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পরশ টাক। 


আজা 

প্রররতমাব;, 

অসতো মা সগদ-ময়ঃ 
তমসো মা জ্যোতির্গময়ঃ 


আশ্চষ বেদান্ত এক দহগগম্ধ বাতাস 

স্বদেশের মানাঁচন্র কুরে কুরে খায় । 

বড়ো প্রয়োজন 'ছিল আলোর 'মাছল 

দৈন্যদশা অস্ধকার জীবনকে নিয়ে যাবে 
স্বপ্লমায়া শস্যের আলন্দে 

গ্াশ্বচর নদগ, শ্যামল সম্পন্ে মাঠ 

মানের প্রয়োজনে হাত ধরে আলো 

উচ্োন পেরবে ॥ 

সঘ“ দেবে হাতছান হেমন্তের শনাষন্ত 'শাশরে । 


£ আমাদের প্রকাশিত লেখতে বই £ 


কলকাতা কলহকথ্য 
বাইবেলের প্রেমকাহুনশ 
ভ-্ত দি আজও আছে 
ডাইনশরা ক আজও আছে ! 
নগরস্ম্দরণী 

হারেমের নাকসকা 


নেশা। 


মরণাতীত কাল থেকেই নেশার প্রত মানুষের সহজাত আকর্ষণ কারণ সে রড় 
বান্তবকে ভুলে যেতে চায়, দৈনাম্দন জীবনের গ্লাঁন থেকে সে পাঁলয়ে সাময়িকভাবে 
স্বপ্নের কোন দূর অজানা অলক জগতে চলে যেতে চাক ॥ তাই ড্রাগ তার জীবনে 
একান্ত প্রয়োজন ॥ স্ুমেরীয়র এক পাহাড়ে পাওয়া 'গিয়েছে খৃণ্টের জন্মের প্রায় চার 
হাজার বহর আগের একটি প্রস্তর খণ্ডে উৎকণীণ“ করা পাঁপিপ্র্যাপ্ট বা আফিমগাছের 
ছবি । সোমরস বা সংরার উল্লেখ পাওয়া যায় বেদে, পুরাণে এবং 'বাভাব 
ধমশরগ্রন্থে। 

বলা দরকার বর্তমান আলোচ্য গ্রন্থাট কিন্ত নেশার ইতিহাস এবং নেশার উপকরণ 
মদ, গাঁজা, 'সাম্ধ, চরস এবং আ'ফমের সম্বন্ধে ্লাঁশুকর নীরস ীববরণ নয়। বইটির 
মৃথ্য উদ্দেশ্য--10155 £১5০5০। দ্রাগের বিধৰংসণ এবং সর্বনাশা প্রাতীক্রিয়া যা তিলে 
[তিলে সমস্ত সমাজ সভ্যতাকে আঁনবার্য ধ্বংসের 'দিকে নিয়ে যাচ্ছে তাকে প্রাতহত করা 
যায় 'ি না। আমোরকায় বা মাঁকন যুত্তরাষ্ট্রে, গ্রেটবৃটেনে এবং ভারতে দ্রাগ 
আযাবিউসের চিন্রটি কেমন--এই 'বিষব-ক্ষের শিকড় কত দূর ছড়িয়েছে, কোন্‌ কোন: 
দেশে 'বাভন্র ভ্রাগের নেশাখোরদের সংখ্যা কত এবং তাদের প্রা খাওয়ার নানা বোচন্র- 
ময় টেকনিক ইত্যাদি ড্রাগ আবিউসের প্রধান প্রধান গ্রুত্বপূ্ণ বিষয়গাঁল সম্বন্ধে 
তথ্যাভীত্বক বিশদ আলোচনা । ন্যাশনাল লাইব্রোরর পুস্তক সংগ্রহের ভেতরে ভননগের 
ওপরে প্রায় সমস্ত মূল্যবান বিদেশধ ডগ বিশেষজ্ঞদের লেখা বই, পাঁথবার প্রার 
সমস্ত গবখ্যাত দৈনিকের নিউজ কা1টং, লালবাজার নাটক কশ্ট্রোল আযাণ্ড 'প্রভেনশন 
ব্যরোর গোয়েশ্দা বিভাগের আযাসিষ্টাপ্ট কমিশনার, কলকাতার আবগারি 'বিভাগের 
কালেক্টর ইত্যাদির যাঁরা ফিজ্জডে দাঁড়িয়ে শাশ্তশালণী ও ভয়ঙ্কর সেই হিংস্র শত ডাগর 
বিরদ্ধে যুষ্ধ করছেন তাঁদের সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে সাক্ষাংকার করে তাঁদের প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতা এবং তাঁদের ফাইলের কনাঁফডেনশিয়াল রিপোর্ট এবং আরও অনেক 
সরকারি ভকুমেন্ট থেকে উপাদান নিয়ে রচিত হয়েছে এই গ্রন্থ। 

কিন্তু বলা প্রয়োজন আযিইদের সুস্থ করে তুলে স্বাভাবিক জীবনের আলোর 
ফারয়ে গনয়ে আসা বা [9112118000-এর ওপরেই খুব বোশ জোর দেওয়া হয়েছে। 
কেননা নেশাখোরদের কেসাহাষ্ট্র এবং ভিআ্যাডিকশান সেশ্টারের সায়ক্রিয়াটিস্টদের 
প্রত্যক্ষ আভিজ্ঞতার দেখা যাচ্ছে_ডতরাগের নেশার জন্য মুলত দায়ী অর্থনোতক 
পারছ্ছিত, নিরভ্তন অভাব এবং পারিবারিক অশাস্ত বা ব্রোকেন ফ্যামিলির 
শাঁভশাপ। 'কস্ত: সবচেয়ে বড় কারণ এষ্‌গের মানুষের আঁঙ্ছর ও অশান্ত জীবন ঘা 
[নরস্তন নতুন নতুন স্থখের বা এশ্র্ষের খোঁজে, নতুন কোন মিষ্টি স্বপ্নের খোঁজে হন্যে 
হয়ে মাথা কুটে চলেছে । এই প্রসঙ্গে এক ড্যাগ একসপার্ড বলেছেন- 
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যতদ্‌র সম্ভব বইটিকে ০০80000%৩ বা সমাজের কল্যাণ এবং ড্রাগের নর্বনাশা 
প্রভাব কেমন করে মু করা যায় সেই মহৎ উদ্দেশ্য সামনে রেখে লেখা হয়েছে_ 
কিন্তু কতটুকু সাক হয়েছে তার বিচার পাঠকের দরবারে । 

এবার বলা দরকার, বর্তমান গ্রন্থাটর সামান্য নেপথ্য হীতহাস আছে--১৯৮৫ লালে 
বেহালার সমাজসেবণ প্রাতন্ঠান বিবেকানম্দ এন্ুকেশান সোসাইটির কণধার অনজ- 
প্রীতম চন্দনগোপাল চদ্রের কাছ থেকে সাদর আমম্প্রণ এল-_হেরোইনের সধনাশা 
ও বিধংসধ প্রভাব নিয়ে একটি পশাস্তকা খুব দূত লিখে দিতে হবে। এই হেরোইন, 
এল এস ভি, মেথাডোন ইত্যাদ ইপানিংকালের আরো বিধংসী আরো শক্তিশালী 
ড্রাগ নিয়ে তথা সংগ্রহ করতে যেয়েই বঙ্গাবাহ্‌ল্য বত'মান গ্রন্থের পাঁরকঙ্গপনা মনে 
আসে । মৃলত বলা যায়, বিবেকানন্দ এনুকেশান সোসাইটি তথা শ্রীমান চন্দনগোপাল 
চশ্দের নিরভতন উৎসাহ এবং তাঁর সোসাইটির ি-আযাডিকণান সেপ্টারের সায়ঙ্লিয়াটিস্ট 
ডষ্র দেবাশশষ ভট্রাচার্য সাইকোপ্সাজিষ্ট গ্রীমতণ ভারতী বসু এবং সোনালী দেও 
তাপস? বন্দোপাধ্যায় প্রমখদের অকৃণ্ঠ সাহায্যেই সপ্তব হয়েছে বহীটর রচনা । 
পাশ্চমবঙ্গ সরকারের সমাজবল্্যাণ ও কারামশ্মণ প্রীবন্ঘনাথ চৌধুরীর পারয় 
সহযোগিতা ও গভশর সহানুভূতিই আমাকে লেখায় উদ্দীপ্ত করেছে । কি 
সাহত্য প্রকাশের হবত্বাধিকারর অভিযহায় বম্ধু শ্রীদলীপ মিলনের সৎ ও মহৎ 
উদ্দেশে গঠনমলক গ্রন্থ প্রকাশনার বাঁলঘ্ঠ ও 'নীর্ভ'ক মানীসকতাই এই গবেষণামলক 
বপৃলায়তন কলেবরে গ্রন্থাটর দিনের আলোয় আসা সম্ভব করেছে। আর প্রবাঁর 
মিশ্ন যেভাবে একাগ্র নিচ্ঠায় ঘ্ুত প্রফ সংশোধন করে বইটির প্রকাশনায় সহায়তা 
করেছেন তা তার উদারতা ও আন্তারকতার পাঁরচয় বহন করছে। মামল? ধন্যবাদ 
দিয়ে তাঁর সহাদয়তাকে খর্ব করব না। লালবাজারের নার্কাটক কণ্ট্রোল আ্যাণ্ড 
[প্রভেনণান গোয়েন্দা ডিপার্টমেপ্টের (ড. ডি.) আযাসষ্টাপ্ট কাঁমশনার শ্রীরায়চৌধুর?, 
ক্যালকাটা এক্সাইজের প্রান্তন কালেক্টর শ্রীঅময়ভ্ষণ চক্ষবতর্শ এবং কলকাতা পুলিশের 
ট্রানক্সেটার প্রসন্দপ গপ্ত বে অকুপগ নাহাধ্য করেছেন তাতে পারস্কুট হয়ে ওঠে একাঁট 
*বাশ্বত নতা--দ্রাগের প্রভাব থেকে মস্ত এবং অবক্ষয় জীবনের প্লানির অপচ্ছায়ার 
লেশমা্ নেই এমন একটা সমাজের ত্বপ্প এখন দেখছে 'নাঁথল বিশ্বের মান্য) 
আর সেই মহৎ ও দ:রপ্রসার ত্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করতে বিদ্দঃমার সাহায্য যদি 
ফরতে পারে এই গ্রন্থ--তাহলেই বর্তমান লেখক তার শ্রমকে সার্থক মনে করবেন। 

তানুমতীবন্তারেণ-_ 


সুভাব গমাজদার 


ডাগ : সবনাশ। নেশ। 
ড্রাগ: সর্বনাশ! নেশ। 


ড্রাগ : সর্বনাশ। নেশ। 


নেশাখোরদের জীবনটাকে চালিয়ে নিয়ে যায় 
এক ড্রাগ। আর নেশীর ঘোরের অন্ধকার কারা- 
ৰ গারে-ই তার। তিলে তিলে শেষ হয়ে যায়-__ 


বয়ন। 

কত আর হবে। হবে আঠারো-উানিশ ৷ 1কিম্তু উঠীতি যৌবনের খরদণীপ্তি নেই 
তার দূর্বল, ক্ষণ চেহারার কোথাও । তার ধারালো ম-খে কেমন শান্ত কমনীয়তা । 

যাঁদও শশণ“ ! হঠাৎ দেখলে মনে হয় একটা জীবন্ত কঙ্কালের গায়ে যেন কোন- 
রকমে কিছু মাংস জড়ানো । তবুও-_তব-ও--আশ্চর্য ! তার নিটোল গাল দুটোতে 
গোলাপশ আভা এখনও 'কামক করে । মাথায় এক রাশ ঢেউ খেলানো সোনালণ 
চুল। কিন্তু কেমন উসকো খুলকো--এখানে সেখানে জটপাকানো । কে জানে কত- 
দিন কতকাল চির: পড়োন মাথায় । একটা নোংরা লাল 'রবন দিয়ে অবাধ্য 
চুলগুলোকে টেনে ঝুঁটি করে বাঁধা । পরণে ময়লা কোঁচকানো নীল গ্কার্ট। কি্তু 
তার রংটা যে সাত্যই নীল, সেটা বুঝতে সময় লাগে। গায়ে ছেশ্ডা ফাটা ফাটা 
কলার তোলা সা” । যার রং মনে হয় একাঁদন সাদা ছিল! 

তবুও । 

তবুও মন টানে । তার বড় বড় ডাগর দুটো চোখে সমদ্রের নীলমা। আর 
কেমন পরল আর নিষ্পাপ দুটো চোখের উদাস দ্টি দরে সাগরের বিশাল 
জলরাশর 'দিকে ছড়িয়ে 'দিয়ে যেন 'কিসের চিন্তার ভেতরে মণ্ন হয়ে থাকে । তার নল 
শরার নকসাকাটা সরু সরু হাতদহটোর এখানে সেখানে স*চ ফোটানোর কালো 
কালো অসংখ্য দাগ। পাদুটো এবং গোড়ালতে রাজ্যের ধুলোবালি আর কাদা ! 

নেশা । 

নেশার শিকার সে। কড়া ছেরোইনের (স্ম্যাক অথবা হর্স ) নেশায় 'দিন রাত 
আচ্ছন্ন হয়ে থাকে এই তরুণন-- 

জিল ! 

প্রায় বছরখানেক ধরে গোয়ায় আনজ;না বাচের ধু ধু বাল:চরে একটা ডেরায় 
দিন কাটাচ্ছে সে। 





সেকি 


[জল চিকাগোর এক সঙ্গতিপল্ধ ঘরের মেয়ে। বাবা মস্ত ব্যবসায়ি । সারা 
চিকাগো স্টেট জ্‌ড়ে বড় বড় শহরে তার পোশাকের দোকান এবং শোরম । জমজমাট 
ব্যবসা । অনল পয়সা। অতএব-- 


যাছয়। হয়ে থাকে। একটার জায়গায় দুটো গাঁড়। ঘরে ঘরে এয়ার 


৯ 
দ্রাগ-৯ 


কাপ্ডিশান মোশন । রান্নাঘরে এবং ডাইনিং হলে, দই জায়গায় দটো ফীজ। একটা 
গাঁড় ব্যবহার করে বাবা । আর একটা বাড়তেই মজৃত থাকে । তার'মা এবং 
তারা চার ভাইবোন, যার যখন দরকার 'নিয়ে বৌড়য়ে পড়ে । 

বেশ স্বাচ্ছন্দ্য আর 'বলাসাঁতার ভেতরেই বড় হয়েছিল জিল। বড়দা এবং তার 
পঠে ছোট ছোট দুই বোনের ভালবাসায় মার স্নেহে দিনগুলো ভালই কা্টাছল। 
|কম্তু জীবন কখনো সোজ্জা সরলরেখায় চলে না। বাঁধানো পথ ধরে চলতে চলতে 
কখন যে সে ছোচট খায় আর সকলের অলক্ষ্যে গাঁড়য়ে গাঁড়য়ে সর্বনাশের গহ্বরে 
পড়ে তাঁলয়ে যায় তা কেউ বলতে পারে না। 

বড় মেয়ে। দেখতে শুনতে ডানাকাটা না হোক, জন্দরশই বলতে হছবে। তবও 
কেন যেন তার বাবা তাকে কিছুতেই লহ্য করতে পারতেন না। আত- আত তুচ্ছ 
কারণে র্‌ ককর্শ ব্যবহার করতেন। রেগেমেগে চিৎকার করে অনাথ" বাধাতেন। 
কৈন যে বাবা তার ওপর এত চটে যেতেন, কেন সে তাঁর চক্ষশংল হয়োছিল_ জল 
আজও ভেবে কোন কুলাঁকনারা পায় না। 

পড়ান্ুৎনায় ফাঁক 'দিয়ে বাইরে বাইরে টো টো করে ঘরে বেড়ানো, ছেলেদের সঙ্গে 
আম্ডা-_এসব কোন বেলাল্লাপনা-ই তার 'ছিল না। লেখাপড়াতেও সৈ অত্যন্ত ভাল 
ছিল। প্রত্যেক বছর ফার্ট ম্ট্যাপ্ড করে প্রমোশন পেত। তার আর এক নাম 
ছিল- ফার্ট গার্ল । 

তবুও বাবা খুশি হতেন না। যেকোন ছলে ছুতোয় তার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে 
উঠতেন। তার ওপর যেন ?কসের একটা আক্লোশ ছিল । 

পরীক্ষা এসে পড়েছে । টোবলের ওপরে মাথা ঝু'কে পড়াশুনা করছে জল। 
হঠাৎ দৃম করে ঘরে ঢুকলেন বাবা । 

1ক ব্যাপার--এমন সুশ্দর মোজাইক করা মেঝে, তার ওপর এত গুটি গুটি 
কাগজের দলা সের ? 

ভূল হয়ে গেছে বাধা, আমতা আমতা করে বলে জল, হাতের কাছে ওয়েন্ট পেপার 
বাসকেটটা_ 

[মধ্যে কথা বলো না, দাঁতে দাঁত চেপে ধরে চিৎকার করে উঠলেন 'তাঁন। আর 
জিলের গালে একটা চড় কাঁষয়ে জুূতোয় মস মস শব্দ তুলে ঝড়ের মত বোরয়ে 
গেলেন ॥। দরে বারাম্দা থেকে শোনা গেল তার গঞ্জরানো--নিজেদের মেহনত করে 
মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তো বাড়ি করতে ছয়াণনি-_ 

কাল্নায় ভেঙ্গে পড়ে জিল। 

তার পিঠে সম্নেহে হাত রেখে মা বলেন, মনে কিছু কারস না মা_ কারবারে 
মন্দা যাচ্ছে তাই-- 

1কল্তু মা-র কথা মানতে পারে না জল। মনশাস্ত হয় না। দাদা রাতভোর 
1সগারেট চুর খেয়ে থেরে মেঝে ডাই করে রাখে । ছোট ছোট বোন দংটো তো 
আহ্লাদ পৃতুল। চ্কুল থেকে কি বাইরে থেকে বাঁড়তে এসেই বিছানার ওপরে 


৯০ 


ধ্জামা কাপড় ছেড়ে ছুড়ে ছুড়ে ফেলেদেয়। কৈ তাদের তো বাবা কখনো ছু 
বলেন না। তাহলে বাবা ক চাইছেন না--সে বাড়তে থাকে! 
আরো একবার । 
বাবা কি কারণে প্রচণ্ড রেগে উঠলেন । আর ক্ষেপে ?গয়ে হঠাৎ তার বড় আদরের 
পূুষি, বিড়ালছানাটার ওপরে ঝাঁপয়ে পড়লেন। আর গলাটা দমড়ে মচড়ে 
জানালা 'দয়ে বাইরে ছুড়ে ফেলে 'দিলেন। আর্তনাদ করে উঠল জিল। বাবা 
ন্ূুক্ষেপই করলেন না। তার 'দিকে একবারও না তাকিয়ে বোরয়ে গেলেন । 
দিনের পর দিন বাবার অত্যাচারে, নিষ্ঠুর পণড়নে সে যখন বিপর্যস্ত মনমেজাজ 
অবসন্ন, চেতনা বিকল ঠিক সেই মময়-_ 
সেই সময় ! একাদন নাশপাওয়া মানুষের মত নদীর ধারে সে ঘুরপাক খাচ্ছিল। 
বেশ বুঝতে পারাছল। তার নিজের ওপরে কোন বশ নেই। পাদুটো যেন তার 
শনজের পা নয়! মাঝে মাঝে মনে হাচ্ছল--বাঁড়তে ফিরে যায়। 1কম্তু-_ 
বাবা! 
বুলডগ্ের মত ভার মুখখানা মনের ভেতরে ভেসে উঠতেই থমকে দাঁড়য়ে পড়ল। 
না। অসম্ভব! এ বাঁড়র 'ন্রিপীগানা মাড়াবে না। কিম্তু--কোথায়--যাবে-ই বা 
কোথায়? এত বড় পাঁথবী । কোটি কোট মানব । 'কিম্তু মা বাবা আরতিন 
ভাইবোন এই পাঁচাট প্রাণী ছাড়া কোথাও যে কাউকে চেনে না । জানে না। চোখের 
সামনে অন্ধকার । হতাশার পুঞ প:ঞ্ অম্ধকার চেপে নেমে আসে । 
তুই ক ভাবাছসরে? 
চমকে যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল জিল। 
তার এক সহপাঠি এগিয়ে এল ॥ ছাপি হাঁস মৃখ। 
তোর কি হয়েছে বল তো, সব সময় মনমরা হয়ে থাকস-- 
গজল কথা বলে না। কয়েকবার ঢোক গলে ঝাপসা গলায় বলল আমার কথা 
শুনে কি করাঁব বল-_ 
তোকে আম সাহায্য তো করতে পাঁর-- 
বলব না বলব না করেও জিল বলে বাবার নিষ্ঠুর অত্যাচারের কথা, কারণে 
অকারণে তাকে পাঁড়ণের সব কথা । 
ও-এই ব্যাপার ! সব শুনে হেসে হেসে তার দুশ্চিন্তা আর বল্ণা যেন উীঁড়য়ে 
দিতে চাইল ছেলেটি । প্যাপ্টের ছিপ পকেট থেকে পালিথিনের একটা প্যাকেট বের 
করতে করতে বলল, একটু দাঁড়া--তোকে এমন একটা 'জনিস 'দিচ্ছি--তুই সব-_সব 
ভূলে ঘাঁব_ 
বাঁ হাতের তালতে শুকনো কালো কালো পাতা নিয়ে বেশ জোরে ডলে ডলে 
একটা সরু পাইপে ভরে তাতে আগুন ধারয়ে দিল। এবার ছেলেটি খুব জোরে 
জোরে কয়েকটা টান মেরে 'জিলকে দিয়ে বলল, নে-টান--জোর টান দে- দেখাব 
একেবারে অনা একটা জগতে চলে ঘাঁবি- 
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1জানসটা ক রে- কিসের পাতা ? 

ওসব পরে হবে_ আগে তুই টান না-- 

পাইপ মুখে লাগয়ে টান দিতে লাগল জল । নাক ম.খ দিয়ে ধোঁয়া বেরতে' 
লাগল। তার চোখ মুখ লাল ছয়েউঠল। থক খক করে কাশতে শর করল। 
তাড়াতাঁড় করে পাইপটা বম্ধুর হাতে 'দিয়ে বলল। নারে পারব না-কা ভীষণ 
কড়া 

পারাব-- পারব । আমারও প্রথম প্রথম এরকম হয়েছিল-_ 

তার উৎসাহে 'জিল দিব্য পাইপ টানতে লাগল । তার মনে হল সেযষেন আস্তে 
আস্তে ঘ্‌র্ণ বাতাসের মত পাক খেতে থেতে ওপরে উঠে যাচ্ছে--অনেক--অনেক 
ওপরে। নিচে--বহু নিচে পড়ে রইল পাথবাঁ। যেখানে ঘন অন্ধকারে মৃখ 
থুবড়ে পড়ে রইল তার দ-ঃখ, তার যম্ধ্রণা--তার অস্বাস্তকর জীবনের গ্লানি। 

কয়েকমূহর্ত পরেই সেভুলে গেল তার বাবা তাকে ভালবাসেন না। তুচ্ছ 
কথায় তাকে কন্ট দেন, ভুলে গেল পড়ার ঘরে নোংরা করার জন্য চড় মেরেছিলেন__ 
ভুলে গেল তার বড় 'প্রয় পোষা 'বিড়ালছানা পাঁষর গলা দুমড়ে ম্‌চড়ে বাইরে ছুশড়ে 
ফেলে 'দয়েছেন তার বাবা--বেমালুম ভুলে গেল বাঁড় তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠে- 
ছিল, দুঃসহ ছয়ে উঠেছিল জীবন-_ 

জিল ভাল করে কিছ: বুঝবার আগেই নেশার শিকার হয়ে 'গিয়েছিল। সেই 
যে তার জীবনে ড্রাগের (17891) অর্থাৎ গাঁজা ) বড়শি তার জীবনে 'ব'ধে গেল তাকে 
ধাপে ধাপে একেবারে সর্বনাশের অতল গহ্বরে 'নিয়ে গিয়েছিল । 

যে মেয়ে দিনরাত বই মুখে করে বসে থাকত সেই 'জিল আর লেখাপড়ায় মন 
বসাতে পারে না। আর কলেজের ক্লাসের প্রগ্নেস রিপোর্টে মাস্টারমশাইয়ের কড়া 
কড়া মন্তর্য এবং 'বাভন্ন সাপ্রিমেপ্টারি পরণক্ষার মাকসাঁটেই পারিস্কার বুঝতে 
পারা গিয়েছিল 'জল পড়াশ-না প্রান্ন করে না বললেই হয়। 

বাবা আরও 1বক্ষৃত্খ- আরও 'হংত্র হয়ে উঠলেন। তাতে অবশ্য জিলের আর 
কিছুই এসে যায় না। সে সর্বন্্ণা আর দুঃখের উপশম হয় এমন আশ্চর্য 
সঙ্জীবান সুধা পেয়ে গিয়েছে । তার বাবার অত্যাচারের মান্তা যত বাড়ে সে তত 
যোৌশ করে নেশায় বদ হয়ে থাকে । 

পজলের হাত খরচ বরাদ্দ ছিল সপ্তাহে দশ ডলার । এই দিয়ে সে তার নেশার 
খরচ আর কুলিয়ে উঠতে পারে না কিছুতেই । এক ভার গাঁজার দাম যে অনেক। 
বধ-বৃহম্পাঁতবার আসতে না আসতেই তার হাত খালি হয়ে যায় । আর তখনি হয়-_ 

হয় সবচেয়ে মৃচ্কিল। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। মুখে তেতো জল কাটতে 
থাকে। মাথার ভেতরটা টউলে। পেটের ভেতরে ক বেন পাকলে পাকিয়ে ওঠে, 
মনে হয় এখন যেন ছড় হড় করে বমি হয়ে যাবে! 

অন্তত ভরিখানেক হ্যাস না কিনলেই নয় । কিন্তু পয়সা পয়সা পাবে কোথায় ? 
বাধ্য হয়েই 'জিল বাঁড়র ছোট ছোট 'জিনিস সাঁরয়ে বাজারে বিক্রি করতে লাগল । 
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মা টের পেয়ে গেলেন । ছ'টকৌ ছাটকা সব ছোট ছোট 'জানস আলমারিতে 
তালাচাঁব দিয়ে রাখলেন । কম্তু বাধা যত আসে ততই মারিয়া হয়ে ওঠে জিল। এই- 
বার সে বাঁড়ি ছেড়ে রাস্তায় নেমে এল । যেমন করেই হোক হ্যাসের পয়সা তাকে 
জোগাড় করতেই ছবে। কিন্তু কেমন করে ? 

রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ তার চোখদঃটো ধাঁধয়ে গেল। আর্কল্যাম্পের 
উগ্র সাদা আলোয় ঝলমল করছে বাচ্চাদের খেলনার দোকান--টয় হাউস । শোকেসে 
সাজানো আছে থরে থরে রকমাঁর খেলনা । দোকানে ভিড় একেবারে উপছে পড়ছে। 

ভজিল দোকানে ঢুকে পড়ল। খদ্দেরদের আড়ালে কিছক্ষণ দাঁড়য়ে রইল। যে 
কাউপ্টারের সেলসম্যান খংব ব্যস্ত তার পাশ থেকে দুটো খেলনা তুলে নিয়ে চোখের 
পলকে কাস্টমারদের ভিড়ে মিশে গেল ॥ তারপরে বেশ ধারে সুন্ছে রাস্তায় নেমে এল । 

ধীরে ধাঁরে জিলের ছাত পেকে গেল। সাহসও বেড়ে গেল। কিন্ত একদিন সে 
ধরা পড়ে গেল। কয়েকদিন হাজতে থেকে বেরিয়ে এল জিল। 

এই জেলখানাতেই তার সঙ্গে আলাপ পাঁরচয় হল বেশ কয়েকজন পাকা আ্যাঁডিষ্ট বা 
নশাখোরদের সঙ্গে । তারা এক একক্রন ড্রাগের লাইনে বেশ পোড় খাওয়া । বহ? ঘাটের 
জল খেয়েছে । ঘরেছে দুনিয়ার বছ? দেশ । তাদের ভেতরে আবার কেউ কেউ হ্যাস 
[খানে মাঠেঘাটে বনে বাদাড়ে বৃনোগাছের মতই অঢেল জগ্মায় সেই হীশ্ডয়াও 
ঘুরে এসেছে। 

মঞ্ত্রমুগ্ধের মত শোনে জিল সাগরপারের সেই দেশ-_ভারতের কথা । তার চোখের 
সামনে ভেসে ওঠে মাঠের পর মাঠ জুড়ে হ্যাসিসের বা গাজার গাছ সবুজের নিম্তরঙ্ 
সমুদ্রের মত গা লয়ে পড়ে রয়েছে। বাতাসে মাথা দোলাচ্ছে হ্যাসের মতই আরো 
একটি নাকণটক দ্রাগ--পাদ্ধ বা ভাঙ্গের গাছ! 

যে দেশে গাঁজা আর [সদ্ধির ছড়াছড়ি সেই দেশে যাওয়ার জন্যে জিলের মন ব্যাকুল 
হয়ে ওঠে। কিদ্তু যাব বললেই তো যাওয়া যায় না। অত টাকা তাকে কে দেবে? 
কোথায় পাবে--কেমন করে জোগাড় করবে যাওয়ার খরচ ? 

হশা আছে। তার মত ভরা বয়সের মেয়েদের পয়সা উপায়ের একটাই রাস্তা 
আছে 7 শেষ পর্যন্ত সে র:পযৌবন বকোবে। 'ছঃ ছিঃ সে যে বড় নোংরা বাাগার। 
না--একটার পর একটা পুরুষের লালসার শিকার সে হতে পারবে না। মতএব-_ 

একাঁদন সুযোগ বুঝে বাবার ব্রীফকেস খুলে পাঁচ হাজার ডলার চুর করে উড়ে 
চলে এল হীণ্ডয়ায়। 


এই পর্যন্ত বলে থেমে গিয়োছিল দীনেশ যাঁজ্ঞ। 

মাথা নিচু করে কিছ;ক্ষণ "ক যেন ভাবল। হত [জিলকে 'নয়েই তার মনের 
ভৈতরে তোলপাড় চলছে । স্পন্টই বুঝতে পারা গেল । তার বকের পাঁজর কাঁপয়ে 
কাঁপয়ে বোরয়ে আসা দীশর্ঘ*বাস গঙ্গার শাঁ-শাঁ বাতাসে [মিশে গেল। 

আমার দঙ্গে জিলের প্রথম দেখা হয়েছিল গোয়াতে। আম তখন কখনো গোয়ার 
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পাঁজিমে কখনো আনজুনা বচে পুরোপীর জাঞ্ক হয়ে ঘুরাছ। থাক আমার কথা-_ 
জলের তখন কিন্তু শধে হাসিসে-ই চলত। কিন্তু কিছুদিন পরেই--হঠাথ 
থেমে গেল দীনেশ । তার মুখে ব্যথার ছায়া ফুটে উঠল। আর তান্র বশ্মণায় 
তার মুখখানা কেমন একে বেকে দুমড়ে দমড়ে যেতে লাগল। মনে হল 
জিলের জীবনের করণ পাঁরণাঁতির কথা ভেবেই হয়ত কষ্ট পাচ্ছে। 

ওর দেশের একটি মেয়ের পাল্লায় পড়ে 'জিল একদিন 'স্ম্যাক' অর্থাৎ হেরোইনের 
ধোঁয়া টানতে শিখল । ব্যস- থামল দশনেশ । একটু থেমে আবার বলোছল, প্রথম 
দিনই--জিলের মনে হয়েছিল-_গাঁঞ্জার থেকে অনেক--অনেক বোঁশি উত্তেজক--অনেক 
বোঁশ ঝাঁঝালো এই হেরোইন--আর সৌঁদন থেকেই ম্যার হেরোইনের কেনা বাদী 
হয়ে গিয়োছল 'জিল-_ 

তারপরে দীনেশ কখনো দারুণ উত্তেজনায় জবলতে জঙলতে কখনো গভীর দ-ঃখে 
মুড়ে যেয়ে বলোছল চকাগোর মেয়ে 'জিলের বৃত্তান্ত-- 

হেরোইনের প্রথম সটেই (এক ছিলাম বা এক টান) ?ীজলযেন কেমন হয়ে 
গিয়োছল। মাটির পৃথিবীর সঙ্গে, বাস্তবের সঙ্গে সংযোগ একেবারেই হারিয়ে ফেলল ॥ 
ভার মনে ছল অনেক-অনেক দূরের একটা অজানা দেশের 'দিকে যেন ডানা মেলে উড়ে 
চলেছে । 'নিচে--বছু 'নিচে মাটিতে চাঁরাদফ আলো করে রাশি রাশি হল.দ ফুল ফুটে 
রয়েছে স্বপ্নের মত কী সুম্দর সেই দেশ--একটা অচ্ভুত আচ্ছন্নতার মধুর এক 
অনুভবের সুখে তার চেতনা কেমন আবষ্ট হয়ে আসে। 

তবুও যেই সময় কেটে যায় নেশার জোর কমে আসে । আর মনের ভেতরে বাবার" 
মুখখানা ভেসে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের ভেতরটা ব্যথায় টন টন করে ওঠে। 
অমনি হেরোইনের সা নিতে বসে যায় । যতবার সেই 'নিষ্ঠর মানুষটাকে তাক মনে। 
পড়ে ততবার সে এই দ্রাগের শরণাপন্ন হয়। তার মনে হয়--মনে হয়- বহদিন/ 
বহুকাল পর সে যেন সব দংচিন্তা আর যন্ণা থেকে মযান্তর পথ খ:জে পেয়েছে। 

সাধারণত নেশাখোর বা আযডরা ১৫ 'মালগ্রাম হেরোইন দিয়ে শুর. করে। 
তাতেই বেশ ঝিম ঝিম ভাব অধ এফেস্ট হতে শর করে। তারপর দিনে দিনে একটু 
একটু করে মাতা বাড়তে থাকে। বাড়তে বাড়তে আযাডিন্তরা ২৫০ 'মালগ্লাম পযন্ত 
হেরোইন হয় টিনের পাতের ওপর নিয়ে তাতে আগুন ধারয়ে ধোঁয়াটা খায় না হয় 
দেহের কোথাও নিজে নজেই স"চ বশীধয়ে 'সারঞ্জে হেরোইন নিয়ে পূষ করে । 
আঁভজ্ঞতা থেকে দেখা গিয়েছে ২৫০ মিলিগ্রাম পিওর হেরোইন একজন আযাডিস্বীকে 
তাঁর নেশাগ্রস্ত করার পক্ষে যথেষ্ঠ । তার চেতনা একেবারে অসাড় হয়ে যায়। দিন 
নার়াত দুপুর না বিকেল- সময়ের কোন হস থাকে না। অচ্ভুত একটা অনভাতর 
ন্লোতে ভাসতে ভানতে অনস্তকালের ভেতরে 1বলীন হয়ে যায়। 

বাহোক_জিলেরও ২৫০ মিলিগ্রাম না ছলে ঈলতোই না। আড়াইশো মাঁল- 
গ্রামের একটা “ফিক” (ডোজ ) শরীরে ইনজেন্ট হয়ে বদ হয়ে পড়ে থাকে । দেখতে, 
দেখতে সে কেমন বেপরোয়া আর উচ্ছৃঙ্খল ছয়ে উঠল । জ্জীবনটাকে 'নিয়ে একটা বলের 
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মত লোফালৃফি করতে লাগল । কোন ভয় নেই, ভাবনা নেই, ভাঁবধাতের কোন 
চিন্তাই নেই। যেন রকেটের মত উদ্দাম বেগে ছটে চলেছে । 


কোনাঁদন হয়ত ডেরায় ফিরলই না। রাতভোর খোলা আকাশের নিচে ধ্‌ ধু 
বাল-চরে পড়ে রইল । আবার ফোনাঁদন বা হাঁটতে ছাঁটিতে আনজনা বীচের সীমানা 
ছাড়িয়ে চলে যায় জেলেদের গ্রামে । কারো বাঁড়র দাওয়ায় ক বাঁশের মাচার ওপর 
শ:টাঁক মাছের গম্ধ শ*কতে শকতেই রাত কাটিয়ে দিল। সকালে চলে আসার সময় 
সেখানেই তার ঘাড়ে ঝোলানো ব্যাগটা ফেলে রেখে চলে এল ।॥ তাতে হয়ত বেশ 
1কছ: টাকা পয়সাও 'ছিল। ছিল--ছিল! তাতে কি-_ওসব পরোয়া করে না সে। 

প্রায়ই তার 'জাঁনসপন্ত হারাতে লাগল। আজ ক টাকা গেল--কাল হয়ত 
সবচেয়ে দামশ মসালনের ওপরে বাঁটিকের কাজ করা স্কার্টটাই কোথায় ফেলে রেখে 
চলে এল আর পেলই না। তারপরে হেরোইনের আর একটা 'ফিঝের সট নিতেই 
বেমালুম ভূলে গেল জামার কথা । আবার একটা কিনে ফেলল । টাকার তো অভাব 
নেই। তার কাছে তখনও অনেক-_ অনেক টাকা! 

উঠতি বয়স । দেখতে শুনতেও মন্দ নয়। অতএব তার আশপাশে জাক্কিরা ।* 
ঘুরঘ-র করতে লাগল। তাদের সঙ্গে একসঙ্গে বসে নেশা করে। হৈহল্লোড় করে। 
আবার খুশি হল তো ব্যাগ খুলে তাদের প্রত্যেককে দহছাতে টাকা বিলোতে থাকে। 
জাক্করা মহাখশি হয়ে জিলের সঙ্গে আরও ঘেসাঘেশিস করে থাকে । 'জিলকে 
[ঘরে তারা অন্টপ্রহর মৌমাছির মত গৃ্নগৃন করে। 

জলের একটা ধারণা 'ছল--সে যেমন বম্ধূদের সাহাষ্য করছে তেমান তার 
অসময়ে তারা তাকে নিম্চয়ই দেখবে । বড়লোকের মেয়ে তো। জীবন সম্বন্ধে 
অভিজ্ঞতার তখনো অনেক--অনেক বাকি ছিল। তাই সে অমন অল্ডুত আর অবাস্তব 
একটা শবধ্বাস নিয়ে নিজের পশ্াজ ডীড়য়ে দাচ্ছল। 

বদেশ 'বন্ভু'ই । হাতে পয়সাকাঁড় না থাকলে ক ছবে-_-কি হতে পারে--এসব 
ভাবার তো তার সময় নেই। ক্ষমতাও নেই। সবসময়ে তো নেশার ঝোঁকে থাকে। 

দিন কাটে। মাস যায়। 'জিলের দ্রাগের মান্তাও বেড়ে চলে। আগে দিনে 
হেরোইনের একবার একটা ফিক্স বা আড়াইশো 'মালগ্রামের একটা স্‌ট অর্থাৎ 
ইনজেকশান নিলেই মোটাম:ট চলে যেত। এখন সারা দিনে রাতে চারবার চারটি 
[ফক্স না নিতে পারলে তার মাথার ভেতরটা আনচান করে । শরারটা কেমন ঝিম 
ঝিম করে। অতএব চারটে 'ফিকে মোট দশ 'মালগ্রাম হেরোইন পয করে একেবারে 
তুরশয় অবন্থায় পৌছে যায়। অজানা একটা দেশের আনম্দলোকে িবপুল একটা 
সুখের অনুভবে আবিষ্ট ছয়ে থাকে। 





_ দ্থাগের জগতের একটা খুব পরিচিত নাম। সাধারণত রাস্তাঘাটে ঘুরে ঘুরে বেড়ানো নেশাখোরদ্বেরই 
জান্কি বলে। কিন্তু শবটির অভিধানগত অর্থ হচ্ছে ড্রাগের কারবারী এবং আড়িক্ট বা 
নেশাখোর । 


এইথানে জেনে রাখা দরকার হেরোইন" বস্তু2টির যেমন রকমার নাম-তেমনি 
তাদের কোয়ালাটিরও রকমফের আছে । সাধারণত ভারতের 'বিভি্ন শহরে হেরোইনের 
বাজার চলতি নাম ছল-_- 

টু ড্রাগনস। 

গোল্ডেন স্পাইডার । 

স্ট্যাগ। 

হস । 

এদের ভেতরে সেরা এক নম্বর । শতকরা ৯৬ ভাগ পিওর হেরোইন--ড্রাগের 
সাম্মাজো সম্রাট হয়ে যে বিরাজ করছে তার নাম-- 

হেলাঁথ নম্বর ফোর । 

এর দাম প্রায় আকাশ ছোঁয়া । আর বড় রেয়ার-_খৃব সহজে পাওয়া যায় না। 
কাঁচংকলাপে আফগাঁনস্থান থেকে পাঁকচ্ছানের স"মান্ত পোরয়ে আসা স্মাগলারদের 
কাছ থেকে সংগ্রহ করে থাকে এখানকার ড্রাগের কারবার বা পেডলাররা । 

তাই বলে টু ড্রাগনস গোল্ডেন স্পাইডার ইত্যাদি হেরোইনও কিন্তু দামের দিক থেকে 

খুব একটা কম যায় না। একটা 'ফিক্স বা ২৫০ মালগ্রাম হেরোইনের দাম পড়ে 
২৫ থেকে ৩০ টাকা । 

এবার জিলের অবন্থা চিন্তা করাযাক। সেপাকাত্যাঁডন্র। ডেলণ চারবারে 
অন্তত চারটি ফিক স্‌ট না করলে তারচলেনা। অতএব প্রাতার্দন ১২০ টাকার 
লাগ তার না 'কনলেই নয়। 

গাঁড়য়ে গাঁড়য়ে শধে] খেতে থাকলে কলসণর জলে শ:ন্য হয়ে যায়। বদ্ধদের 
দানখয়রাত তার ওপর ভাগের এই প্রচণ্ড খরচ । তার ভাঁড়ারে টান পড়ে। জিল একাদন 
একেবারে দেউলিয়া হয়ে যাক । 

ওমা ! কি আম্চষ যে জাঁথ্করা গুড়ের মটাকর গায়ে লেপটে থাকা মাঁছর মত তার 
সঙ্গে সঙ্গে থাকত, একদৃশ্ডও তার সঙ্গ ছাড়ত না তারা তাকে দেখেও মুখ ঘারয়ে 
চলে যায়। যেন চিনতেই পারে না। কোনদিন দেখেইনি। 

সকালে ঘুম ভাঙ্গার পরে চোখ খোলার সথ্গে সঙ্গে জিল হেরোইনের একটা 
ফিক্সের লট নিয়ে নিত। শরারটা সথ্গে সঙ্গে বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠত । নিজেকে 
পাথর মত হালকা মনে হত! 'কিদ্তু- 

ভোর হয়। ঘুম ভাথ্গে। নেশা চাঁগয়ে ওঠে। কিন্তু ভাগ কোথায়? 
খাওয়ার পয়সাটুকু পর্যন্ত নেই । একবেলা দহ'বেলা না হয় না খেয়ে থাকতে পারবে। 
কিন্তু ভাগ না হলে যে বাঁচবে না। 

মোটাম-টি এমন এক জাঞ্কি ব্ধ; আছে সব খুলে বল জিল। তারপর তার 
পরামর্শ চাইল-সকি করি বলো তো ? 

জাঁঞ্ক চোখের কোণা দিয়ে তার পাতলা জামার নিচে সুডৌল বুকের আভাসের 
দিকে তাকিয়েই মনে হল ধটাক্ষ করল তোমার আবার পয়সার ভাবনা ? 
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মাথা নিচু করল 'জিল। তীন্র--তীক্ষ;: একটা যন্ত্রণায় যেন বুকের ভেতরটা চিন 
চিন করে জহলে যাচ্ছে । তবে স্নায়্‌তে স্নায়তে যেন আগুনের ঝড় বয়ে যেতে লাগল । 

রাতের অঞ্সরণী সেজে রাস্তায় দাঁড়াতে হবে । আমিষ লোলুপ পশহদের সামনে 
নিজের মাংসের পসরা সাজিয়ে দিতে ছবে! তার চোখ ফেটে জল এসে পড়ল । 
কিদ্তু-_ 

উপায় নেই। যা সে অন্তর 'দিয়ে ঘৃণা করে, যা ভাবতেও তার গা গলিয়ে ওঠে 
সেই কুখাঁসত কাজই তাকে করতে হবে । নেমে যেতে হবে নরকের অন্ধকারে । ড্যাগের 
ওপরে 'িক্ষ-্ধ আকোশে জলে উঠল। হঠাৎ 'ক্ষপ্ত হয়ে ইনজেকশনের ডল, 
[সারঞ্জগলো দহমদাম করে আছড়ে ভেঙ্গে ছন্রাখান করে ফেলল । তার সারা শরীর 
থর থর করে কাঁপতে লাগল। মনে হল--অসহা--অসহ্য আর দঃসহ একটা যন্মণা 
যেন পাক খেয়ে খেয়ে তার শিরদাঁড়া বেয়ে নামছে আর সেই জবালাই তার ছাতে পায়ে 
1খছুনি ধারয়ে দিচ্ছে । মহখের দহপাশ দিয়ে সাদা সাদা গণাজলা গাড়য়ে পড়ছে। 
আর একেবারে বদ্ধ একটা পাগলের মত মেঝেতে কখনো বা দেওয়ালে মাথা এ.কে যেতে 
লাগ্ুল। হয়ত সোঁদন সে মরেই যেত । কিদ্বা জ্ঞান হারাতো যদি__ 

হঠাৎ কোথায় থেকে এক জাঞ্ক বদ্ধ এসে তাড়াতাঁড় হ্যাসের একটা সট 'দয়ে 
তাকে মোটামুটি সুচ্ছ না করে তুলতো। িম্তু যে ডেলণ দশ মালগ্রাম হেরোইন 
শারগরে পপস' করে তার এক ক দুই ভাঁর গাঁজায় ক হবে 2 তাই-- 

স্ধ্যার আবছায়া অন্ধকারে তাকে সী-বীচে এসে দাঁড়াতেই হল । গোয়ার পারঞ্জিম 
থেকে আরও নানা শহর থেকে বিলাসী বাব্‌রা এই আনজ.না বীচেই চ্ফাত্ার্ত 
করতে আসে 

একটা উ“্চু বালিয়াড়র পাশে এসে দাঁড়ালো । পাশেই একটা রেস্টুরেন্ট কাম বার । 
সেখানে লোকজনের বেশ আনাগোনা অতএব খদ্দের জুটে যেতে দোঁর হলনা । 
কদ্তু- 

সব দিন একরকম যায়না । কোনাঁদন হয়ত মেঘ করে। 'টপাটপ বৃষ্টি পড়ে 
দুএক ফোঁটা । সোদন আর কেউ আসে না। ডাকে না অনেক রাত প্-্ত দাঁড়িয়ে 
থেকে থেকে চলে আসতে হয় । কিদ্তু ড্রাগের খরচ আসবে কোথায় থেকে? 

তখন বাধ্য হয়েই তাকে পুরানো রাস্তা ধরতে হয়, সেই দোকানে ঢুকে জীনস নিয়ে 
সরে গড়া অথাঁধ শপ 'লফাঁটং করতে হয়। 

ড্াগশ্মড্যগশ্ড্বাগ। 

ড্ঞাগের জনা সে চার করে । কখনো বা কাউকে দহদণ্ড সঙ্গ 'দিয়ে টাকা আদায় করে 
দেহ 'বিক্ত করে। হেন নোংরা কাজনেইযাসে করেনা! লাজলজ্জা নীত-শ্ললতা 
সব-সব বোধ জলাঞ্জাল 'দিয়ে দেহে মনে এমন বিপয-্ত হয়ে 'গিয়োছল যে তার সেই 
ভগ্নাবশেষকে আর 'জিল বলে চেনাই যায় না। পুরোপতীর জাঁ্ক হয়ে রাস্তাঘাটে 
ঘোরে কখনো বা নেশার ধোঁকে বেহ"ুস হয়ে কোথাও পড়ে থাকে 'হাপদের মত। 
তার সেই নোংরা ছেস্ড়া জামাকাগড় জট পাকানো চুল দেখে সে যে একদা 'চিকাগোর 
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এক ধনীর ঘরের কন্যা ছিল--তা ভাবাই যায় না! 

[কিন্তু একাঁদন হঠাৎ একটা কান্ড ঘটে গেল। 

প্রাতাঁদনের মত সোঁদন 'জিল সকালে ঘ্‌ম থেকে উঠেই আড়াইশো 'মালগ্রাম 
হেরোইনের একটা ফক্স' পৃষ করল। 'নিডল আর 'সারঞ্জটা বেশ করে প'ছে 
রেখে দিল। আবার বেলা এগারোটা নাগাদ আর একটা ফক্স নিতে হবে। কলেক 
মুহূর্ত পরেই মাথাটা ঝিমাঝম করতে লাগল। আর 'মিণ্টি আর তীন্র একটা নেশার 
মোৌতাতের ভেতরে একটু একটু করে তাঁলয়ে যেতে শর করলো । তার মনে ছলতার সমস্ত 
সত্বাটাই যেন ভেঙ্গে চুরে দীর্ণ 'বিদীণ হয়ে গভার কালো জলের স্রোতে কোথায় 
কুটোর মত ভেসে গেল। আর সে হয়ে গেল একটা পাঁখ! ডানা মেলে আকাশে 
উড়তে উড়তে হাজার হাজার মাইল পোরয়ে অনেক অনেক নদী, বন, প্রান্তর, সম. 
আর পাহাড় ভাঙ্গনে পৌছে গেল 'চিকাগোয় ! তার বাঁড়'' সুইট হোম ! মা 
বাবা ভাইবোন" 


1ক রে জল কেমন আছিস ? 

বহু-বহু কম্টে নেশা আর ঘংমজড়ানো চোখের ভার পাতাগুলো কোনরকমে 
থুলতেই সে শিউরে উঠল। ঘন কুয়াশার ভেতরে যেন ধোঁয়ার মত তার বাবারই সেই 
দীর্ঘ মৃর্তি। 

না-_না অসম্ভব! বাবা কি করে এখানে আসবে? কোথায় গোয়া আর কোথায় 
স্পাকম্তু আবার হাতের চেটো দিয়ে চোখদুটো বেশ করে কচলে নিয়ে তকাতেই যেন 
কটাৎ করে তার মাথার ভেতরের একটা শিরা 'ছি'ড়ে গেল। আর যেন মমতদ্ত; ছিড়ে 
কশকয়ে চিৎকার করে বলল-__কেন_ কেন- এসেছ- তুম বলতে বলতেই হঠাৎ 
লাফয়ে বাঁশের মাচার 'ব্ছানার ওপর থেকে নেমেই বাঁচের 'দকে ছ-টতে লাগল । 
পরণে একটুকড়ো কাপড়ের চিহ্ন পর্যস্তও নেই! সম্পূর্ণ উলগ হয়ে ব্ধ একটা 
উদ্মাদিনীর মত উদ্ধ্বাসে দৌড়াতে দোড়াতে দহ'হাতে বুক চেপে ধরে চিৎকার করতে, 
লাগল-না-না--যাব না--আ'ম যাব না--না--না- না 

তার সেই মমণ্াম্তক আর্তচিৎকারটা যেন ?স-বচ ছাড়িয়ে সমনূদ্র 'ডাঁঞ্গয়ে পৃথিবীর 
সীমানা পেরিয়ে দিক দিগন্তে হাহাকারের মত বেজে যেতে লাগল-_ 


থেমে গিয়োছল দীনেশ । অনেকক্ষণ আচ্ছন্নের মত বসে রইল। ঘোর কেটে 
গেলে আস্তে আস্তে কেমন অপ্পন্ট আর ঝাপসা গলায় বলেছিল__জিল একটা উ"চু 
বালিয়াঁড়র ওপরে উঠে নাগরের জলে ঝাপন্নে পড়ে সুইসাইড ফরতে যাবে এমন সময় 
আমি আর একটা আমেরিকান মেয়ে ছুটে যেয়ে তাকে সাপটে ধরে নিয়ে আস তার 
বাবার কাছে--হঠাং চুপ করে গেল দীনেশ। 

তারপর ? 

বাবাকে দেখেই ছিদ্র হয়ে উঠোছিল জিল। কশীকয়ে চিৎকার করে কি একটা বলতে 
যেতেই হঠাৎ থেমে [গয়োছল। তারপরেই জ্ঞান হারিয়ে টলে পড়ে গিয়োছল--মাথা 
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নিচু করে বসে থাকল সে। নিজের মনের ভেতরে ডুব 'দিয়ে কি যেন ভাবতে লাগল । 
তারপরে যেন নিজেকেই শাঁনয়ে শুনিয়ে অগ্ষটেস্বরে বলেছিল দীনেশ নেপালে, 
মীরাটে, মানালিতে আরও কত জায়গায় কত ডন্লগ আযািক্ট কত জাঙ্কর কত ট্র্যাজেডি 
যে দেখোছ-- | 


দনেশই জানিয়োছল 'জিল তার বাবার সঙ্গে চিকাগোতে ফিরে গিয়োছল । গোয়াতে 
তার আমেরিকান ব্ধুদের চিঠিতে লিখেছে এখন একেবারে দ্রাগ খায় না সে। সপ্তাহে 
একবার বাবার সঞ্ছে ড্রাগ আযাডিস্ঈদের বিশেষজ্ঞ ডান্তার বা সাইক্লিয়াটিস্টের চেত্বারে 
[সাঁটং দেয়। 


তার বাখা না 'ি একেবারে পালটে গেছেন। মেয়েকে খুব ভালবাদেন। 


কোথাও ন। কোথাও নুখ আছে--এই বিশ্বাস 
ই নিয়ে নেশাথোর জোসেফ বিশ্বপ্ররণ ঘর বেঁধেছিল 
ছ জার্মান জাঙ্কি যুবতী প্যাটের সঙ্গে। তারপর? 





শপ 
৯ এসপি পিল সপ 


দীনেশ যাতিন্ ! 


পশচশ ছা'দ্িবশ বছরের পাঞ্জাবী যুবক হয়ত একাঁদন বেশ লগ্বা চেহারাই 
[ছিল। কন্ত এখন কেমন শুকনো শুকনো মনে হয় । ঘাড় পর্ধস্ত কালো কৌকড়ানো 
ময়লা চুলের রাশি । তার জায়গায় জায়গায় আবার জট পড়েছে । গালের হাড়দ-টো 
ঠেলে উ“চু হয়ে উঠেছে বলে গালদটোকে জেটি বা গাড় বারান্দার মত মনে হয় । এক- 
সময় মংখশ্রী ষে বেশ ভালই ছিল বুঝতে পারা যায়। কিন্ত অনেক অনেকদিন 
ধরে ড্রাগ খেয়ে খেয়ে সেই মহখের ভোলই পালটে গিয়েছে । কেন ত্যাড়া বাঁকা! 
অনেক-অনেক্দিনের বহু ক্ষত আর জবালার দাগ ধরা সেই মহখের কোন আঁভব্যান্ত 
বুঝতে পারা যায় না। 

দীনেশের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ পরিচয় হয়োছল কাশীতে। কিন্তু কি 
সংন্রে এবং কেমন করে- সে আর এক কাহনী । সেসব পরে হবে। 

দীনেশ প্রায়ই আমাকে নিয়ে তার পপ্রয় জায়গা হারশ্চন্দ্র ঘাটে বসত। গঙ্গার 
বৃকে সম্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে নেমে আসত । 'শযশানের এখানে সেখানে চিতা 
জহ্সত। মড়া পোড়ানোর সেই উৎকট গম্ধ আর ধোঁয়া বয়ে নিয়ে আসা দমকা 
বাতাস থেকে থেকে নাকে ধাকা মারতো । দীনেশ অদ্‌রে চিতার লকলকে আগুনের 
দিকে তাকিয়ে তার ড্রাগের জগতের 'বাঁচন্ল আভিজ্ঞতার কথা বলে যেত। 

প্রথমাদনেই সে বলোছল স্যার আপাঁন বয়সে বড়--িস্ত গাঁজায় দ:'একটা টান 
না দিলে আমি কথাই বলতে পারব না-আ'ি অনমতি দিয়েছিলাম । 

[বদেশপ মেয়ে 'জিলের কথা তো শুনলেন । এবার শুনুন একটা মারাঠি ছেলের 
কথা--বলেই গাঁজার কলাকতে একটা জোর টান 'দিল। একমখ ধোঁয়া ছেড়ে আস্তে 
আস্তে বলল, নেপালে, গোয়ায়, মশরাটে আরও কত জায়গায় কত রকমের আযডিত্ যে 
দেখোছ- চুপ করে গেল যাঁজ্ঞ। দেখতে দেখতে নেশার ঘোরে নিজের ভেতরে মঞ্ন 
হয়ে গেল সে। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম তার মনের ভেতরে আনাগোনা করছে আরও 
অনেক ছতভাগ্য আযাডিইঈদের স্মতি। 

দশনেশ এবার যে মারাঠি খুশন্টান যৃবকের বৃত্তান্ত বলেছিল তাঁর নাম- জোসেফ । 
জোসেফ 'বশ্বন্াণ দাতার । মা বাবা আর ছোট ছোট দুই বোনের বুক ভেঙ্গে দিয়ে 
ঝাড় ছেড়ে পাঁলয়েছে। 

[বধ্বপ্রাণ রশীতমত বোগ্বাই [বশ্বাবিদ্যাজয়ের গ্র্যাজ-য়েট। আর কলেজে বি. এ 
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ক্লামে পড়তে পড়তেই নেগার খপ্পরে পড়োছিল। 'কন্ত---কোথাও কোন ভরাট ছিল 
না। তার আঁভভাবকদের কোন গাফিলাত কি কোন অবহেলা 'ছিল না। 

বেশ ত্বচ্ছল আর সম্পন্ন এক মধ্যাবন্ধ পাঁরবারে তার জন্ম হয়েছিল। বাবার 
স্নেহে মার আদরে এবং ভাইবোনদের ভালবাসায় বড়ও হয়ে উঠেছিল । কথনো 
তার সঙ্গে বাঁড়র কেউ একটা কটু কথা পর্যস্ত বলোন। 

আর বলবেই বাকেন? শান্ত'মাণ্ট স্বভাবের ছেলে । 'বনয়শ নম্। গাঁজার 
নেশা না ধরা পর্যন্ত পড়াশুনায় 'ছল '্রালয়ান্ট। বই যেমন ভালবানাতোঃ তেমান 
ভালবাসতো গান বাজনা । বিশেষ করে পাশ্চাত্য সঙ্গগতে ছিল তার খুব ঝোঁর। 
বম্ধুবাম্ধব 'নিয়ে আঘ্ডায় ছিল চোৌঁকস--আসলে জগবনকেই ভালবাসতো । 

তার আশা 'ছল একাঁদন সে মস্ত গায়ক হবে। কিন্তু যেই গাঁজার নেশা ধরল 
অমাঁন বদলে গেল তার পুথবী। রামধনুর মত নানা রঙের 'ঝাঁলামণলতে রগান 
হয়ে উঠল তার জগৎ । নেশার ঘোরে তার আলোকোব্জহল ভাঁবষ্যতের স্বপ্ন দেখতে 
লাগল। তার মনে হল-_একদন সে পাথবশর সমস্ত জীবিত শ্রেষ্ঠ গ্ায়কদের 
ভেতরে সে একজন হবে । আবার তার চোখে নেমে এল ত্বপ্ন-.আলোঝলমলে এক 
প্রেক্ষা গৃহের স্থুসঙ্জিত মণ্ে দাঁড়িয়ে আছে সে । তার কাঁধে ঝুলছে গবটার । গটারের 
বঙ্কারের সঙ্গে তার মধ্‌র সুলালত কণ্ঠের অপরূপ সেই গানের স্থুরলহরণতে চারি- 
দক কেমন আচ্ছল্ল আর ববশ হয়ে আসছে । শত শত দর্শক কেমন সম্মোহিতের 
মত বসে রয়েছে । তাদের অপলক চোখের মুগ্ধ দৃষ্টি সুগরম্ধী গোলাপ জলের মত 
তার ওপরে ঝরে ঝরে পড়ছে । যেই গান শেষ হল, শ্রোতাদের সমবেত করতালির 
প্রবল ধ্যাঁনর ভেতরেই পাঁরস্ফুট হয়ে উঠল তাদের উচ্ছৃসিত আঁভনন্দন- এই পযন্ত 
বলে হঠাৎ থেমে 'গিয়োছল যাজ্জি 

দরে অন্ধকার গঙ্গার বুকে আগুনের ফুলের মত ফুটে থাকা জেলে নৌকোগুলোর 
আলোর 'দকে খর চোখে তাঁকয়ে থাকতে থাকতেই আবার আচমকা বলে উঠল-- 
জানেন স্যার--এসব স্বপ্নটগ্ল বা হলাসনেশান-সব-সব হ্যাসের (গাঁজা) এফেকই-- 
বলতে বলতেই হঠাৎ গাঁজার সর: কলকেটার গাঁয়ে পরম আদরে হাত বুলিয়ে দিতে 
দিতে ভাঙ্গা ফ্যাস ফেসে গলায় বলল--এই নেশা কঙ্গনার পক্ষীরাজে চাঁড়য়ে একটা 
অসম্ভব ত্বপ্নের রাজ্য পেশছে দেয় । কেউ নিজেকে সসাগরা পাাথবীর অধখ*বর মনে 
করে, একটু হেসে আবার বলেছিল, কারো কারো আবার মনে হয় পাখির মত ডানা 
মেলে আকাশে গুড়া তার পক্ষে কঠিন নয়--আবার বুক উজাড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস 
ফেলল দীনেশ । আবার ক্লান্ত কণ্ঠে বলল কিন্ত: স্যার যেই নেশার মৌতাত কেটে 
যায় অমান নিদার:ণ ক্লাম্ততে শরীরটা যেন একেবারে ভেঙ্গে আসে । উঠে দাঁড়ানো 
যায়,না--কথা বলতেও কষ্ট হয়--বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যেয়ে কেন যেন গাজার 
কলকেটার দিকে হিংস্র প্রাতিহুদ্ঘীর মত তাকিয়ে রইল । 


বলো হার-হার বোল-_ 


১ 


কাদের মড়া পোড়ানো শেষ হল। উচ্চাকত ছরিধ্যাঁন 'দিয়ে শ্শানবধ্ধুরা 
খুচতায় জল ঢালতে লাগল । বাতাসে ভেসে উঠল পোড়াকাঠ আর চিতার গম্ধ। 
আবার তার কাছেই আর একটা চিতা তখনো দাউ দাউ করে জহ্লছে। শবদেহটা 
পুড়ে পড়ে ছোট একটা রবারের কালো প.তুলের মত ছয়ে এসেছে। 

সেইদিন-_সেই রান্রে সেই মৃত্যুর রাজ্যে বসেই পয়লা নম্বরের আযাডিন্ট, বহদর 
দীনেশ যে আশ্চর্য কতকগুলো কথা বলোছল তার ভেতরে 'ি্তু কোন নেশার 
প্রভাব ছিল না। বেশ ম্বচ্ছ শরীরে মস্ত মন নিয়েই ধারে ধারে ভেবে যে কথাগুলো 
বলোছিল তা সংক্ষেপে এখানে বলা ছল 


যে যতই বল.ক ড্রাগের আভশাপ থেকে কখনো কোন দেশ মস্ত হতে পারবে না। 
পথবণর প্রায় সব দেশেই ধনী এবং প্রতাপশাল? ব্যান্তরা ড্রাগের গোপন চোরা- 
কারবারে গিপ্ত । দহানয়ার দেশে দেশে সর্বনাশা এবং বিধবংসধ এই নেশার জাল 
তারাই ছড়ুয়ে রেখেছে । আবার এই দাক্ষণ পূর্ব এীশয়াতেই এমন অনেক ভ্‌খণ্ড 
আছে, যেখানকার বনে পাহাড়ে, মাঠে মাঠে বংনোঘাসের মতই অপযধ্ধি জন্মায় 
গাঁজা বা হ্যাসিস এবং আফিম ! 

" এই উপমহাদেশ ভারতের একেবারে ঘরের কাছে একটি দেশের পাহাড়ের ঢালতে 
যেমন অঢেল চা গাছ তেমান জন্মায় গাঁজা । তাই সেখানে গাঁজার কারবার বেআইনী 
নয়-কোন বাধা নিষেধ নেই। এই গুরুত্বপূর্ণ মাদকপুব্য--গ্াঁ্জকা দারুণ সন্তা 
সেখানে । মান্র পাঁচ টাকায় পুরো এক তোলা 'কিনতে পাওয়া ঘায়। তাই সে-দেশের 
রাজধানপর পথে পথে দেখা যায় দুনিয়ার নানা দেশের আযাডিন্ঈদের । 'হাঁপদের মত 
বড় বড় চুল। সারা গায়ে নোংরা । নেশার ঘোরে ঢুলু ঢুলু চোখ-স্-সব মিলিয়ে মনে 
হয় যেন বহুদ্‌রের কোন অজানা গ্রহ থেকে নেমে এসেছে কিন্তকিমাকার এক ভাব। 
তাই এদেরকে “ক্রেক' বলে। সেই শহরে আছে আলাদা “ক্রেক মহল্লা" আছে ক্রেক স্ট্রীট। 
ফেক ল্ট্ীটের দহ'পাশের দোকানে থরে থরে সাজানো রয়েছে গাজা মেশানো চা 
হ্যাট” আছে হ্যাস কেক, আছে গাঁজার তোর সুত্থাদ্‌ পিঠে “ছ্যাস কুক আর আছে 
পাতলা করে গাঁজার প্রলেপ দেওয়া পেশ্টি-হ্যাস পেসাছি'। জোরালো নিওন 
আলোয় জহলজঙ্ল করছে এই দোকানগুলোর মাথায় রগান সাইনবোর্ডে তাদের 
বাঁচন্র এক একট নাম--ইডেন হ্যাস সেপ্টার, বাহাদুর চরস ডিপো-ইত্যাদি-_ 

বলা বাহল্য এসব শহর নেশার আসন্ত মানুষের কাছে ত্বর্গ-_4১ 08190136 (০ 
0708 ৪0৪০/১--এইখানেই শেষ নয় হতভাগা আযডিন্দের একেবারে সর্বনাশের 
অতলে চুবিয়ে চুবিয়ে মারার পাকা বাবন্থাও আছে। 

ফেকরা প্রায়ই ড্রাগ কিনতে কিনতে ফতুর হয়ে ষায়। আর হবে নাই বাকেন? 
একমান্ত হ্যাসের দামই যা একটু কম। কিম্তুদ্রাগের জগতের কেন্ট 'বষ্ট আফিং- 
মাঁফয়া, মারিজুয়ানা, হিরোইন, এল এস, ডর দাম যে আকাশ ছোঁয়া। ক্রেকরা 
হহাতেথাড় দেয় গাঁজা 'দয়েস্হ্যাস তাদের প্রথম পাঠ--ফাস্ট লেসন আর শেষ হয়--- 


৬ 


ছুয় হেরোইন না হয় এল, এস. ডির মত ভয়াবহ ড্রাগ দিয়ে। এসব দ্রাগ্গ আবার 
এমনি থেলে তাদের নেশা তেমন জ্রমে না। তাই তারা স'ড বাঁধয়ে বাধিয়ে শরীরকে 
ক্ষতাবক্ষত করে 'সারঞজের ভেতরে করে এসব ড্রাগ পুষ করে। আর তারপরেই তারা 
[বছানায় 'ফিগ্বা রাস্তায় বা কোন গাছতলা ক গাঁড় বারাম্দার নিচে অসাড় হয়ে পড়ে 
ঘাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা 

নেশার ঘোর কাটলে হয়ত দেখতে পায় তহবিল শ্‌ন্য। টশ্যাকে একটা পয়সা নেই। 
কিন্তু ড্রাগ যে চাই-ই-চা-ই ! ড্রাগ-যে কোনরকমের ড্রাগ যে পেটে একটু না 
পড়লে বাঁচার কোন উপায়ই নেই! গলা শকয়ে খটখটে হয়ে যায়। মুখে 'তিতে 
জল কাটে। শরণরের ভেতরটা আনচান করে। কারো কারো শুরু হয় 'খিচুনি-__ 
কৈউ বা জ্ঞান হারিয়ে পড়ে থাকে। 

প্রথম প্রথম আশপাশের *ফেক বা জাঁঙকরা দৃ-এক 'ছালম গাঁজার কি এক ডোজ 
হেরোইনের পয়সা দেয় । 'কিম্তু পচা সাঁকোয় 1ভথারীও পাদেয় না! যেই দেখে 
পকেট ঠনঠন অমনি আর তার ধারে কাছেই ঘে*সবে না। তখন বাধ্য হয়েই 
আযাঁডস্্কে তার 'জীনসপন্ বেচতে হয়। 

মনে রাখতে ছবে দেশশ বিদেশগ ফেকরা প্রায় প্রত্যেকেই অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে- 
মেয়ে। সঞ্গে থাকে দাম জানসপত্র- রেকড প্লেয়ার, স্টারও১ ভি সি আর, ক্যামেরা 
শীজনসের ফুলপ্যাণ্ট, টোৌরকটের সার্ট, পিঠে বাঁধা ব্যাগ বা রংকস্যাক, 'চ্লীপংব্যাগ 
ইত্যাঁদ একেবারে জলের দামে ফরেকস্ট্রীটের স্টেশনারি দোকানে বিক্রি করে চলে যায়। 
আর এইসব দোকানীরা তো এই মওকাটার জন্য একেবারে মহখিয়ে থাকে! সব-সব 
খজনিস 'বাকয়ে 'দিয়ে নিঃষ হয়ে যায়। তখন হয় চুরি করে জেলে যায়, না হয় 
আত্মঘাতণ হয়-- 


জোসেফ 'বদ্বপ্রাণের বৃত্তান্ত 'জিলের থেকেও 'বাঁচন্ন। তবে মোটামৃটি সব 
আডঈদেরই ধাপে ধাপে একেবারে সর্বনাশের অতলগহ্যরে নেমে যাওয়ার ধারাটি 
একইরকম। 

[বচ্বপ্রাণও প্রথম গাঁজা ধরেছিল কলেজের বজ্ধূদের পাল্লায় পড়ে আর অবাধে 
নেশা করার তাড়নায় জিলের মতই বাড়ি থেকে পালিয়েছিল। তবে তার মনের ভেতরে 
বারে বারে স্তনের মত মাথা উষ্চু করে দাঁড়য়োছল একট বলিষ্ঠ শপথ--হ্যাস ছাড়া 
অন্য কোন ড্রাগ কখনো কোন অবস্থাতেই থাবে না-__ 

জোসেফ বাড় থেকে বোরয়ে প্রথমেই 'গিয়োছিল ফ্রেফদের উদ্দাম বেপরোয়া বেলাল্লা 
জীবন কাটানোর আইডয়েল প্রেস- গোয়ায় । গোয়া থেকে বোছ্বে, দিল্লী হয়ে এই 
বেনারসে--থেমে 'গিয়োছিল দীনেশ । 





1৩০ (ক্রেক) শবটির অভিথানগত অর্থই হচ্ছে_খেয়ালী কিনৃতকিমার-_ইংরেজীতে 
বলে-_9010612)178 900917081 এই আযডিউদের সাধারণত ফ্রেক বল। হয়ে থাকে। 


মত 


গঙ্গার জলের একটানা কলোল্লাস, শাঁ শা বাতাসের কান্না আর শ্মশান বছধুদের 
থেকে থেকে উল্লাসত ছারধবানর উৎকট আওয়াজ্সই যেন কিছুক্ষণ কান গেতে শুনে 
কেমন শুকনো গলায় বলেছিল--এই কাশশতেই বিদ্বপ্রাগ দাতারে সঙ্গে আমার প্রথম 
পারচন হয়েছিল, একটু থেমে কয়েকমহ্‌ত ?িক ভাবল। তারপরেই আচমকা বলল, 
জানেন এই জাথ্কদের ভেতরে সেক্সের ব্যাপারটা একটা বিরাট ফ্যান্টর--তার গাঁড়" 
বারাম্দার মত গালদংটো শন্ত হয়ে উঠল । আর তার রন্তবণ' দুটো চোখে ঘ:ণার ধিক্কার 
জহলজহল করতে লাগল । 

জোসেফ 'বিশ্বপ্রাণ দেখতে শংনতে ভাল স্মাট" । পেটানো চেহারা | টকটকে গায়ের 
রঙ। দেখলে ছেলেদেরই মন টানে । মেয়েদের তো কথা-ই নেই। 

একাঁদন টাঙ্গায় সারনাথে যেতে যেতে এক জা্ক তরুণণর সঙ্গে তার আলাপ হল। 
মেয়েটি জামনি। নাম--প্যাট । 'জিলের মতই পয়সাওয়ালা বড়ঘরের মেয়ে । বগ্ড 
বোঁশ মেকানিক্যাল-যাশ্পিক এবং বজ্ঞ-বাদণী বা মেটারয়েল জশবনে বীতশ্রম্থ হয়ে 
ঘর ছেড়েছে । প্রথমে একটা রোমাণুকর আভজ্ঞতা বা থিহলের আকধণণে হ্যাস 
ধরেছিল । এখন পাড় নেশাখোর। মরফিন না হলে তার একাঁট দিনও চলে না। 

সারনাথের চারদিকে ছড়ানো বৌদ্ধ সংগ্কীতর নানা 'নদশ“নের 'দকে তাকিয়ে 
উচ্ছ্বাসত হয়ে উঠল প্যাট। 

কশ অচ্ভুত তোমাদের দেশ--বিদ্বপ্রাণ । হাজার হাজার বছরের পুরনো আর 
রীচ তোমাদের কালচার একটু থেমে আধার ্নপ্ধ কণ্ঠে বলল সে--আই হ্যাভ 
প্রোফাউন্ড 'রিগ্ার্ড কর ইয়োর কাস্ট বলতে বলতেই হঠাৎ সের যেন যণ্ণায় ছটফট 
করতে লাগল। জোসেফের পিঠে হাত রেখে বলল, চল না--এই গাছটার চে একটু 
বাঁস-- 

একটা ঝাপড়া ছাতিমগাছের নীলাভ ছায়ায় বসে প্যাট ঝোলা থেকে ন"চ, সার 
ইনজেকশানের সাজসরঞ্জাম বের করল । বেশ পাকা হাতে আস্তে আস্তে কয়েক মিলিগ্রাম 
মরফিন নিজের শরণরে প্‌স করল। 

তুমি একটা সট নেবে না কি জোসেফ? 

না-না প্যাট, 'বিবনাথের যেন আগুনের ছাঁকা লেগেছে । উত্বোজত ব্যাকুল 
কণ্ঠে বলল--প্লী--জ প্যাট এই 'রকোয়েস্ট তুমি করো না। আমি হ্যাস ছাড়া আর 
কোন ড্রাগ খাব না_ খেতে পারব না। 

কোন কথা বলল না প্যাট। 

মারাঁঠ যুবকের চওড়া বুকে তার অনঃরাগের দণ্ট খেলা করতে লাগল । যেন 
অনেক--অনেক দূর থেকে 'বিষল্বকণ্ঠে বলল হীণ্ডয়াতে আমার কোন বন্ধ নেই 
জোসেফ । ভেবেছিলাম--তোমার সঙ্গে থাকব- ঘ:রব--ফিরব কদ্তু-- 

[কম্তু কি প্যাট--বেশ তো থাকব তোমার সঙ্গে আমি তো" 

না-না--তুম আমার একটা সামান্য গিরকোয়েন্টই রাখতে পারলে না, ফাঁকা 
মাঠের অবিচ্ছিন্ন নির্জনতার ভেতরে তার বথাগুলো কেমন কাতর কালার মত শোনাল। 


৪ 


রাগ করো না-_ রাগ করো না প্যাট, কেমন চঞ্চল হয়ে উঠল জোসেফ | তার হাত- 
দুটো 'নিজের হাতে নিয়ে 'স্নপ্ধ কণ্ঠে বলল, তোমার সব কথা -সব কথা 
শুনব প্যাট-- 

মুহনর্তে সেই কঠিন শপথের অটল স্তন্তটা ছন্লাথান হয়ে ভেঙ্গে পড়ল । 

সেই শুরু । 

প্রথম 'দনের প্রথম সটেই মরাফনের বম্ধনে যেমন বাঁধা পড়ল জোসেফ তেমনি 
জামণি তরুণণর সম্মোহনের জালেও বন্দী হয়ে গেল। বিশ্বনাথের মন্দিরের কাছেই 
একটা খোলার ঘরে তারা স্বামী-স্ত্রীর মতই বাস করে । কোন লঙ্জা নেই। সংকোচ 
নেই। 'ববেকবোধের কোন বালাই-ই নেই। তাই জ্োসেফের মনে হয়--মনে হয় 
হ্যাসের চেয়ে মরফিন অনেক--অনেক উশ্চু দরের এবং খ.ব শাস্তশালণী ডগ ॥ বিনা 
কারণে মা-বাবাকে কম্ট দিয়ে বাঁড় ছেড়ে চলে আসার জন্য ঠববেকদংশনের জহালা 
আঁববাহত এক তরহণণ বদেশিনীর সঙ্গে এক ঘরে রান্র বাসের জন্য সংকোচ-লঙ্জা সব 
_-সব ভুলিয়ে দেয়--দিতে পারে এই মরাফন। 

প্রাতাঁদন দশ থেকে পনের মিলিগ্রাম মরাঁফন নিতে শুর করল জোসেফ । নিজের 
দেহে ইনজেকশন পষ করতেও 'শাখয়ে দিল প্যাট । ধীরে ধীরে এক সঙ্গে দ”'শো পনের 
[মালগ্রাম মরফিন একবারে নিয়ে প্যাটের কণ্ঠলপ্ন হয়ে অসাড় হয়ে পড়ে থাকে 
জোসেফ বিষ্বপ্রাণ । লুপ্ত হয়ে যায় তাদের বাইরের পাঁথবাঁ । কখন দিন শেষ হয়ে রাত 
নামে। কখন রাত ভোর হয়ে আবার 'দিন শুরু হয়- সেলব তারা জানতে পারেনা 
_ জানতে চায়ও না। প্রয়োজনও তো নেই। 

তুচ্ছ দৈনাম্দন তার গ্রানিকর জীবন থেকে অনেক- অনেক দূরে এক অজানা 
জগতের অবারত আনম্দলোকে বাস করে তারা । জোসেফের মনে হয় মনে হয় বহু 
দিন__বহকাল পর সে মস্ত এবং মেকী সভ্য ভ্রু জীবনের বেড়াজাল থেকে বোরয়ে 
এসে বপুলব্যপ্ত আকাশের গীনচে এক 'দগন্তাবসারা প্রান্তরে এসে দাড়য়েছে ! 
ধম্তু কি নেশাখোর ক সাধারণ সুচ্ছ মানূষ-_কারো জীবনই কখনো মস্‌ন হতে 
পারে না। হয়না। 

প্যাট। 

জোসেফ 'বশ্বপ্রাণ দাতার । 

দ.ইজনেই বড়লোকের ছেলেমেয়ে । বাড়ি থেকে পকেট বেশ ভারি করেই বৌরয়ে- 
1ছল। কন্তু বসে থেলে রাজার ভাণ্ডারও একদিন শেষ হয়ে যায়। তারা একাঁদন 
দেখতে পেল, ড্রাগ কেনার পয়সা নেই । তাদের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। 
চোখের সামনে ঘাঁনয়ে এল ঘন অন্ধকার । 

বেনারসে গঙ্গার ঘাটে ঘাটে দেশশীবদেশী জাঙ্করা ঘুরঘুর করে। তাদের এক- 
জনের কাছে হাত পাতল জোসেফ । সে তার মুখের 'দিকে একবারও না তাকয়ে 
রুক্ষকণ্ঠে বলল-_-হবে না--কেটে পড়ো--অন্য জায়গায় দেখ-_ 

বাধ্য হয়েই জোসেফ নিজের দ:টো 'জিনসের ফুলপ্যাম্ট আর সার্ট বাক্ক করে সেই 


২৫ 
ড্রাগস্”ৎ 


টাকায় কিছ ড্রাগ কিনে ফেলল। সেইসব দ্রাগ আবার চড়া দামে চোরাবাজারে বাকি 
করে দটো বেশি পয়সা রোজগার করতে চেষ্টা করলগ। পয়সার জোর না থাকলে 
মরফিন কেনা যায় না। আর মরফিন জোগাড় করতে না পারলে কিছুতেই তার 
প্রেয়সীকে বাঁচাতে পারবে না। 

[বছানার সঙ্গে মিশে গিয়েছে প্যাট । 'দিন রাত 'চি* চি করে বলে জোসেফ- প্লীজ 
-আমাকে মরফিন পরনে দাও- দেয়ালে মাথা ঠোকে। কখনো বা ঢুকরে ঢুকরে 
কাঁদে। আবার কখনো বা আত্মধাতশ হতে যায় ॥ এসব দেখেশহনেই চোরাকারধারের 
অন্ধকার 'পিনছল পথে জোসেফকে পা বাড়াতে হয়োছল। 


বেচারণ প্যাটকে ভালবেসেছিল ৷ 

ভালবাসলে অনেক ঝ'ীক নেওয়া যায়। নিতে হয়। যেকোন বিপত্জনক কাজে 
এঁগয়ে যেতে কোন ভয় 'কি দুশ্চিন্তা হয় না। 

কখনো গাঁজা এবং চরস বিক্রি করে বেশ দুটো পয়সা হচ্ছিল। সেই টাকা থেকে 
প্যাটের জন্য প্রাতাঁদন 'নয়ীমিত না পারুক মাঝে মধ্যে মরফিয়ার ব্যবস্থাও করছিল। 
কস্তু প্যাট ছিল অত্যন্ত আহলাদী। অবুঝ । এফাঁদন মরাফন না নিয়ে শুধু ছাতে 
[রে এলেই চিৎকার করে কে"দে কেটে অনথ“ করত। 

কিছুতেই কেন যে বুঝতে চায় না প্যাট, হ্যাস ফি চরস বিক্রি করে মরফিয়া কেনা 
যায় না। সম্ভব নয়, আকুল হয়ে ভাবে জোসেফ বধ্বপ্রাণ--কি করা যায় । কেমন 
করে প্যাটকে সুস্থ সজীব এবং হাসিখুশি রাখা যায়। আবার তখনি তার মনে হয়, 
কেমন করে যে এই জামনি মেয়েটির মোহে পড়ে গেল। না-_ভূল হয়েছে_ খুব ভুল 
হয়েছে । এখন তার মনে হয় যেন তার পায়ে বেড়ি পড়েছে! তার নিজের ওপরে 
রাগ হল। ক্ত--- 

তখন সেই মুহূর্তেই তার মনের ভেতরে ভেসে উঠল প্যাটের সেই বড় বড় 
দুটো চোখ, যার ভেতরে সমূদ্রের নীলিমা । আজ্পসের তুষারের মত সাদা ধবধবে 
তার গায়ের রঙ । দশর্ঘ সুঠাম দেহে অটুট স্বাস্থ্য আর খরযৌবনের জোয়ার__ 
অমান রাগ 'বিরান্ত-দ:ঃখ 'মালয়ে যায় তার। 

একাঁদন দৃপুরে অসময়ে ডেরায় ফিরে এল জোসেফ । হঠাৎ পাগলের মত 
প্যাটের বকের ওপরে বঝাঁপয়ে পড়ে চুমৃতে চুমৃতে তার মুখখানা আচ্ছা কয়ে 'দিয়ে 
বঙগল সে--আর কোন চিন্তা নেই প্যাট-_এখন থেকে তোমাকে রেগুলার মরফিয়া-_ 

সে 'ক--কেমন করে চনমন করে উঠল প্যাট। 

তার কানে কানে ফিস ফিস করে কতগুলো কথা বলল দাতার । প্যাটের মুখ- 
খানা উজ্জল হয়ে উঠল । কিজ্ত কয়েকম-হর্ত পরে সেই খুশির আলো নিতে গিয়ে 
সৈথানে ভয়ের ছায়া ফুটে উঠল। 

তুম অত চিন্তা করো না ডাঁর্লং- 

শ.নেছি খুব ডেজারাস টাইপের ড্রাগ--থেলে না কি কেউ পাগল হয়ে যায়) কেউ 


ন্ট 


বা সুইসাইড করে- 
আমরা তো আর থাচ্ছ না প্যাট--বক্রি করাছি-- 
দেখ-ব ভোর কেয়ারফুল- চারদিক দেখেশংনে চলবে__ 
ও ডোণ্ট ওর প্যাট--সম্ধ্যার অন্ধকারে 'মালয়ে গেল জোসেফ 'বিদ্বনাথ। 
[বধ্বনাথের মন্দিরে আরাতর ঘণ্টা বাজতে লাগল--২--০--০২--ঢ০-_ 


বলা দরকার যে ড্রাগ্াট নিয়ে সোঁদন 'বান্ত করতে বোরয়োছিল দাতার তার নাম হল-- 

এল. এস. 'ডি। 

ড্রাগের জগতে কৌলধন্যের মাঁহমায় সে সম্রাটের মত রাজ করছে। পুরো নাম-- 
1লসারাঁজক আ্সড ভায়োথল্যামইড, সংক্ষেপে এল এস. ডি। এর সবচেয়ে বড় 
বোশন্ট্য হল-_-4৯ 179110010080110 ৫108 অর্থাৎ যে ড্রাগ খেলে হ্যালহীসনেশান 
অথাঁথ দান্টীবভ্রম এবং স্মহতাঁবজরম হয়ে থাকে। সাধারণত আযাডিষ্তরা কৌতুহলগ 
হয়ে িছ্বা একটু স্ফত করার জন্যই এই ড্রাগ খায়। কিন্তু পারণাঁত ছয় ভয়াবহ । 
এই ড্রাগ খেলেই খোয়াব দেখতে শুরু করে। 

বাস্তব পাথবাীর সঙ্গে সব সম্পর্ক হাণরয়ে সে একটা অসম্ভব কঞ্পনার জগতে 
1বচরণ করতে থাকে । কেউবা তীব্র আনন্দে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে প্রচণ্ড অট্রহাস 
হাসতে থাকে আবার কেউ বা দুখ আর হতাশার অন্ধকারে একটু একটু করে তলিয়ে 
যায় এবং শেষ পথ'স্ত আত্মহননের পথ বেছে নেয়। 

আরও অদ্ভুত এফেব্র আছে এই দ্রাগ্ণের। অসম্ভব খিদে পায়_াকম; সেটা 
[79186 4১0০0119 পেটের ভেতরে এমন একটা কপট খদের উদ্রেক হন যাতে 
গোগ্রাসে বিশবন্রষ্থাপ্ড খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করে । আবার খাওয়ায় আসতে পারে 
দারুণ বিতৃষ্জা। খাবার সামনে নিয়ে এলে হড় হড় করে বাম করে সারা ঘর ভাসয়ে 
দিতে পারে । 


[কন্ত জোসেফ বিদ্বপ্রাণের কি হল? 

দীনেশ যাঁজ্ঞ আমার কথাটা যেন শুনতেই পেল না। তার চোখে মুখে ব্যথার 
ছায়া ফুটে উঠল । মনে হল কোন বেদনাদায়ক ঘটনা তার মনের ভেতরে ঘা 'দচ্ছে-- 

এল এস: 'ডি যে কা ভয়ঙ্কর ড্রাগ বুঝলেন স্যার” 

ক রকম-_ 

দেখতে কোনটা ছোট ছোট বলের মত। কোনটা আবার বিদ্দঃর মত--কোনটা 
আবার পিরামিডের মতও দেখতে হয়। একটু থেমে সে আবার বলল, যেমন নানা 
আকৃতির--তেমনি তাদের নানা রঙ--বেগ্‌নি, নীল, কালো, ধূসর- আবার হঠাৎ 
থেমে গেলসে। চোখ মুখ উত্তেজনায় জবজজহল করতে লাগল । 

তখনো বুঝতে পরান কেন এল. এস. ডি. সম্বন্ধে বলতে যেমন উৎসাহিত হচ্ছে 
তেমনি আবার উত্তোজতও হয়ে উঠছে । 


ই 


শুধু ট্যাবলেট নয়, লিকুইড ফরমেও পাওয়া যায়--আরও তীব্র আরও উত্তেজক । 
আ্যডি্রা জিভের ওপরে একটা দ্রপ দেয় 'কিদ্বা একথণ্ড চোঁকো রাঁটং পেপারের 
ওপরে এক ড্রপ এল. এস: ডি. ঢেলে সেটা মুখে রেখে চুষতে থাকে-_তাতেই আকশান 
হয়। তবে সবচেয়ে বেশি এফেন্ হয় শিরার ভেতরে এই দ্রাগের ইনজেকশান 'িনলে-_ 
আযাঁডিকন্ঈদের ভাষায় টোরবাঁল পোটেপ্ট-_ 

প্রথম পাঁচটা থেকে দশটা ট্রিপ বা ট্যাবলেট খেলে তেমন এফেন্ হয় না। হয়ত 
1িছ,ই ঘটবে না। কিন্তু তারপর আরও দ:*একটা খেয়েছেন কি আপনার সর্বনাশ । 
আপনাকে নির্ঘতি পাগলা গারদে যেতে হবে কিম্বা আপনার মনে আত্মঘাতণ হওয়ার 
সর্বনাশা বাসনা মাথা চাড়া 'দয়ে উঠবে। হয়ত বা আপনার উদ্ধ্বাসে ছহটতে 
ইচ্ছে হবে, এত জোরে ছঃটে আপান পাহাড়ের মাথায় উঠে পড়বেন যে আপনার 
আশেপাশের লোক চেস্টা করেও আপনাকে ধরতে পারবে না। পাহাড়ের নিচে 
উত্তাল সম.দ্রের নীল জলকে আপনার মনে হতে পারে অগভপর শান্ত কোন জলাশয় । 
[দিলেন এক ডাইভ--ব্যস--একেবারে সলিল সমাধি । 

ঠিক এইরকম একটা ঘটনা ঘটোছিল দীনেশের চোখের সামনে । ছেলেটি 
ইতালীয়। নাম--পিটার। পাকাপোন্ত জাঙ্ক নএ। শখ করে কখনোসখনো 
এক আধটু গাঁজা খায়। অন্য কোন ড্রাগ নয়-জোর জবরদাস্ত করলেও থাওয়ানো 
যেত না তাকে। 

পটার তার বাম্ধবাী ল:সিকে নিয়ে গিয়োছিল দেশখীবদেশণ ফ্রেকদের সবচেয়ে 
আকর্ষণাঁয় জায়গা- গোয়ার কাছে আনজ্‌না বীচে। আনজ.না আর ভ্যাগাটয় 
বীচের মাঝখানে প্রায় তিনশো ফিট উ“্চু একটা খাড়া পাহাড় । তার নিচেই সমন্র। 

পিটারের মতই পৃথিবীর আরও নানাদেশের জাক্কিরা জোড়ায় জোড়ায় বগচের 
এথানে সেখানে বসে নেশা করছে । কেউ উল্লাসে নাচানাচি করভে আবার কেউ বা 
হ্যাস টেনে বৃণ্দ হয়ে তুরীয় অবস্থায় শিবনে্ হয়ে বসে আছে। 

পটার তার রেকড' প্রেয়ার নিয়ে গিয়েছিল । উদ্দাম একটা বাজনার ক্যাসেট 
চাঁপিয়ে 'দিয়ে লসির চারিদিকে গোল ছয়ে ঘুরে ঘুরে ধেই ধেই করে নাচতে লাগল। 
হঠাৎ তার সঞ্গিনীর ঝুলি থেকে বের করে আরও দ;টো ট্যাবলেট মুখে ফেলে দিয়ে 
নাচতে নাচতেই হেন্ড়ে গলায় গান জুড়ে দিল । 

ক করছ 'পটার-_অক্ফুটত্বরে বলল লাস । তার চোথে ভয়লের ছায়া পড়ল । 

ঠিক তারপরেই কাণ্ডটা ঘটে গেল। হঠাং যে কি হল--মনে হুল দার:ণ 
যন্ছণায় 'পটারের পারা শরীর কেমন এ'কে বেশকে দুমড়ে উঠল । আর যেন সেই 
[বষষশ্ঘণা কমানোর জন্যই চৌঁচা এক দৌড় লাগালো । 

পি--টা-র-কোথা--য় যা-চ্ছোশ্-ভয়ে চেশচয়ে উঠল লহস। 

আর পিটার । তাকে যেন ভ্‌তে পেয়েছে । বিদাত গাঁতিতে ছুটছে সে । কিছুক্ষণ 
পরই দেখা গেল সেই পাহাড়ের মাথার ওপরে যেন একটা কালো ছায়া দুলে উঠল 
মুহুতে'র জন্য। তারপরেই চোখের পলকে সেই ছায়ার ট্‌করো ঘে কোথায় মিলিয়ে 


৯৮ 


গেল আর দেখাই গেল না_চুপ করে গেল যাঁজ্বি। তার দুটো চোখে কেমন একটা 
ণবভশীষকা ফুটে উঠল। সোঁদনের সেই ভয়ঙ্কর ঘটনাটা যেন সে দেখতে পাচ্ছে। 

আামরা ছুটে 'গিয়োছলাম পাহাড়ের ওপরে সেখানে 'পটারের কোন 'চিহ্ছই নেই। 
একটু থেমে আবার কেমন ঝাপসা অস্পথ্ট গলায় বলল যাজ্--আমরা নিচে তাকালাম 
_ শরীরের ভেতরটা শির শির করে উঠল- সেখানে সাগরের উ্থাল পাথাল ঢেউ । 
আমরা সকলেই মত্ত অবশ্থায় ছিলাম । তাই আমরা কেউই সেখানে যেতে সাহস 
করলাম না-_চুপ করে গিয়েছিল দীনেশ । 

তারপর দখনেশ তার আঁভশপ্ত নেশাখোর জীবনের প্রত্যক্ষ আভজ্ঞত্তা থেকে 
জানয়েছিল- পটারের এই অজ্ভূত আচরণের ব্যাখ্যা কখনো কেউ দিতে পারবে না। 
হয়ত আত্মহত্যার প্রবণতা তাকে চাবংক মেরে ছ:টিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সেই পাহাড়ের 
চূড়োয়। হয়ত সাগরের অগাধ জল তার মনে হয়োছিল মান্র কয়েক ফট নিচে, 
দিই না একটা ডাইভ, কিছক্ষণ সাঁতার কেটে শরারটা বেশ চাঙ্গা করে নেওয়া যাবে। 
আবার এমনও হতে পারে পিটার হয়ত ভেবোছিল সে পাঁখর মত ডানা মেলে 
উড়তে পারবে- এল. এস. ি-র প্রভাবে সব কিছুই সম্ভব হতে পারে-- 
57001) 01110160190916 091989৬1901 1৩ (01081 ০ 1 ৯.19 ৬1011115-- 
অর্থাং এল. এস. ডি-তে আসন্ত লোকই এইরকম আকাঁগ্মক অক্ভুত কাণ্ড করে থাকে । 

আরো একজন। থমাস কুরভিল্লা। বেশ লঙ্বা চওড়া স্মার্ট চেহারা । 
পশচশ কি ছাধ্বিশ বছর বয়স হবে। কেরালার এক বেশ বার্ধফু। এবং অভিজাত 
খতীষ্টান পাঁরবারের ছেলে । সনেমার জগতের মানুষ । 'মিউাঁজক কম্পোজার। 
[িন্মের জন্য গান ভিলখে বেশ দুটো পয়সা করেছে । বোগ্বাইতেই থাকত। 
বোম্বাই থেকে গোয়ায় এসেছিল উইক এস্ড করতে । 'কিম্তু আশ্চর্য! রাঁববার 
শেষ হয়ে সোম-মঙ্গলণ পোৌঁরয়ে গেল ॥ কুরুভিল্লার যাওয়ার নাম নেই । যাবেই 
কাক করে? পেটে যে এল' এস ডি. পড়তে শুরু করেছে। নেশা ধরে গেছে। 
ফিজ্ম, গান লেখার কমিটমেন্ট সব--সব ভূলে মেরে দিল সে। 

একাঁদন একটা আশ্চর্য দশ্য দেখল দীনেশ । গোয়ার বীচে বেশ মহনিখাঁষদের 
মত পদ্মাসনে বসে রয়েছে কুরুভিল্লা । আর তাকে ঘিরে ধরে ফেকরা মোমাছর মত 
ভন ভন করছে। 

কণ ব্যাপার ! মধুর গম্ধ না পেলে তো মৌমাছি আসে না। কৌতুহল হয়ে 
যাজ্জি গঁগয়ে এল। আর একেবারে থ হয়ে গেল। খস খন করে এক একটা 
একশো টাকার ট্যাভেলারস চেকে সই করছে আর এক একজন জাদ্বকে 'বাঁলয়ে দিচ্ছে! 

দীনেশেরও লোভ হল। হাত পাতল। কিন্তু কেন যেন তার দিকে কটমট 
করে তাকিয়ে মুখের ওপর “না করে 'দিল। এল" এস- ডি-র ঘোরে সবই সম্তব-_- 
আপনাকে নিষ্ঠুর, ছিংঘ্র ও নিম করে তুলতে পারে যেমন তেমান আবার আতারিন্ত 
উদার বা ওভারজেনারসও করে দিতে পারে-__ 


২টি 


বলো হরি-হার বোল। 

বলো হরি--হুর বোল । 

যুগল প্রসাদজণ অমর রছে-- 

শমশান যাল্ীদের উচ্চাকত হরিধবাীনতে কেপে উঠল হরিশচম্দ্র ঘাট । 

শমশানের বাতাসে মড়া পোড়ানোর সেই উৎকট গম্ধ, ধোঁয়া, ছাই--সব কিছ 
ছাঁপয়ে দামী আতর 'ি ওডিকোলোনের তন্র স্থগন্ধে বাতাস ভার হয়ে উঠল। 

রাশ রাশি ফুল 'দয়ে সাজানো শুশ্দর ও দামধী খাট থেকে নামানো ছল শবদেহ । 
হয়ত বেনারসেরই কোন মহল্লার বেশ পয়সাওয়ালা মাতধ্বর লোক এই যুগলপ্রসাদ ! 

কেন যেন দীনেশ '্ছির দৃণ্টিতে তাকিয়ে রইল। বেলী আর হাসনুহানা ফুলের 
মোটা মোটা মালা পরানো এবং রন্তচন্দনের তিলক আঁকা যুগলপ্রসাদজীর ফ্যাকাশে 
মুখের দিকে। বুক উজাড় করে একটা দণ্ঘ*বাস ফেলে ভাঙ্গা ভাঙ্গা অস্পন্ট গলায় 
বলল, মতত্যুতেও কত অনুষ্ঠান--কত সমারোহ দেখুন, একটু থেমে হঠাৎ দারুণ 
উত্তোজত হয়ে বলল, জানেন আযাডিন্দের ওয়াজ্ডে এসব িছ- নেই-_ 

তি রকম? 

মাথা । নিউজল্যান্ডের মেয়ে । ইশ্ডিয়াতে এসোঁছল জাহাজের গভরনেস হয়ে। 
কেমন করে ষেন ঘরতে ঘুরতে গোয়ায় এসে পড়োছল । গোয়াতে দীনেশের সঙ্গে 
তার পাঁরচয় এবং ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল । মার্থা তার মন টেনোছল অনেক কারণে-__ 
মার্থার চেহারাটা মিষ্টি । আরো বোশ মিণ্টি ছিল তার ব্যবহার । জান্কিদের 
সঙ্গে মেলামেশা করে--কিস্ত নিজে জাঙ্ক নয়। মরাঁফয়া হেরোইন এমন 'ক গাঁজা 
পর্যন্ত স্পর্শ করত না। আর সবচেম্ে বড় গণ ছিল লোকের আপদে বপদে বুক 
দিয়ে পড়তো । 

একবার দীনেশই ড্রাগ কিনতে 'কিনতে ফতুর হয়ে গিয়েছিল। সে না খেয়ে আছে 
শুনে মার্থা ছটে এসে দোকান থেকে খাবার কনে এনে বেশ কয়েকবারই পেট পুরে 
খাইয়ে 'দয়োছিল। 

আর একবার দশনেশের অন্ুখ করেছিল ॥। তেড়ে জ্বর এল। বেহ”স হয়ে ঘরে 
পড়ে রইল। ডান্তার ডাকার পয়সা নেই, পয়সা নেই ওষৃধ কেনার । কার মুখে 
জানতে পেরে চলে এল মাথা । দ্রুত উত্বোজত কণ্ঠে বলল তুমি আমাকে কেন বলনি 
যাজ্ি--অভিমানে তার মুখখানা ভার হয়ে উঠল । 

ডান্তার নিয়ে এল । সঙ্গে সঙ্গে ছটে গিয়ে ওষ:ধও কিনে 'নিয়ে এল । দশনেশের 
মনে হয়োছল-_মনে হয়েছিল মার্থাকে যেন কোন দেবা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে! 

সেই মাথাঁ। বিপদের বম্ধু কেপ্ড ইন নিড'! মাথাকে ভীষণ ভাল লাগত। 
না--তার সঙ্গে কখনো কোন সেক্সুয়াল কণ্ট্যান্ট বা দৌহক সম্বন্ধ হয়ান। তবে এল, 
এস. ডি ক মরাফন কম্বা হেরোইন পেটে পড়লে কেন যেন ওকে নিয়ে অনেক অন্তরঙ্গ 
ছাঁব ভেসে ভেসে উঠতে থাকে মনের ভেতরে--মা্থাকে বুকের ভেতরে পরম আদরে 
জাঁড়য়ে ধরে ওর দই গালে পাগলের মত চুম- থেয়ে চলেছে '*'আস্তে আস্তে কেমন, 
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আচ্ছন্ন আর অবশ হয়ে আসছে মাথার সারা শরীর । আবার কখনো দোথ নির্জন 
ঘরে সাদা ধবধবে বিছানায় 'ঠিক একটা জ্যোতস্নার রেখার মত গা লয়ে শ:য়ে রয়েছে 
মা্থা। তাকে দেখেই উচ্বাসত হয়ে ঝাঁপয়ে পড়ল তার বৃকে। সে-ও আর 
নিজেকে সংযত করতে পারল না-*কস্তু-_ 

এসব স্রেফ থোয়াব এবং এল. এস. 'ডি-র মাহাত্মেই এসব ভাবনা মনে আনাগোনা 
করত। কিন্ত আসলে দীনেশ তাকে শ্রদ্ধা করত--সমপহ করত। ভালও 'নশ্চয়ই 
বাসত। কিন্তু তার ভেতরে সেক্সের নামগম্খও ছিল না। তবে বোঁশাঁদন কাছাঞ্ষাছি 
থাকলে ক হত বলা যায় না। 

একাঁদন দীনেশ গোয়া ছেড়ে চলে এল কাশণতে ৷ মারা গোয়াতেই থেকে গেল । 
বেনারসে এসেও কিল; দানেশের খুব মনে হত মাথার কথা । কিন্ত একদিন এক 
জাঁঞ্ক-_ মাথার এবং তার বম্ধু অথাৎ এক কমন ফ্রেন্ডের কাছে তার খবর শুনে 
রশীতমত শকড হল দশনেশ-_যে মেয়ে কখনো কোন ড্রাগ ছ্য়েও দেখত না-_-সেই 
মাথা না 'কি এখন মরাঁফয়ার নেশায় দিনরাত বুদ হয়ে থাকে । দত 

তখনো দীনেশের আরও মম্াম্তক আঘাতের বাঁক ছিল। ছু 
দিন পরে আবার একদিন এক জাঞ্ক গোয়া থেকে ফিরে এসে জানাল মার্থা 
না কি এক লঙ্গে চাললশটা এল. এস. ভি. ট্যাবলেট খেয়ে তার ঘরেই মরে পড়োছিল। 
আশপাশের কোন ফেক কেনে জাঁড়য়ে যাবে ভয়ে পরীলশকে 'কিছুই জানায়ান। 
রাতের অন্ধকারে তারা মাথার লাসটাকে পাহাড়ের ওপরে ফেলে দিয়ে আসে । পরদিন 
ঝাঁক ঝাঁক শকুন এসে খুবলে খুবলে খেয়ে ফেলে তার দেহটা-__থামল দানেশ। 

*মশান ঘাটের সেই তরল অম্ধকারে মনে হয়োছল যেন তার চোখদুটো চিক চিক 
করছে । দু'হাতে বুক চেপে ধরে একটা দখ্ঘ*বাস চাপতে চাপতে ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় 
বলল--এই হল ড্রাগ আযাডিন্দের পরিণতি স্যার। আবার একট; থেমে আস্তে আস্তে 
যেন অনেক-“অনেক দূর থেকে বলল মাদকসেবদের জগত মানেই পাগলের জগত। 
সেখানে কারো জন্যে কারো এতটুকু দয়া নেই, মমতা নেই, সহানূভ.ত নেই-_ স্বার্থপর 
নিষ্ঠুর 'হংঘ্র তার উত্তেজনায় তার চোখদহটো দ্পদপ করতে লাগল। মনে হল 
যেন নিদারুণ যম্ত্রণান্ন জবলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে । দই হাঁটুর ভেতরে মাথাটা ঝুলিয়ে 
বনে রইল। 

কিছুক্ষণ পর নিজের মনের ভেতরে ডুব দিয়ে আবার বলল জানেন, মৃত্যু, রন্তপাত, 
খুন, জখম--ইত্যাঁদি ভয়ঙ্কর সব ঘটনা মান্ধ কয়েক ঘণ্টার ভেতরে বেমাল্‌ম ভুলে 
মেরে দেয় ফ্রেকরা। আর একবারও সেসব কথা তাদের মনের কোণে উশকও দেয় না 
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বিশ্বপ্রাণ জোসেফ দাতার এবং তার ভালবাসার সেই জামনি মেয়ে প্যাটের বংতান্তের 
শেষটুকুও জানিয়েছিল দীনেশ মাজি।! কম্তু না জানলেই যেন ভাল হুত। নউাঁজ- 
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ল্যান্ডের মেয়ে মার্থার মত বাঁভৎস এবং করণ হয়ত নয়--কন্তু ভয়ানক নিষ্ঠুর এবং 
বড় দ£ঃখের অকজ্পনীয় তাদের পরিণতি । 

দ্রাগের চোরাকারবার করতে করতে বেশ পাকা হয়ে 'গিয়েছিল 'বিদ্বপ্রাণ । কোন: 
ক্লাসের লোক ক ড্রাগ থায়, কতটা ভোজ থায়--সব জুলহক সম্ধান জেনে 'গিয়োছল সে! 

ড্রাগের জগতে এল. এস. 'ড যেমন কেউ কেটা- তেমাঁন নামশ দামী লোকরাই 
এই সাংঘাতিক মাদকদ্ুব্যাটর নেশা করে থাকে। ইউীনভারাসাঁটর ছান্রদের ভেতরে 
খুব চলে মরফিয়া আর হেরোইন ॥ 'কিম্তু ীব্বপ্রাণ জানে--বেশ ভালভাবেই জানে 
হেরোইন যারা খায় তারা এল. এস. ভি পেলে একেবারে ল্‌ফে নেবে । তাই-- 

সম্ধ্যার আবছায়া অন্ধকারে একটা ঝাপড়া দেবদার: গ্রাছ্থের নিচে নিজেকে আড়াল 
করে এক দ:র'ভিসাম্ধর প্রেতের মত দাঁড়য়ে রইল। ছান্নরা ছোট ছোট দলে ভাগ 
হয়ে গাছের 'নিচে দাঁড়য়ে জটলা করছে । কেউ কেউ আবার দেওয়ালের গায়ে পোস্টার 
সাঁটছে--কোথাও বা পাঁলটিকের উত্তোজত আলোচনা চলছে । 

জোসেফের তীক্ষ£় আকুল দ:ঘ্টি তাদের প্রত্যেককে ছশুয়ে ছশুয়ে যাচ্ছে। যারা 
দু-একবার তার কাছে মরাফিন 'কি হেরোইন কিনেছে তাদের কাছেই আ্যাপ্রোচ করতে 
হবে! 

গাছের 'নচে ঘন অন্ধকার থেকে একজন বোৌরয়ে এল । আলো আঁধারতে তার 
মনে ছল তার হেরোইনের খদ্দের । তার বুধের ভেতরটা দুলে উঠল! 

মোট কয়টা 'প্রুপ (ট্যাবলেট ) নিয়ে এসেছ ? 

কেন স্যার সব নেবেন? আগ্রহে জোসেফের চোখদুটো জবলজব্ল করতে 
লাগল । একসঙ্গে 'বাকয়ে দিতে পারলে তাড়াতাঁড় প্যাটের কাছে যেতে পারবে। 
তার--প্যা--ট-- 

[ক ভাবছ, কয়টা ট্রপ আছে বললে না? কেন যেন ছ্ান্র্ট খরচোখে তার পা 
থেকে মাথা পযণ্ত দেখে নিল। 

একশোটা-- 

একশো ! পার ট্রিপ কত করে নেবে? 

কোন কথা বলল না বিম্বপ্রাণ। সে কিনেছে এক একটা ট্যাবলেট দশ টাকায় । 
লোকটার আগ্রহ দেখে দাও মারার জন্য চারিদিকে একবার দেখে 'নিয়ে বলল, এল. 
এস. 'ডি তো চট করে পাওয়া যায় না। দাম একটু বোঁশই পড়বে_ 

শুনিই না কত? 

কত আর পার ছ্রপ পশচশ টাকা করে দেবেন। 

পশচশ টাকা ! দাম বজ্ড বোৌশ বলছ-_ 

আপনাকে তো বলেছি-রেয়ার টাইপের আযাসিড-_ 

কৈ দাও আমার যখন দরকার-- 

জোসেফ ঝুলির ভেতর থেকে পাঁলাঁথনের প্যাকেটে সযক্কে জড়ানো 'টকটিকির 
[মের মত একশোটা ট্যাবলেট যেই তার হাতে 'দিল অমনি লোকটা তার ঘাড় ধরে 
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প্রম্ড জোরে ঝাঁক 'দিয়ে বললঃ এবার আমার সঙ্গে থানায় চলো তো বাছাধন-_ 

কি? থানায় যাব কেন__ 

জাস্ট সি- প্যাপ্টের ছিপ পকেট থেকে আইডোশ্টিটি কার্ড বের করে দেখিয়ে 
দিল লোকটা 

নারকাঁটক 'প্রভেশ্টিভ ইনটেলিজেন্স ডিপার্টমেপ্টের ইনস্পেক্তার | 

জেল হয়ে গেল বিশ্বপ্রাণের । জেলে ড্রাগের বেশ কয়েকজন আন্তজীতিক চোরা- 
কারবারিদের সঙ্গে দোস্ত হল। স্মা্গালংএর আন্ধসদ্ধি আরও ভাল করে শিখে 
নিল। 'কম্তু-_ 

মুস্কিল হল। জেলের ভেতরে বহু চেম্টা করেও মরাফন আমদানী করতে 
পারল না জোসেফ । মরফিন তো দুরের কথা গাঁজার কি 'সাম্ধর একটি কণাও 
জেলের ভেতরে গলতে পায় না। অতএব 

যা হওয়ার তাই হল। পাড় ড্রাগ আাডিষ্ত ড্রাগের অভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ল। 
জেলার সাহেব তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিল। তেমন একটা ইমপ্রুভমেন্ট হল 
না। হবে বরে? ডান্তার--নার্সরা তো আর তাকে ড্রাগ সাপ্লাই করবে না? 

হাসপাতাল থেকে 'প্রজনারদের ওয়ার্ডে ফিরে এসে ভয়ানক অশান্তি শুরু করল 
জোসেফ । হড় হড় করে বাম করে ঘর ভাসাম্ন। আবার কোনাঁদন এমন 'খিচুনি ওঠে 
তন্যান্য বঙ্দীরা তাকে সামলাতে পারে না। 

বাধ্য হয়েই কতৃপক্ষ তাকে বণ্ড 'লাখয়ে নিয়ে ছেড়ে দিল। মেয়াদের অনেক 
আগে ছাড়া পেয়ে পাগলের মত ছ:টল জোসেফ সেই বিশ্বনাথের মন্দিরের কাছে 
খোলার ঘরের 'দিকে যেখানে আছে তার সংসার, আছে তার মর স্বপ্ন, আছে তার 
বহু 'বানদ্র রানির একমান্ন 'চন্তা-_তার প্রেয়সণ প্যাট ! 

প্যাট কি কোনভাবে মরাফন জোগাড় করতে পেরেছে ? হয়ত আরও বোঁশ অসুস্থ 
হয়ে ঘরে পড়ে আছে । কঝেচে আছে তো? তার বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল। 
আবার মনের ভেতরে 'বষধর সাপের মত ছোবল মারল একটা কুটিল সন্দেহ--মেয়েরা 
অভাবে পড়লে যা করে পয়সা উপায় করেঃ তাই করে আবার মরূফন সংগ্রহ করেনি 
তো প্যাট--বন্য একটা হিংসা ধু ধু করে জবলতে লাগল তার মাথার ভেতরে | 

একী! ঘরের সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল জোসেফ দাতার । দরজা হাট 
করে খোলা । ছংটে ভেতরে এল--মেঝেতে ভাঙ্গা একটা কাপ কয়েকটা ত্যাড়া বাঁকা 
[নিডল, ভাঙ্গা একটা "সিরিঞ্জ চারদিকে ছাড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে। যে দাঁড়তে 
প্যাট তার স্কার্ট ব্লাউজ ঝ.লয়ে রাখত সেটা ছিশ্ড়ে মরা সাপের মত দুলছে । তার 
জামাকাপড়, চ্লাপিং ব্যাগ, রূকস্যাক যেমন কিছ নেই--তেমান কোথাও প্যাটের 
কোন চিহ্ন পর্যন্ত নেই। 

ছে বাইরে এল জোসেফ । উদল্রান্তের মত গলির জনস্রোতের দিকে তাকিয়ে 
দাঁড়য়ে রইল । 

সাছেব--আপকো চিঁড়িয়া উড় গয়শ_ তাদের ডেরার লাগোয়া পান 'বাড়র 


হিম্দুদ্ছানী দোকান ঘোক্গয়ে হাসতে হাসতে বলল, জওয়ানী আওরতকী ছোড় কর: 
যানা ঠিক নহণ-_ 

কোথায় গেল- কার সঙ্গে গেল_ কোনদিকে 1গয়েছে বলতে পার ? 

তাঁত্র উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপতে লাগল সে। 

আপকা মাফিক এক ছোকরা সাহেব কো সাথ কয় রোজ খুউব ঘোরাফেরা 
করনেকে বাদ উসকো সাথ এক রোজ ভেগে গেল সাহেব 

কয়েকম-হূ্ত কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল জোসেফ । 

তারপরেই হঠাধ ঝড়ের মত ছটে চলে গেল মন্দিরের গাঁলর দিকে । 'দিনকতক 
এখানে সেথানে গঙ্গার ঘাটে ঘাটে আলগাঁলতে ঢু'ড়ে থ'জল তার প্যাটকে। কোথাও 
তাকে আর দেখতে পেল না। কখনো দেওয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে রন্তারন্তি কাণ্ড 
করত--কখনো হিংস্র আক্লোশে চিৎকার করত । দেখতে দেখতে বম্ধ উদ্মাদ হয়ে 
গেল সে। তার জশবনের যত জালা যন্ত্রণা হতাশা-সব-সবাঁকছ:কে একাঁদন চিহ- 
হীন 'বিগ্মৃতির ঘন অন্ধকারের স্রোত কোথায় ভাঁসম়্ে নিয়ে গেল--থেমে গেল 
দীনেশ যাজিি। 


ড্রাগ খাওয়ার ছুর্বার বাসনাই হয়ত মাম্থুষের 
তি সবচেয়ে বড বৈশিষ্ট্য যা তাকে অন্যানা সমস্ত 
নী প্রাণী থেকে আলাদ! করেছে। 


সিস্ট পরিসসপসপ সস সস পসসপসস্স শপসস সসা সসপস্স্ সস সপ সীট সপ সপ সাপ শন পাস সি াস্সিলা শশা 


নেশা। 

সভ্যতার একেবারে গোড়া থেকে নেশার প্রাতি মানুষের 'ছিল সহজাত আকর্ষণ-- 
মাদক 'বশেষজ্ঞ প্রবীন বস্তা উদণপ্ত কণ্ঠে বলতে লাগলেন, অনায়াসেই কঙপনা করা 
যায় লক্ষ লক্ষ বছর আগে আমাদেরই অতীত পুরুষ গহন অরণ্যের আনাচে কানাচে, 
পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে হয়ত হঠাৎ সম্ধান পেয়ে গিয়েছিল এমন গ্াছগাছড়ার যার 
নাীঘসি তাকে নেশার মোতাত জাগয়ে ছিল । সেই উত্তেজক রস আকণ্ঠ পান করে 
অগ্ভুত একটা আনন্দের ?শহরণে আ'বন্ট হয়ে 'গয়োছিল। 

বড় হলঘরে গম গম করছে বস্তার গলার স্বর ॥ শ্রোতারা শ.নছে মন্ত্র মুণ্ধের মত। 
ভদ্রুলাক বলতে বলতে হুঠাং থেমে গিয়ে তজ্ণণ তুলে বেশ চড়া গলায় বললেন-_ 
ড্রাগের ইতিহাস গবেষকরা জানিয়েছেন _-পাথবার প্রাচীনতম সভ্যদেশ ব্যাবলন বা 
স্থমেরায় প্রথম স্ুরাসার তোরির কৌশল উদ্ভাবন করেছিল এবং সেই সুরা বামদ 
তারাই প্রথম নেশার উপকরণ হসেবে ব্যবহার করেছিল খত্রীষ্টাথ্দ শুরু হওয়ার 
সাড়ে তিন হাজার বছর আগে । আর তারও হাজার থানেক বছর পরে 'মশরও 
শিখল মদ তোর করতে । তার অনেক--অনেক পরে আর্ধরা এসে বসাতি করল 
[সম্ধূনদ এবং তার পাঁচটি উপনদণ 'দয়ে ঘেরা সপ্তাসম্ধ; উপত্যকায় । তখন ভারতের 
উত্তর পূর্বের কাবুল থেকে পর্ব পাঞ্জাব পর্যন্ত 'বস্তৃত ভূখণ্ডকে বলা হত 
সপ্তাসম্ধু । বোৌঁদক সাহত্যে সোমরস এবং নুরার উল্লেখ আছে বলেই 'নাশ্চত হওয়া 
যায় তখনকার দৈনন্দিন জীবন-_-এই দুইটি নেশার উপকরণের বহুল প্রচলন 'ছিল। 
কিন্তু 

1ক দিয়ে তোর হত সেই সুরা। প্রাচীন ভারতের হীতহাস 'বিশ্ষেজ্ঞ এবং 
উঁচ্ভিদ 'বদ্যার পাণ্ডিতেরা জানয়েছেন আযস্কেলে পিয়াস কদ্বা সারকন্টেম্মা নামে 
এক ধরনের বুনো গাছের রস 'ছিল দ:ধের মত সাদা । সেই রস থেকেই তোর হত 
নেশার সামগ্রী--উত্ভেজক পানীয়-_ 

সোমরস ! 

হাজার হাজার বছরের এপারে এসেও দেখা যায় আজও ভারতের দক্ষিণ সমর 
সা্মাহত দেশে ( তামিলনাড়;, অম্ধু এবং বোদ্বাই ) তথা মহারাশ্ট্রের আঁধবাসাীরা ও 
ইরানের ইয়েজেদ ও িরমান অণ্চলের বাঁসন্দারা এখনও দেবতাকে যে ভোগের অর্ঘ 
সাঁজয়ে দেয় তার ভেতরে থাকে 


সোমর়স ! 

থাজ্টাম্দ গণনা শুরু হওয়ার প্রায় তিনশো আঠাশ বছর আগের লেখা এবং 
তখনকার এই উপমহাদেশের আথ' সামাজিক [বিষয়ে একমান্ন প্রামাণিক গ্রন্থ কোটিল্যের 
অর্থশাস্রেও বলা হয়েছে--সোমরসের গাছের চাষ করার জন্য ত্রাহ্মণদের নিৎকরভাম 
দান করা হত। 

ঠিক ক উপাদান থেকে সুরা তোর করা হত বেদে তার কোন তথ্য নেই। তবে 
বলা হয়েছে জলে ভেজান যব বাবার্লির গৃস্ডো থেকে তোর বিয়ারের মতই এক- 
রকমের মদ্য-_ 

যেমন গুরুগন্ভীর তেমনি শুকনো খটথটে সাবজেস্ী। কিন্তু লোকে শুনছে বেশ 
মনযোগ দিয়ে । তাই বন্তারও উৎসাহে জলে উঠল । তাঁনও ইতিহাসের স্রোতে 
সাঁতার কেটে কেটে মদ থেকে আঁফংএ, আঁফং থেকে মরাফন--মরাঁফন থেকে পেশছে 
গেলেন এযুগের সবচেয়ে বিপথ্জনক ড্রাগ- হেরোইনে ! 

দক্ষিণ কলকাতার একটি 'বখ্যাত সমাজ সেবাসামাতির উদ্যোগে আয়োঁজত মাদক 
প্রতিরোধের সেই সভায় আরও বন্তা 'ছিলেন। এবারে মঞ্চে এলেন মাঝবয়সী এক 
মছিলা । স্তর গীতা রায় । 'চাকৎসক এবং মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ । আর তিনি 
কাশীর একটি প্রাইভেট 'ডি-আডিকশান ক্লানক বা নেশাগ্স্তদের 'চাঁকৎসার জন্য 
নার্সিং হোমেরও অধ্যক্ষা। তিনি প্রথমেই বললেন অত্যস্ত মূল্যবান একাঁটি কথা-_ 

আজ থেকে চুয়াল্লশ বছর আগে হিরোসিমা এবং নাগাসাকতে আম বোমা 
পড়োছিল। মান.ষের ছাতে তোর মানুষের সেই ভয়ঙ্কর মারণাস্যের িধৰংসী ক্ষমতা 
নিয়ে সারা পথবীীতে কত হৈ চৈ পড়ে ঠগয়োছল । কিশ্তু কেউ ক কখনো মুহতের 
জন্যও ভেবেছেন আপনাদের সকলের অলক্ষ্যে নিঃশব্দে আটম হাইড্রোজেন বোমার 
চেয়েও অনেক--অনেক বেশি শন্তিশালণ আর একটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটে গিয়েছে 
অনেকদিন আগে -ডঙ্ঈর রায় একটু থেমে আবার গন্তীর গলায় বললেন সেই বোমার 
নাম-_ 

ড্রাগ আডিকশান বা মাদকদুবোর নেশা । 

এইসব দ্রাগ্ের ভেতরে এমন সব বিপজ্জনক মালমশলা আছে যা পাঁথবী জড়ে 
কোটি কোট মানুষকে ধ্বংস করছে কদ্বা জীবনের সব আলো 'নাভয়ে 'দয়ে মানুষকে 
দুঃখ আর ছতাশার অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছে। আমি--আ'ম প্রাতাদন সেই সর্বনাশা 
অবক্ষয়ের বাভৎংসতা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি ***** 

বাঃ বড় সুশ্দর আর সারগভ' বন্ত:তা করছেন তো ! তাঁর কথাগুলো নোট করতে 
শুর করলাম । 

মনে রাথবেন ড্রাগ্ের ভেতরে সবচেয়ে ক্ষাতকারক হল--হেরোইন। হেরোইনের 
নেশার পাঁরণাত যে কণ ভয়াবহ--কত সবগ্রাসী তার কয়েকটি ঘটনা আমি আমার 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বলছিস 

একদিন আমার ক্লিনিকে এল একাট ছেলে। স্ুষ্দর ফুটফুটে চেহারা । আঠারো 
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কি উানিশ বছর ছবে। কিন্তু; তারুণ্যের কোন চিহ্ছই নেই তার চেহারায় । চোখদ:টো 


ঢুল.ঢুল;। যেন ঘুমের ভারে জাঁড়য়ে আসছে । গর্তে ঢোকা দৃটো লাল চোখ জলে 
ভরা । 


হেরোইন কবে থেকে ধরেছ? 
বছর চারেক। 
হেরোইনের কথা তুমি জানলে ক করে ? 
কলেজের বম্ধূদের কাছ থেকে। 
তাকে আমার কাছে নিয়ে এসেছিল তার বাবা। তিনি অত্যন্ত সঙ্কুচিত ছয়ে 
জানালেন ছেলের পাকা নেশাখোর হয়ে যাওয়ার ধান ব-ত্ান্ত__ 
ছেলেকে ভর্তি করেছিলেন বেনারসেরই এক খুব নাম করা ইংাঁলশ মিডিয়াম 
ম্কুলে। স্কুলের বম্ধূদের পাল্লায় পড়ে প্রথমে খেতে শুর করেছিল সিগারেট । আর 
একটু উচ্চ ক্লাসে উঠতেই ধরল গাঁজা । স্কুলের পড়া শেষ বরে কলেজে এসেই আরও 
উ*চু দরের ড্রাগ অর্থাৎ হেরোইনে পোল্ত হয়োছল। 
স্কুলে পড়ার সময়ে হাত খরচের পয়সা থেকেই 'সিগারেট এবং গাঁজার খরচ চলে 
যেত। শু হেরোইনের দাম অনেক বোঁশ। তখন বাঁড় থেকে পয়সা চুরি করে 
হেরোইন কনত। সকাল দুপুর সম্ধ্যা-_সারাদিনে নিয়ম করে চারবার সে হেরোইন 
খেত আর এই অপকদ্মোটি সে করত বাথরংমে বসে । 
প্রথম প্রথম বাড়ির কেউ বুঝতে পারত না-_বাথরুমে ঢুকে ও এতক্ষণ কি করে? 
একাদন ওর মা অনেক জেরা করে জানতে পেরোছলেন বাথরুমে বসে সে নেশা করে_- 
হেরোইনের নেশা, ভদ্রলোক এই পর্যন্ত বলে থেমে গিয়েছিলেন । আবার একটা 
দীর্ঘ*বাস ফেলে বলেছিলেন__ওর মা সমস্ত বাপারটা চেপে গিয়েছিলেন আমি 
ছেলেকে বকাবাক করব--মারধোর করব-- 
আপাঁন কেমন করে জানতে পেরেছিলেন ? 
একাদন হঠাৎ আমার নজরে পড়ল কলেজে না গিয়ে শুয়ে রয়েছে । না--ঠিক 
ঘুম নয়--কেমন আচ্ছন্নের মত পড়ে রয়েছে । আমি চিংকার-চেশ্চামেচি শূর করে 
দিলাম । তখন আমার স্ত্রী এসে বললেন সন্ত প্রায়ই কলেজ যায় না। একদিন যায় 
তো সাত-আটদিন আর ওমুখো হয় না_জজ্ঞাসা করলে বলে শরশর খারাপ। 
সন্ত নিজে আমার কাছে স্বাকার করেছে-_-ও হেরোইন না কিসের যেন নেশা করে__ 
বলতে বলতে 'তান কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিলেন । 
ভদ্রলোক চুপ করে গেলেন। শ্থির দৃষ্টতে তাকিয়ে রইলেন আমার চেণ্বারের 
দেওয়ালে টাঞ্গানো একটা পোস্টারের দিকে যার ভেতরে লাল কালিতে বড় বড় 
হরফে লেখা এই কথাগ্‌লো জবলজব্ল করছিল-_ 
77--17292910 ( স্বর্গ ) 
7--051 ( নরক ) 
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মরণ রাখবেন ইংরেজীর এই একটি অক্ষর ন নেশাগ্নন্তদের জীবনে গুতপ্রোত ভাবে 
জাঁড়ত। 

বাঃ খুব দামী কথা তো। ভদ্রুলাক যেন নিজের মনেই 'বিড়াবড় করে বললেন। 

গঁতাদেবী বেশ গঞ্জের মত করে রসিয়ে রসিয়ে বলছেন। খবরের কাগজের 
রিপোর্টার থেকে শুর: করে আমার মত আরো অনেক শ্রোতাও নোট করে চলেছে। 

সেই হেরোইন আযাডিস্ ছেলের বাবা প্রসঙ্গে জানালেন-_-তান নাকি নেশাখোর 
ছেলের ওপরে ড্রাঙ্টিক স্টেপ 'নয়োছলেন। 'দিন রাত বাড়তে তাকে আটকে 
রাখতেন । তার ম্্ীকে বলে দিয়েছিলেন_ ছেলের কলেজের পাট তো চুকে গিয়েছে। 
তার হাতে ষেন একটা পয়সা না পড়ে। 

1কস্তু কিছুই হয়ান--কছুই করতে পারেনানি তান । হেরোইনের জন্যে পাগল 
হয়ে গিয়োছল তার ছেলে । মায়ের পায়ে পড়ত পয়সার জন্য । শেয পযন্ত 
পাড়া প্রাতবেশদের বাগানে ঢ:কে নারকেল চুরি করতে শুর; করল। ডাব বা নারকেল 
বাজারে শবন্রি করে লন্ত্‌ তার ডোল ডোজের বাবস্থা করতে শুর করল। 

একদন ডাব চুরি করতে 'গয়ে ধরা পড়ল সম্ভু। এখন সেদাগী আসামী । 
পরপর তন 'তিনবার জেল থেটে এসেছে । কিন্তু এতটুকু পাঁরবর্তন হয়নি । তার 
1ফকঝ্সের ডোজ আরও বেড়ে গেল । শেষ পধণন্ত হেরোইন স্মাগলারদের দলে 'ভিড়ল । 
একদিন তার কাছে চোরাই হেরোইন পেয়ে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করল। পুরো 
একটি বছর জেলে কাটয়ে ফিরে এল সন্তু । 

[কদ্তু না ফিরলে যেন ভাল হত। এখনও সুযোগ পেলেই পয়সা চলার করে 
ছেরোইন খায়। তার সারা গায়ে পাচড়ার মত ঘা । হাত-পাগ্‌লো ফোলা ফোলা। 
যখন তথন কম্প 'দিয়ে জবর আসে- ভদ্রলোক কাঁদো কাঁদো হয়ে বলেছিলেন-_এই 
নেশাটা ছাড়িয়ে দিয়ে আমার ছেলেকে বাঁচাতে পারেন না ? 

আরো একজন আ'ডিক্রের কথা জানালেন বেনারসের প্রাইভেট 'ডি-আযাডিকশন 
ক্লিনকের ইনচাজ ড্র রায়। 

একটি নাম করা একপোর্ট কোম্পান বা রপ্তানী সংস্থার সনিরর 
'রপ্রেজেন্টেটিভ। সুদর্শন তরুণ যুবক দীপক । মোটা মাইনের চাকরি । কিম্তু- 

গাঁজা খেতে শুর? করেছিল চাকারতে আসার আগে । কিন্তু যেই চাকরিটা পেল। 
হাতে পড়ল কাঁচাটাকা। ড্রাগের স্টাটাসও বেড়ে গেল। ধরল মরাফন। 'দন 
রাত মরফিনের ইনজেকশন 'নয়ে বদ ছয়ে থাকে । কোনাদন বহ কষ্টে আঁফিসে যেত 
_-আবার হয়ত সাতদিনই অফিসের চোকাঠ মাড়াল না। অতএব-- 

যা হওয়ার তাই ছল তার চাকারটি গেল । এখন মরাঁফন না নিলে কেমন পাগল 
পাগল লাগে । মনে হয় সে বাঁচবে না। তাই-- 

একদিন বাস কণ্ডাষ্ঠীরের ব্যাগ থেকে পয়সা চুরি করল দীপক। জেলে বসে বসে 
এক্সপোর্ট কোম্পানির সানযর এাঁঝাঁকউাটভ গভীর লজ্জা আর তীব্র অনংশোচনার 
সঙ্গে ভাবত--কণ্ডাষ্ঠীরের ব্যাগ থেকে পরসা চার করোছল। 
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জেল থেকে বোরয়েই দীপক চলে এসেছিল গাঁতাদেবীর ক্লিনিকে । বলোছল 
ব্যাকুল হয়ে--কি করে মরফিনের নেশাটা ছাড়া যায়__-তার একটা ব্যবস্থা করে দিন-- 
তা নাহলে যে আবার চু:াঁর করতে হবে-- 

আরও কত আ্যাডিন্তের কত 'বাচনত্র আর অক্ভুত বৃত্তান্ত বলে তার দণর্ঘ ভাষণ 
শেষ করলেন। 

আশ্চর্য! ডর গীতা রায় কম্তু কোন কেসের ক্ষেত্রেই বললেন না-_ কেন__ 
কিসের জহালায়--কসের দ-ঃখে তারা ড্রাগের নেশার কবলে পড়ে । আর অন্ধকারের 
জগতে কোথায় হাঁরয়ে যায় । আর কেনই বা অনেক চেষ্টা করলেও তাদের কছুতেই 
দ্রাগ ছাড়ানো যার না__এসব অথাঁৎথ আযাডভ্টদের মনের ভেতরটা উদ্মন্ত করেবা 
[ডিসেকশান করে কিছুই বললেন না। যেমন বলোছিল দখনেশ যাঁন্--আমোরিকান 
মেয়ে জলের কথা । বাবার অহেতুক অত্যাচারে 'দিনের পর দন 'নষ্ঠূর ব্যবহারে 
আতঙ্ঠ হয়ে গিয়েছিল, জীবন ঘিরে নেমেছিল হুতাশা ড্রাগ খেয়ে সেসব [কিছ ভূলতে 
চেয়েছিল । 

জোসেফ 'িশ্বপ্রাণ দাতার ॥ জাবনকে প্রচণ্ড বেশ ভালবাসতো । যাদের আসান্ত 
বোশ- দহঃখ তাদের আনবা । তার ওপর তার ছিল উচ্চাশা সে একাঁদন পাথবীর 
জীবত শ্রেষ্ঠ গয়কদের ভেতরে হবে অন্যতম । স্বপ্ন দেখা মানুষগুলো খব মাঁড হয়। 
যেই গাঁজায় দম 'দতে 'শিখল অমনি তার স্বপ্নের পক্ষণরাজ দুরন্ত বেগে ছটতে লাগল । 

না। তাকে কোন তেপান্তরের মাঠে নিয়ে গেল না। নিয়ে গেল সেখানে যেখানে 
ড্রাগ নেশাখোরদের নিয়ে যায়-_যেখানে যাওয়া তার আনবাধ পারণাঁত । 

দীনেশ নিজে আযডন্র। তাই হয়ত জলের এবং 'বিশ্বপ্রাণের মনের একান্তের 
গোপন ব্যথা বেদনার কথা জানতে পেরেছিল। 'কিদ্তু ভদ্রমাহলা তো ডান্তার। 
মানাসক রোগ বিশেষজ্ঞ ॥ আযডিন্দের মনের ব-ত্তান্ত না জানলে তান মনের চিকিৎসা 
করেন 'কি করে? আছে আছে- নিশ্যয়ই আছে থরে থরে সাজানো পেসেন্টদের 
কেস হাস্্। 

সভার শেষে 'নিয়ালায় তার সঙ্গে দেখা করে আমার সমস্যাটা বললাম । তান 
তশক্ষু চোখে আমার দিকে তাকল্নে মদুকণ্ঠে বললেন, কেন এসব খোঁজ খবর করছেন 
জানতে পারি কি? 

এবার আমি অন্থৃবিধায় পড়ে গেলাম । কিক্তু গীতাদেবীকে খোলাথাল না 
বললে যে আম কছই করতে পারব না ! তাই বলব না--বলব না করে বললাম। 
বলতেই হল-- 

মযাডাম যে সমাজ সেবাসাঁমাতির উদ্যোগে আজ এই মাদক প্রাতরোধের সভা হল 
_-তীদেরই অনুরোধে আম ড্রা্গের ওপরে একটা বই লেখার কাজে হাত 'দিয়োছ-- 

বাঃ বেশ--কিন্ত ড্রাগের কোন আযঙ্পেন্উটা 'নিয়ে লিখবেন ? 

আপনাকে এসব বলা ধন্টতা ম্যাডাম-_-আপাঁন নিশ্চয়ই স্টেনলি আইনস্টাইনের 
(91810]5 81731617) এর লেখা পবাশ্ড 'দ ড্রাগস' (8০)০900 005 101085 ) 


পড়েছেন 

স্টেনাল আইনস্টাইন 2 যান নিউইয়কের ইনস্টটিউড ফর দি স্টাডি অফ ড্রাগ 
মসইউজ (11050109050 0106 5109 ০? 10108 0115059) এর এ্রার্জীকউাটভ 
[ডরেষ্টর তো ? 

আইনস্টাইন সাহেব ড্রাগের নেশার প্রসঙ্গে এক জায়গায় বলেছেন [৪1০০003 
1) 20৫ 0 (18500551$99 00 17090 08050 71018. 91081100819 [৯5 ০0110105108] 01 
9০9০181 066574019161010. [.811061 1 19 11)6 ড/8 (16 [021501) 1089 1190 01101 
[0 20৫. 90059009110 (0 1015 117৬0101001) ৬/101) 10910010105 অর্থাৎ কোন 
মাদকদুব্যের বা ড্রাগের ভেতরে বা তাদের নিজস্ব এমন কোন শান্ত নেই যা মানের 
নৌতিক, আত্মক, মনস্তাত্ক অথবা সামাঁজক অবনাতি এবং অবক্ষয় ঘটাতে পারে। 
বরং বলা যায় ড্রাগ ব্যবহার করার ঠিক আগে এবং ঠিক পরে মাদকাসন্ত লোকাঁট 
যেমন কাটিয়েছে এবং জীবন কাটবে তার ওপরে নিভ'র করবে তার ভাবধ্যং--:আ'গি 
থেমে গেলাম ॥ মনে হল মাথার ভেতরে যেন সব জট পাকিয়ে যাচ্ছে। 

তারপর ? 

নেশা করার আগে ও পরের জীবনটা যাঁদ আমরা ইশ্টিমেটীল জেনে নেই এবং 
পালটে 'দতে পার বা চেম্টা করতে পারি তাহলে-- 

বাঃ বাঃ- ভোর গুড--দি আইডিয়া 

আরো- আরো একটা পয়েপ্ট মাথায় আনাগোনা করছে ডন্র রায় _আধনক 
[বজ্ঞান মানুষকে উপহার দিয়েছে আশ্চর্য এক কামধেন্‌ ॥। তার দৌলতে মে জল, স্থল 
অন্তরিক্ষে প্রচণ্ড দাপটে প্রভুত্ব করে বেড়াচ্ছে । তার চাঁদে যাওয়ার স্বপ্ন সাক 
হয়েছে। আর যে হারে রকেট ওড়াচ্ছে_বাঁভন্ন গ্রহের খোঁজ খবর নিচ্ছে তাতে হয়ত 
একদিন দূর কোন গ্রহে তার উপনিবেশ স্থাপনের স্বপ্নও সাত্য হয়ে ধাবে। কিন্তু-_ 

[কন্ত- কি থামলেন কেন ? 

ম্যাডাম পৃথিবীর বড় বড় পলায়োণ্টস্টরা, রাষ্ট্রনারকরা কখনো কি ভেবেছেন 
জীবনাবনাশী যেসব ড্রাগ তিলে তিলে ধহংস করছে যৃবকদের যাদের ওপরে নিভ'র 
করছে আগামী দিনের মানব সভ্যতার ভাঁবষ্যং, সেই যুবসমাজকে ড্রাগ শক থেকে 
রক্ষা করার কোন উপায় ? 

একটা কথাও বললেন না গণতাদেবী । 

গভণর “চিন্তার ভেতরে তাঁলিয়ে যেতে যেতে ডটপেন 'দিয়ে টোবলে ঠক ঠক 
আওয়াজ করতে লাগলেন । 

[কন্ত আযডিইদের সঙ্গে সরাসার কথা বলতে চাইছেন কেন ? 

ম্যাডাম-দ্রাগ শকের ানিরিটিস্যা তীব্রতা, তার সর্বনাশা বাঁভংস্মতা তুলে 
ধরতে চাই 

ভেরি গৃড--ভোঁর গ্ি-চলে আনন বেনারসে, উচ্ছ্বাসত হয়ে বললেন নি 
রায়”? এ111 2155 9০0. ৪11 720551915 2৪388191096. 
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চার মরফিনে আসক্ত উগ্র যৌবনবতী সবন্বতীযাৰ 
জীবনের ট্রাজেডির জন্য দায়ী কে? 


পাপ পি পস্পিপাশিপাস্পািশীসিপাসি পিসসিলস্সি শিপাস্টিপীসিশিটপাসিপাসিপাস্ি পালিশ ক 
পপ সস পিপি সপ সসাপসপ সস সস 


কলকাতা থেকে কাশি । 

অনেক-_অনেক দর । কলকাতাতেই ক নেশাখোরের গকছ অভাব আছে? এই 
সোঁদন কলকাতা 'ব্বাবদ্যালয়ের ডিপার্মেন্ট অফ অ্যাপ্রায়েডে সাইকোলাজর তরফ 
থেকে সমীক্ষায় বলা হয়েছে এই শহরে ড্রাগ আাঁডক্টের সংখ্যা--৬৮১০০০। তার 
ভৈতরে শতকরা পণ্চাশ ভাগই পনের থেকে পশচশ বছরের । আর শতকরা চ'ল্পশ হল 
পনের থেকে চাল্লশের ভেতরে । পনের বছরেরও কম ছেলেমেয়ে শতকরা পাঁচ ভাগ । 

মেয়েরাও এখন অনেকেই অন্পাবস্তুর ড্রাগে আসন্ত। তাদের সংখ্যা হল চার 
দশমিক পাঁচ। এই সারভে রিপোর্টের শেষে মন্তবা করা হয়েছে-নেশাখোরদের 
সংখ্যা দিনে 'দনে আরও বাড়ছে । কলকাতার পুীলশ 'িদ্তু পারিস্কার বলে "দিয়েছে 
_নেশাগ্রস্তদের এই পারসংখ্যান সাঠক নয়-নভূল হতে পারে না । কেন না-_ 

কোকেনই হোক ক হেরোইনই হোক আর মরাফন কি এল. এস. গিড-ই হোক না 
কেন-কোন ড্রাগই নেশাখোররা প্রকাশ্যে 'সিগারেটপবাঁড়র মত রাস্তায় যেতে যেতে 
কখনো খায় না। অতএব কে কোকেনে--কে হেরোইনে আসন্ত বের করা কঠন। 

আরও একটা কারণ হল--ড্রাগের নেশাটা র্ুমশঃ উ চুতলা থেকে বা উচ্চ মধ্যবিত্ত 
গক্বা মধ্যাবত্ত শ্রেণী থেকে গড়িয়ে গরীব 'দিনমজর অথাঁ্থ পভা'ট লাইনের 'দিকে 
ছড়িয়ে পড়ছে । তারাকে কোথায় বসে সন্তা হেরোইন কি গাঁজা খাচ্ছে, তার 
খোঁজ পাওয়া একেবারেই অসম্ভব । 

তেমান অসম্ভব মাদকসেবীদের সঙ্গে কথা বলা। তারা ড্রাগ খায় ল:কয়ে 
চু'রিয়ে আড়ালে আবডালে । মনে পড়ে গেল এক ইংরেজ ড্রাগ বিশেষজ্ঞ 'কয়েভ 
আরির (€1০% 4১) লেখা 'ড্রাগ এঁপডেমিক' বইতেই বোধহয় পড়েছিলাম - 
ড্রাগের জগতটাই রহস্যময় অম্ধকারে আচ্ছন্ন একটা জগৎ। আ'ফংএর চাষ থেকে 
শুরু করে রাস্তার খুচরো খাঁরদ্দার পর্যন্ত ড্রাগের সমস্ত কর্মযন্দ্রটাই যে চলে 
লোকচক্ষুর আড়ালে । তার একটা সুন্দর গ্রাফও দিয়েছেন কিয়েভ সাহেব । সেই'চিন্র- 
লেখা বা গ্রাফঁটি নিচে দেওয়া হল-_ 

আ'ফং-এর উৎপাদক বা কৃষক 


প্পস্পসসি 








সরস 


একমান্ত্র গভণমে্ট অনুমোদিত বাগান ছাড়া আধকাংশ চাষই হয় গোপনে 
রসায়নাঁবদ বা কৌমষ্ট 
নানা রাসায়ানক মিশিয়ে তোর করে হেরোইন মরাফিন ইত্যাঁদ গোপনে 
চোরাকারবারি 
ড্রাগ দেশ নিজীলিননী করে গোপনে 
মাদকসেবারা ড্রাগ -্ গোপনে 


৪১ 
দ্রাগ-”ও 


এক কথায় বিশাল এক [00051210810 5010)176. এই গোপন সাম্নাজ্যের 
কুশলবদের এবং নেশাগ্ন্তদের সঙ্গে যোগাযোগ করার কোন উপায়ই নেই । আর এই 
শহরের মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন 'চীকৎসক ড্রাগ আযাডিউদের চিকিৎসা করে থাকেন 
তারা মাথা ঝাঁকয়ে বললেন--নেশাগ্রন্তরা অত্যন্ত “সেক” হয়__-এদের সম্বন্ধে কিছু 
বলা সম্ভব নয়--উঁচিতও নয় । অতএব-__ 

নিরুপায় হয়ে কাশধ যেতেই হল। দশাধবমেধ ঘাটের কাছেই তাঁর প্রাইভেট 'ডি- 
আযাডিকশান চেদ্বার | বারান্দায় উঠতেই হোঁচট খেলাম ৷ দেওয়ালে দগদগে লালরঙে 
আঁকা মড়ার মাথার খল, তার ঠিক 'নিচে আড়াআড়ি ভাবে দংটো হাড় । সেই ভয়ানক 
ছাঁবর পাশে বড় বড় হরফে লেখা-_ 

511১5177177 27২0] 70515 হেরোইনের ডেরা ধংস করো । 

8771], 1712707২000 1225 90০151%--মাদকদ্রুবাশুন্য সমাজ গড়ো। 

1,0৬7 17172 49 910৮ ং্য9 480571--জীবনকে ভালবাস, 
থেও না জীবনাবনাশগ ড্রাগ । 

বারাশ্দা পোরয়ে রোগীদের বসার ঘর । তারও চারিদিকের দেওয়ালে মাদক প্রাত- 
রোধের নানা মূল্যবান এক একটা বাণশ-- 

ছেরোইনের ডেরা__সর্বনাশের ব্যাঙ্ক-__তুঁম সেখানে নিজেকে জমা দিয়ে রেখেছ । 

হেরোইন -তোমার চারশ, তোমার আত্মসং্যম নঘ্ট করছে। 

হেরোইন -তোমার স্বাস্থ্য; তোমার সম্মান গোল্লায় নিয়ে যাচ্ছে। 

মনে রেখ- নেশা কিন্তু তোমার দুঃখ কণ্ট লাঘব করতে পারে না। বরং আরও 
যষ্ঘ্রণা আরও বিপদ ডেকে নিয়ে আসে । 

আরও জুদ্দর আর দামী--এবং জংসই আরো অনেক বাণ ছিল। কিম্তু পড়া 
হল না--” 

আঃ--উ--উ--বহৃত তকাঁলফ--বহৃত দর্দ হো রহণী হ্যায় মেয়েলী গলার 
তীক্ষ£ চিৎকারে চেম্বারের 'নস্তত্ধতা ধেন খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়ল । লাল আলোর 
অক্ষরে লেখা এনগেজডে'র মুকুট মাথায় 'নিয়ে থাকা ডান্তারের কনসাল্টিং রুম থেকেই 
মনে হল যেন আর্ত চিৎকারটা ভেসে এল। স্পন্ট কানে এল ভেতরে ধবস্তাধবাস্তর 
শঙ্দ শোনা যাচ্ছে । চাপা উদ্বোঁজত গলায় বলছেন গীতাদেবশ বাঁধো"বাঁধো-ওকে 
বেধে রাখো- 

হয়ত ড্রাগের শিকার--কোন উদ্দাম পাগল পেশেন্ট দেখছেন । ডিফিকাজ্ট 
কেস। গাীতাদেবীর সঙ্গে দেখাই তো করতে পারব না চট করে। কোনভাবে যাঁদ 
একবার তাঁকে জানানো যেত--কলকাতা থেকে পেশছে 'গিয়োছ_ এসব ভাবতে 
ভাবতেই তাঁর নহকারী এসে আমার শ্লিপ 'নয়ে ভেতরে গেল। আর প্রায় সঙ্গে 
সঙ্গেই ডেকে পাঠালেন । তাঁর ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়ালাম । 


বাইশ তেইশ বছরের একটি মেয়ে কালো কুচকুচে গায়ের রও। পেটানো 
স্বাছ্য। হঠাং দেখলে মনে ছয় একটা বাঘিনী। তার ছাতদুটো লোহার শিকল 
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দিয়ে বাঁধা । পায়ে ডাগ্ডা বোঁড়। বড় বড় দুটো লাল টকটকে চোখ থেকে যেন 
ঝলকে ঝলকে আগুন ঝরছে । 


ডান্তারনীজ--উজ্টি রূখনেকী দাওয়াই দিঞ্জয়ে--তুরম্ত মেয়েটি£হঠাৎ কশকয়ে 
চিৎকার করে উঠল । 


মরাফন আডন্ব। আড় চোথে তাঁকয়ে অগ্ফুটস্বরে বললেন ডষ্র রায় ভোর 
ইপ্টারেছ্টিং আযাণ্ড সারয়াস কেস। 

জেরা মাফিয়া কী সুই 'দাজয়ে ডান্তারনীজ--আপকণী গোড় লাগ--গোড় লাগ 
তার করুণ আকুতি কান্নার মত শোনাল আর মনে হল যেন ভেতরের নিদারূণ 
যন্ত্রণায় তার দেহটা এ'কে বে'কে কেমন দুমড়ে দুমড়ে উঠতে লাগল । 

মরফিন বদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে । উইগভ্রপ্নালের জন কষ্ট পাচ্ছে, আর--আরও 
1ক যেন বলতে চাহীছলেন ডান্তার | কিদ্তু ঠিক পাগলা হাতির মত হড়মড় করে ঢ:কে 
পড়ল এক মাঝবয়পী মহিলা । ভার দলমলে চেহারা । গোল গোল মাঝেলের মত 
চোখের নিচে সুমরি প্রলেপ । মাংসল মহখের এখানে সেখানে পাউডারের ছোপ দুই 
গালে র:জের উৎকট লালিমা--যা এই বয়সে বেমানান-- 

মৈনে তো কয়দ্ফে কাহথী--ডাগদারনশীঙ্জ উঃ বহৃত খতরনাক বেতামজ বদমাস 
আছে, রোগনীর দিকে কড়া চোখে তাঁকয়েই 'ব্দ2াতগাততে মুখ ঘ্বারয়ে নল সেই 
মাহলা। দাঁতে দাঁত গেপেধরে বলন--উপকো--:ওই হারামঞ্জাদ কো ইলেকটার 
শক 'দাজয়ে--দাওয়াইসে কুছ নহী হোগী-- 

তুমি ভেতরে এনেছ কেন? 'মিসেস রায় 'বিরন্ত হয়ে বললেন যাও বাইরে যাও__ 

কেও আপলোগ ইলেকটার শক-__ 

তাহলে তুমই আমার এই চেয়ারটায় এসে বসো? একট থেমে তাকে ধনকে বললেন 
কাজের সময় বরস্ত করো না__বাইরে যাও- 

1হন্দ-স্থানী সেই রমনী তার মেদবহল বেহটাকে কোনরকমে টেনে:নে নিয়ে যেতে 
যেতে থমকে দাড়য়ে পড়ল। মরাফনে আস্ত অন্ুগ্থ সেই মেয়েটির দিকে একবার 
কঠিন ঘুণার দৃষ্টি ছুড়ে বেরিয়ে গেল । 


9115 13 016 100 02036 01 1191 188৫৫--_অথণাৎ মেয়েটির এই দংখজনক 
পাঁরণাঁতর জন্যে এই মহিলাই দায়ী--অস্ফুটস্বরে বললেন গীতাদেবা। 

ক রকম? 

সেসব পরে হবে। বেনারসে কখন পোছলেন--কোথায় উঠেছেন--তাই তো 
শোনা হল না-- 

উঃ-_ওয়াক-বকট শখ্দ করে বাম করতে শুরু করল পেশেন্ট। বাম করে চেত্বার 
ভাসয়ে দিল সে। 

এতটুকু 'বিচালত হলেন না ডর রায়। 'বরস্ত তো নয়ই। দেখলাম মানাঁগক 
রোগীর 'চাকংদকের কী অন্ভুত নৈপণ্য! চেম্নার থেকে উঠে ধাঁর পায়ে তার কাছে 
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গেলেন। পরম আদরে রো'গিণণর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে 1স্নপ্ধ মৃদুকণ্ঠে 
বলতে শুর? করলেন--সরম্বতীয়া--তুঁমি একট? শান্ত হও মা- একট? শান্ত হও। 
তোমার কিছ হয়ান_তোমার--গীতাদেবীর কণ্ঠত্বর ক্রমশ খাদে নেমে এল। মনে 
হল যেন বহ; বহু দুর থেকে যেন অঙ্ফুট আর মদুকণ্ঠে কোন সুমধুর গানের এক 
অপ মছ“নায় চারদিক কেমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে__ 

তোমার কোন অন্গুখ করেনি সরস্বতণয়া--তুমি--িলকুল সুস্থ 

সরস্বতী কোন কথা বলছে না। মনে হল মধুর এক আবেশে তার চোখদটো 
ক্রমশঃ জাঁড়য়ে আসছে। 

তোমার দি তকালপ আমাকে বলবে সরস্বতীয়া-_আমি-আঁম তো তোমার 
মা-র মত-- 

মেরী নিনদ নহণ আ-তি ডাগদারনীজি--নিনদ-- 

আচ্ছা সরঘ্বতীয়া কাশিতে তোমার কোনং জায়গা সবচেয়ে বোঁশ ভাল লাগে। 
একট: থেমে তার পিঠে আলগ্োছে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে আবার বললেন মসেস 
রায় একট: ভেবে বলো- 

গঙ্গা কী কিনার ! 

বাঃ _সরঘ্তপয়া-শোন তোমার যখন ঘুম আসতে চাইবে না-তখন তুমি 
এই কাণশর গঙ্গার সেই অপরূপ ছবির কথা এক মনে ভাববে | সেই ঘাটে ঘাটে ভন্তদের 
গুঞ্জন তার ভেতরেই পুজোর ঘণ্টা বাজছে--বি*বনাথের জন্নধ্নি উঠছে । আর-- 
আর তরন্দ্রাচ্ছম সরঘ্বতণর কানের খংব কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিস ফিল করে বললেন 
স্পসৈই ঘাটগৃলো কে ছ*য়ে ছশয়েই গঙ্গা বয়ে চলেছে--বয়ে চলেছে__ কত যুগ--কত 
কাল ধরে-- 

ঘুমিয়ে কাদা হয়ে গেল সরস্বতী । 


সরহবতণ--তার মা-র অসামাজিক জীবনের বাল। 

বাতাসয়া--তার মা পাঁতিতা। ঠিক রোজপ্টার্ড প্রস কিন্তু নয়। দপ্ত;ুরমত 
বিয়ে হয়েছিল। তার স্বামণ ছিল ডালমণ্ডির রইস আদমি অথণং বেশ পয়সাওয়ালা 
স্ষুতিবাজ লোক। অহল্যাবাঈঘাটের ওপরেই তার 'িণ্টির দোকান ছিল। খুব 
ভাল চলত দোকানটা। চার-পাঁচজন কর্মচাঁর সকাল থেকে রাত পর্যস্ত খাটতে খাটতে 
[হুমাসিম খেয়ে যেত। 

বেশি পয়সা ছলে যাহয়। মিঠাইওয়ালা বাস্থদেব তেওয়ার অগ্পসজ্প গাঁজা 
খেত। জংয়া খেলত। বাতাসি কখনো 'ীকছু মনে করোন। কিছ বলেওনি॥ 
মর্দানা লোগো কো এসব দোষ একটু আধট: থেকেই থাকে । এমন ?ক বেদার- 
ঘাটের কাছে এক খ:পস্গরং রাশ্ডির ( বারবনিতা ) ঘরে যে তার স্বামী মাঝে মধ্যে যেত 
তাও অজানা ছিল না বাতাঁসর। হয়ত তার বুকের ভেতরটা একট চিন চন করে 
জালা করত--কিম্তু কখনো বাস্দেবকে কিছ; বলোন। আঁভমানে দ.ঃখে মহখ 
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কালো করোন। আর করবেই বা কেন? 

বাম্ুদেব তাকে ভালবাসে । ভালবাসে গভীর ভাবে। টাকা পয়সা গহনা শাঁড় 
দেয় তাকে দ হাত ভরে । কোথাও কোন কমাঁত রাখোন তো সে! কিম্তু এখন সে 
যাঁদ বাইরে বাইরে ঘুরে একট: ম:খ বদলাতে চায়-চাক না। তার তো কিছ এসে 
যাচ্ছে না। কিন্তু-- 

জল যেমন নিচের 'দিকে গাঁড়য়ে যায়--তেমান পাপও নদ্নগামশ । দিনে দনে তার 
বেগ আরও বাড়ে । বড় বোশ বাড়াবাড়ি শুর: করল বাস্তুদেব। প্রায়ই রান্রে আসে 
না। বাতাস ঝগড়া করত। 'চিংকার করত-_দেওয়ালে মাথা ঠ.কত। কন্তু-- 

1কছুই হল না। বাতাস ফেরাতে পারল না বাসুদেবকে। হাল ছেড়ে দিল। 
[িম্তু যোদন বাসুদেব সেই র্‌পনী রূপজশীবণদকে বাড়তে এনে তুলল সেহদনই 
কোলে ছয় মাসের সরস্বতীকে নিয়ে ঘর ছাড়ল বাতাস । 

গোড়ার দিকে কোন বাড়তে রান্না কোন বাড়তে বাসন মাজার কাজ করে পেট 
চালাত বাতাস। ধ্বনাথের মান্দরের কাছে পান্ডা মহাদেব যড়ঙ্গীর মস্ত বড় 
বাড়র গাঁড়বারাম্বার নিচে থাকত রান্রে। তাকে দেখেই তেড়ে এসেছিল মহাদেব । 
কিন্তু তার আপাদমস্তকে চোখ বৃলিয়ে কেন যেন থেমে গেল। বলল--থাকো--কিন্তু 
নোংরা টোংরা কবো না-_ভাড়াটাড়া দিতে হবে না-াকম্তু বেলা বাসন মাজতে 
হবে--পয়সা গাবে না_বলেই জুতো মসমাঁসয়ে চলে গেল । যেতে যেতে বেশ গলা 
চড়িয়ে বলল, আরে বাবা 1বশ্বনাথের কাশিতে একটা অবলা জাশব দুধের বাচ্চা নিয়ে 
রাস্তায় পড়ে থাকবে--তাই কি হয় ? 

আরও পাঁচ বাঁড়তে খেটে রানে ডেরায় ফিরেই সরস্থতীকে ব্‌কে চেপে ধরে শুয়ে 
পড়ে। ক্লান্ততে দেহ অবশ হয়ে আসে । তবও-তব্‌ও স্বপ্ন দেখে সরস্বতীকে স্কুলে 
পড়াবে-_অনেক অনেক বড় হবে-রাজঘাটের বাবুদের বাঁড়র পরীব মত সুশ্দরী 
মেয়েটার মত হাতে মোটা মোটা খাতা বই নিয়ে কলেজে যাবে-বহমের উত্তাল ঢেউ 
এসে স্বপ্নটাকে ধাক্কা মেরে কোথায় তালয়ে নয়ে যায়। তার চোখ থেকে জল গাঁড়য়ে 
পড়ে দগাল বেয়ে । 

দিন কাটে। মাসযায়। হাতে দ্‌টো পয়সাও জাগয়ে ফেলে বাতাসিয়।। 

কেন যে এত খেটে খেটে হাড় কালি করছিস বাতাস, তারই মত বাড়তে বাড়তে 
ঠিকে কাজ করা লছমখ বলে--তোর এই গতর-- 

হীঙ্গতটা বুঝতে পারে বাতাঁস। বুকের ভেতরটা যন্ত্রণায় পড়ে যায়। যেসব 
বাড়তে কাজ করে-+সেইসব বাঁড়র ছেলে ছোকরা থেকে শুর করে বুড়োহাবড়ারা 
পর্যন্ত তার আশেপাশে কেমন ছোঁক ছোঁক করে । আর কতাঁদন--কতাঁদন যে 'নিজেকে 
শন্ত রাখতে পারবে বুঝতে পারে না। 

কয়েকাঁদন পরেই এমন একটা কান্ড ঘটে গেল, বাতাসকে আবার রাস্তায় নামতে 
হল। 

.মৌদম কাঙ্গের বাঁড় থেকে ফিরতে রাত হয়োছল। বাড়তে বড়ছেলের 'বয়ের 


5 


বৌভাত 'ছিল। ভালমন্দ খেয়ে ছাঁদা বেধে নিয়ে এসেই মেয়েকে নিয়ে শুয়ে পড়ল । 
থেতে দিয়েছে ঠিকই । কিন্তু গরুর মত খাটিয়ে নিয়েছে । ক্লান্ততে শরণর ভেঙ্গে এল। 
দেখতে দেখতে গাঢ় ঘমে তলিয়ে গেল। 

ঘূমের ভেতয়েই বাতাসর মনে ছল যেন খবভার-ভাঁর একটা বোঝা তার 
বকের ওপরে চেপে বসেছে। তার নিশ্বাস বম্ধ হয়ে আসছে । শরণরের সমস্ত 
শান্ত ?দয়ে তাকে সরিয়ে দিল। কিন্তু সে তাকে বুকের ভেতরে জাপটে ধরে একতাল 
ময়দার মত ঠাসতে ঠাসতে বলল হিসাঁফস করে, ডরে মাধ গ্যারে--বহৃত--বহৃত 
রপেক্লা বলতে বলতেই বাতাসর দেহে তার লালসার (বিষ ঢালতে লাগল । 

বেরিয়ে যাওয়ার সময় ভর পেট থেয়ে পরম তীঁগুতে ঢেকুর তোলার মত শন্দ করে 
চাপা গলায় বলল, বাবা বিশ্বনাথের পরম ভভ্ত পাস্ডা মহাদেব যড়ঙ্গী 'বনা ভাড়ার 
তোমাকে থাকতে 'দিয়ে বাবা 'বি*বনাথের এই কাশিতে তোমাকে আমার কাছে খণা 
রেখে পাপের ভাগী তো হতে পার না-- 


লছমধর কাছেই এসে উঠল বাতাসি-_ 

তোকে বলেছিলাম তুই পারার নারে বাতাসি- তোর মাংস খ.বলে খুবলে থেয়ে 
ফেলবে, বলল লছমণ। তারপর তার কানে কানে বলল কতগুলো কথা । 

সেই শরহ। সম্ধ্যার পর সেজেগুজে মৃথে পাউডার ঘসে গালে রঙ মেখে রাতের 
ত*্সরগ সেজে কোনাদিন মণকাঁণণকারঘাটে, কোনাদন হরিশ্চদ্দুঘাটে দাঁড়াতে শুরু 
করল বাতাস। 

কাশির এই গঙ্গার ঘাটে ঘাটে হাজার হাজার পণ্যাথী'। দণ্ড কথক এবং ভক্তদের 
ভড়র ভেতরে গছ নারীমাংস লোল.প লোকও তো থাকে । অতএব খদ্দের জ-টতে 
লাগল। জ.টবেই। 

হশ্দুর পরমতম পণ্যতীর্থ এই কাশি। এথানে ভিখারী 'িবনাথের ক্ষধাত" 
করপ-টে অমৃত ঢেলে দেন হয়ং অন্নগ:ণাঁ! এখানে কেউ উপোস থাকে না- হঠাধ 
কেন যেন থেমে গেলেন ডঙ্র রায়। 

আপান বোর ফিল করছেন নাতো! 

না-্নাস্পবলেন_কি-- 

মানাসক রোগী নিয়ে আমার কারবার । সরম্বতীর মনের জট খোলার জন্য ওর 
মার 'হিস্টা আমাকে িটেলস: জানতে হয়োছল"--থামলেন গীতাদেবী। মনে হল; 
তাঁর মনের ভেতরে কোন 'কছ: নিয়ে নাড়াচাড়া চলছে। 

[কন সরত্বতণ মরাফন আযাডিন্ট ছল 'কি করে? 

আবার 'কি--ক্রাম্ট্রেশান- 

সেটার কারণ 'কি--ওর মা ? 

অবশ্যই। তবে বাতাসি আরো নেক বোশ ভূঙগ করে ফেলোছল। সেই 
ভুলের খেসারত দিচ্ছে তার মেয়ে-_ 
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বাতাসি তার মেয়েকে চ্কুলে ভার্ত করে 'দিয়েছিল। পড়াশুনায় সরম্বতীর বেশ 
মাথা ছিল। দেখতে দেখতে নিচের ক্লাসগৃলো ভালভাবে টপকে টপকে উপরে উঠতে 
লাগল। দর থেকে শুনে খুশি হত বাতাসি। আর স্ব্নের রঙাঁন স্থতো বহ্‌বহ, 
দূরে ছড়িয়ে দিত--আরও দতিনটা পাশ দেওয়াবে। বড় চাকরি পাবে। তারপর 
ওর সেই বেতমিজ বদমাস বাপটাকে উঁচং শিক্ষা দেবে। তার সারি জিন্দেগী 
পারসানের বদলা নেবে । হয়ত__ 

হত। বাতাস যা ভেবোছল সবই হত। ভূত ভাবষ্যং ভেবে বেশ আটঘাট 
বে"ধেই সবাঁকছ করোছিল সে। সরম্বতগর জ্ঞান হওয়ার পরই তাকে গঙ্গার ওপারে 
রামনগরের একটা স্কুলের 'িণ্ডারগার্ডেন সেকশনে ভতি"করে দিয়েছিল বাতাসি। 
বড় হয়েও সেই স্কুলেই পড়াশুনা করত সরস্বতণ । বিশ্বাসী লোক দিয়ে টাকাপয়সা 
পাঠাত॥ 'নিজে পারতপক্ষে যেত না যদি কেউ চিনে ফেলে । কত 

পাপ কখনো চাপা থাকে না। বাতাসে ছড়ায় তার খবর । কোন স[ন্রে জানতে 
পারে সরস্বতখ তার মা-র কথা । সঙ্গে সঙ্গে যেন সব রহস্য--সব কুয়াশা পাঁর*কার হয়ে 
যায়__এইজন্যেই মা তাকে বাড়তে কখনো নিয়ে যেতে চায় না_-এইজন্যেই মা 
1নজেও সহজে তার কাছে আসে না। 

ইতিমধ্যেই স্কুলের কয়েকটি বড়লোকের মেয়েদের পাল্লায় পড়ে সিগারেট ফু'কতে 
শুর করোছিল সরম্বতী। পড়াশুনা শিকেয় উঠল। সারাদিন গঙ্গার শানবাঁধানো ঘাটে 
বসে থাকে । আর একটার পর একটা ?সগারেট থেয়ে যায়। 

তার সহপাঠ এক বন্ধু এসে বলল তুই এটা খা। সবদ:ঃখ ভুলে যাব বলেই 
সরস্বতীকে মরাঁফন দিল। মধূব এক আবেশে কেমন আবণ্ট হয়ে এল সরস্বতীর 
চেতনা । 

সেই শর: । দিনে দিনে সরত্বতণর ডোজ বাড়তে লাগল । স্কুল কতৃপক্ষ জানতে 
পেরে তাকে তাঁড়য়ে দিল। 

বাতাঁসর মাথায় আগুন জলে উঠল । দরজা বম্ধ করে মেয়েকে বেধড়ক মারধোর 
করল। সরস্বতশর পিঠ কেটে রন্তু ঝরল । ঠোঁট থেতলে গেল । কিন্তু তার মহখে 
এক কথা- থোরা ড্রাগ তো 'দিজীয়ে আপকণ গোড় লাগ মা- 

দিনের পরদিন না খাইয়ে রাখল মেয়েকে । আশ্চয“ খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করলেও 
খেতে চায় না। শুধু বলে ভ্রাগ এনে দাও-_ 

বাতাঁসির বৃকের ভেতরটা হাহাকার করে ওঠে কেনযে মেয়েকে স্কুলে পাঁঠয়ে 
[বদ্যেধরধ করতে চেয়েছিল ।; 

শেষ পর্যন্ত সেই লছমণই বাতাঁসকে দিল একটা শলাপরামর্__বাতাস মরাঁফন 
[কনে নিয়ে এসে মেয়েকে আদর করে পিঠে হাত বুলিয়ে বলল- শোন তোর ওষধ 
[নিয়ে এসোছ মা--এসব ছাইভস্ম বোঁশ খাস না--আবার মেয়ের চিববকে আলতো করে 
স্পশ* করে বাতাস বলল আম যা বলব-__-শ্‌নাঁব তো মা 

সৈইদিনই রাত্রে সর্বতীর ঘরে এল গালপাট্রা চাপ দাঁড়ওয়ালা একটা লোক। 
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কানে আতর মাখানো তুলো গোজা। গায়ে ফিনাফনে আরাদর পাঞ্জাবি। 

নেশায় আচ্ছন হয়ে শুয়েছিল সরস্বতী । লোকটাকে দেখেই আতঙ্কে চিৎকার করে 
উঠেই তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে ছ্‌টে বোরয়ে গেল। মুহ্‌তে" জলের মত 
পাঁরৎ্কার হয়ে গেল কেন মা অত আদর করে তাকে ড্রাগ এনে 'দিয়োছল। 

সরঘ্বতী কিছুতেই তার মার পাঙ্কল জীবনে যেতে চায় না। ড্রাগও ছাড়তে চায় 
না। বনে বসেখাবে। তার ওপর তার ড্রাগের খরচ জোগাতে হবে। তাতো আর 
হয় না। সংসার বড় কিন জায়গা_ থেমে গেলেন গীতাদেবী । 

কয়েক মুহূর্ত কি ভেবে আবার বললেন_-ড্রাগ পুরো বন্ধ করে 'দিয়ে মেয়েকে 
ঘরে আটকে রেখে দিল বাতাঁস। উদ্দাম হয়ে উঠল সরত্বতী। একটু থেমে মৃদুকণ্ঠে 
বললেন আযডক্দের ড্রাগ উইথভড্র করে দিলে যা হয়। কিম্তু বাতাস ভাবল মেয়ে 
পাগল হয়ে গিয়েছে । হাতে পায়ে শৈকল বেধে রাখল__ 


আযাডিকউদের সঙ্গে সরাপার কথা বলার ব্যাপারে তাঁর প্রতিশ্রাতর কথা স্মরণ কারয়ে 
1দলাম । 
ড্র 'মসেস রায় কোন কথা বললেন না। তাঁকে কেমন ক্লান্ত আর অবসন্ন মনে 
হল। বললাম--আজ না হয় থাক। কাল পরশু আসব-- 
বসুন-_বস্ন-অতদর থেকে এসেছেন- 
তাঁর সেক্রেটারয়েট টোবলের দেরাজ থেকে এক পাঁজা কাড" বের করলেন। 
পেশেন্টদের রেকড“! পাঁচ ইপ্চি মত লম্বা আর ইপ্চি চারেক চওড়া কাড়ে" এক একটি 
পেশেশ্টের নাম, বাবার নাম, ঠিকানা কেস 'হাস্ট্রি। 'ক্লানকে আমর আগের সিসটেম 
এবং এখনকার অবস্থা ইত্যাঁদ বিবরণ লেখা আছে। 
জগৎ মাঝ। 
কৃষ্ণাচারী আচাষ। 
তপতা মাখজানখী। 
তপন গোঁব। 
আনন্দীরাম- 
আরও কত পেশে্টের-কত নাম। এক একজনের ড্রাগের কবলে পড়ার কত 
অদ্ভুত ইতিহাস। 
এরা আপনার 'ক্লানক থেকে সুগ্থ হয়ে ফিরে গিয়েছে ? 
চুপ করে থাকলেন গীতাদেবী। কেমন শুকনো গলায় বললেন ডি-আ্যডিক্ 
কারে ছেড়ে দিয়োছি। এখন আবার নেশা করবে কি করবে না--সেটা নিভ'র করবে 
তার পাঁরপাশ্বিকের ওপরে” 
এদের কারো--হয়ার আবাউটস জানেন ? 
মাথা ঝাঁকালেন গীতাদেবী । অস্ফুটত্বরে বললেন-_-কি করে সম্ভব 2 
কিন্তু আবার কেন যেন কার্ড গুলো আনমনে ঘাঁটিতে ঘাঁটতে বললেন তবে জানতে 
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থুবই আগ্রহ হয়__এরা কে কোথায় আছে--কে কি করছে। একটু থেমে আবার ঝাপসা 
গলায় বললেন- কিন্তু কোন উপায় তো নেই__হঠাং থেমে গেলেন। 

[কিছুক্ষণ পর যেন একটা দারণ জানিস পেয়ে গিয়েছেন এমন করে বলে উঠলেন 
হাঁ--পেয়োছ যা খুজীছলাম, একটা কার্ডের দিকে চোখ রেখেই বললেন কথাগুলো । 

এই ছেলেটি আমার 'ক্লানকে এসোছিল বছর তিনেক আগে । হেরোইন আযডির । 
একটু থেমে আবার বললেন কিন্তু গণ ছিল অনেক--চমংকার ইংরাজী বলতে পারে-- 
দপ্তর মত সিনিয়র কোশ্িজ পাশ । আমি পুরোপযার 'ডি-আািক্ট কয়ে দিয়োছ__ 

এখন সে কোথায় ? 

তা বলতে পারব না-ক্রিনকের খাতায় তো বেনারসেরই ঠিকানা আছে-_- 
এদের তো কোন ঠিকাঠকানা থাকে না। মাথায় পোকা উঠল তো আবার নেশা করে 
কোথায় বেহুশ হয়ে পড়ে রইল-_একটু থেমে বললেন, তবে শনৌছ ছেলোট নাক 
তার বাবার দোকানের কাজকম্ম দেখাশোনা করে-_ 

দোকানটা কোথায় 2 

হরশ্চদ্দুবাটের গা 'দিয়ে যে বড় রাস্তাটা চলে গিয়েছে তার ওপরে একটাই 
হ্যাণ্ডল-মের কাপড়ের বিরাট দোকান, একটু থেমে আবার বললেন ডঙ্তর রায় বাবার 
দোকান হয়ত দেখবেন ক্যাশে বসে আছে ছেলোঁটি-তাকে আমার রেফারে"স দেবেন 


সাত্যই তাঁতবদ্ধের বিপুল সম্ভারে সাজানো বিশাল দোকান। 

খারদ্দারদের ভিড়ে গমগম করছে । আট দশজন কমণচাঁর সমানে খাটছে। 
কেউ র্যাক থেকে কাপড়ের গাঁটার নামাচ্ছে, কেউ বা শাঁড়টা খুলে বহর মেপে দচ্ছে। 
আর-- 

ক্যাশে বসে আছে এক যৃবক ঠক যেন পাথুরে ম্তি। কেমন ভাবলেশহান 
নার্ধকার মহখ ঘাড় পর্যন্ত কালো কোঁকড়ানো ময়লা চুলের রাঁশ। তার এখানে 
সেখানে জট ধরেছে । গালের হাড়দ:টো ঠেলে উঠেছে গীতাদেবীর বণনার সঙ্গে বেশ 
গলে যায়__ 
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যুব সমাজ পাগলের মত ড্রাগের দিকে ছুটছে। 
পাচ কেন? বিশেষজ্ঞরা বলেন শতকর। ** ভাগই 
দায়ী বাবা-মা এবং অভিভাবকরা 





স্ট্পিসরস 


বলাবাহ্‌ল্য এই ছেলেটিই সেই । 

দীনেশ যাজ্ঞি। 

যাঁজ্ঞর সঙ্গে আমার যোগাযোগের এই হল বাত্তাস্ত। 

আমার উদ্দেশ্য শুনেই দীনেশের মুখখানা শল্ত হয়ে উঠল । তার চোয়াল দুটো 
িলের মত এস্টে বসল দই গালে । 

আমার মনে দলে উঠল অস্বস্তির ছায়া'-সে কীরহষ্ট হল আমার কথায় ? 
1কদ্তু মুখে কিছু বলল না। রঙ বেরগ্ের তাঁতের শাড় আর ধ:তিতে ঠাসা বড় বড় 
র্যাকের দিকে চোখ দুটো ছাঁড়য়ে দিয়ে আস্তে আস্তে বলল, ?ি আর বলব স্যার 'দিদ 
ডান্তারনীজ আমার নতুন জম্ম দিয়েছেন ॥ একট থেমে আবার বলল, তান আপনাকে 
পাঠিয়েছেন--আপনাকে মদত দিতে হবেই- 

দোকান ভি“ ক্রেতাদের গুঞ্জন, টুকরো টুকরো কথা আর সেলসম্যানদের হাঁকডাক 
লক্ষ্য করে চাপা গলায় আমাকে বলল দীনেশ, সম্ধ্যার পর 'পিতাজী ক্যাশে এসে 
বসবেন, তখন আমার ছ:ট--আপাঁন হরিশচন্দ্রজীর ঘাটের *মশানে চাঁলয়ে আম্ুন-_ 
একট: থেমে আবার অস্ফুটস্বরে বিড় 'বিড় করে বলল হুশ ! আ্যাডক্নদের নিয়ে কেতাব 
লিখবেন -- 

বলাবাহল্য দীনেশ যাঁজ্ঞ প্রথমে আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেনি। রগীতি 
মত রূঢ় এবং ককশ ব্যবহারই করোছিল বলা যায়। পরে তার জণবনের অজ্ভূত ব-ত্াস্ত 
শুনে মনে হয়েছিল তাকে দোষ দেওয়া যায় না। বহু কম্টে তার মনটাকে একটু 
নরম করতে পেরেছিলাম । সে বুঝতে পেরেছিল-বেশ সচ্ছল ঘরের ছেলে হয়েও 
কেমন করে ডাগের জগতের অন্ধকারে পিছলে গিয়েছিল শুনে আমার মন তার 
প্রত সহানুভ্চাততে ভরে উঠেছিল । তখন সে আমাকে যেমন জল এবং জোসেফ 
[বিশ্বপ্রাণের তেমনি বলেছিল ভৈরোয়ার কোকেনখোর রবের মম্ণাস্তক পরিণতির কথা, 
বলোছিল সুইজারল্যান্ডের রূপসী তরুণী সুর উদ্দাম উচ্ছঞ্খল জণীবনের কথা, 
বলেছিল ইতালণর জাঁথ্ক মেয়ে ক্যারোলের যোনতাড়না এবং ড্রাগের চোরাকারবারের 
[বচন কৌশল । তার আযাডিন্ত জীবনের ইতিহাস বলেছিল দিনের পর 'দিন একেবারে 
মন উজাড় করে। 

সম্ধ্যার অম্ধকার ঘন হয়ে নেমেছিল হারশচন্দ্রধাটে | এমশানে চার পাঁচাঁট চিতা 
জহলছিল। চিতার লকলকে আগনের উল্টো ছায়া গঙ্গার ঢেউয়ে ভেঙ্গে ভেঙ্গে দরে 
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ছড়িয়ে পড়ছিল। 

গঙ্গার বুকে চোখ দুটো ছাড়িয়ে দিয়ে চুপ করে বসোছিল দীনেশ । আমাকে দেখেই 
রুক্ষ ককশকণ্ঠে বলল বস্্ন-_-তরল অন্ধকারে তার দুচোখে যেন আগুন 'ঝাকয়ে 
উঠল। 

ড্রাগ আাডিন্ট নিয়ে কেতাব লেখার মতলব হল কেন আপনার? একট থেমে 
আবার বলল, আপান ক মনে করেন কোন নেশাখোর আপনাকে খোলাখাল কখনো 
বলবে--কেন তারা ভ্রাগ থায়? হঠাৎ থেমে গেল দীনেশ। আমার মনে হল-_ 
তার কথাগুলোর ভেতরে বহুদিনের অনেক- অনেক জহালা ফুটে উঠল । ইম্পাঁসবল ! 


কোন 'কিছ্‌ ঘোষণা করার মত করে বলল সে--এই সাবজেক্টে কথনো বই লিখতে 
পারবেন না আপ'নি- 


কেন বলো তো? 

বার্‌দের স্ত;পে যেন জহ্ন্ত দিয়াশালাইয়ের কাঠি পড়ল। অন্ধকার গঙ্গার দিকে 
ঘুষ পাকিয়ে দ্রুত উত্বোজত গলায় বলল-_-কোন জ্যান্ত ি 'নজেই জানে 
জানে কেন তারা ড্রাগ থায় কোন: দুঃখে, কোন: হতাশা তাদের তাড়িয়ে নিয়ে আসে 
এই অন্ধকারের জগতে? থামল সে। নিজেকে সংযত করার চেক্টা করল। শান্ত 
গলায় আবার বলল, আর জানলেও তারা আপনার কাছে কখনো মহখ খুলবে না__ 
জেনে রাখবেন এরা অন্ধকার জগতের মান:ষ--অন্ধকারের আড়ালেই নিজেকে ল:কয়ে 
রাখতে চায়-_ 

কোন আযাডিক্উই যে বলবে না-আমি জাঁন- তোমার ডান্তারনশীজ গাীঁতাদেবীও 
জানেন। আম আস্তে আস্তে তাকে বললাম তাই তো তোমার কাছে এসোৌছ__একটু 
থেমে আবার বললাম ডন্র গীতা রায়ের খুব আশা--তুমি অন্তত আমাকে হেলপ 
করবে 

মনে ছল, একট: যেন বরফ গলল । আ্যা'ডিব্দের সম্বন্ধে কি জানতে চান? 

তোমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে যা বলবে--তাতেই কাজ হবে । একট: থেমে 
আবার বললাম- তবে ডতগের জন্য নেশাগ্রস্ত মানুষের ট্যাজেডি-- 

ট্যাজোড। যেন কশকয়ে চিৎকার করে হঠাৎ থেমে গেল যাঁজ্র, কত শুনবেন-- 
কয়জনের দুঃখ ক্টের কথা শুনবেন_ কত লথবেন- 

বলা দরকার এই সময় দগনেশ 'চিকাগোর মেয়ে জল আর বোদ্বাইয়ের জোসেফ 
দাতারের বত্তান্ত দিয়েই তার আভজ্ঞতা বলতে শুরু করোছিল। 


বাতাসে 'িতার অস্ফুট গম্ধ। সামনে গঙ্গার কলোল্লাস। আবছায়া অন্ধকারে 
ঘেরা হারশচন্দ্ুঘাট। 

জলকে তার বাবা উড়ে এসে নিয়ে গিয়োছল' সবে 'নিভে যাওয়া একটা চিতার 
রাশি রাশ আগুনের ফুলের মত অঙ্গারগুলোর 'দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে বলল 
দখনেশ, ডান্তারবাঁদ্য করে মেয়েকে সুস্থও করেছেন--এরকম কপাল--কম্তু আতর 
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বড় একটা দেখা যায় না, থামল সে। হয়ত তার মনের অন্ধকারে গাঁড় মেরে বসে 
থাকা আরও অনেক অনেক নেশাথোরদের ঝাপসা হয়ে যাওয়া মুখগুলো মনে 
করার চেষ্টা করতে করতে বলল--জোসেফ কে দেখুন--কোথায় যে হাঁরয়ে গেল_ 
এবার তোমার কথা বলো দণনেশ-_অবশ্য যাঁদ আপাঁত্ব না থাকে__ 
কোন কথা বলল না দখনেশ। 
তার উচু হয়ে ওঠা গালের হাড়ে গাঁড়বারাধ্নার মত মুখে বম্তণার চন ফুটে উঠল। 
ঝাপনা গলায় বলল আমার কথা ফি বলব বলুন আম 'নজেই জানি না বুঝতে 
পাঁর না-কেন এরকম ছল? থামল দীনেশ । আবার "কছুক্ষণ নিজের মনের 
ভেতরে ডুবে থেকে আস্তে আস্তে বলল, কোন পতন--কি কোন সর্বনাশের কারণ ক 
কখনো বুঝতে পারা যায়। অনেক সময় চেস্টা করলেও কোন হেতুই খঁজে পাওয়া 
যায় না--দ্‌রে ওপারের অন্ধকার দিগন্তে রামনগরের আলোগ্‌লোর 'দিকে তাঁকয়ে 
চুপ করে বসে রইল সে। 
সেই সম্ধ্যায় দীনেশের কথার ভেতরে প্রচুর বাড়ীত ভাবাবেগ এবং উচ্ছ্বাস ছিল । 
সৈসব বাদ দিয়ে এখানে সংক্ষেপে বলা হল তার কথা-__ 
দশাম্বমেধঘাটের কাছে তাঁতের কাপড়ের দোকানটা হল দীনেশের বাবা--স্ুরেশ 
যাজ্বর সাইড বিজনেস । তান ছিলেন প্রাতরক্ষা বা 'ডিফেম্ন ডিপার্টমেন্টের কাঁমশনড 
র্যাঙ্কের আফসার । মস্ত চাকীরি। ফফ্রিকোয়াটার। গাড়ি । কখনো 'দিল্লী--কখনো 
মণরাট কখনো আজমণর এবং আরো অনেক জায়গায় ঘুরে ঘুরে চাকার করেছেন । 
বদীলর চাকাঁর। স্থুরেশ তার দই ছেলেকে ভার্ত করে 'দিয়োছলেন দিল্লীর এক 
'মশনারী স্কুলে । স্কুলের হোস্টেলে থাকত। হোস্টেলে তাদের সঙ্গে যারা থাকত 
তারা সব দিল্লর বেশ খানদানী পয়সাওয়ালা ঘরের ছেলে। পড়াশুনা তারা খব 
কমই করত ষেটুকু না করলে নয়। 'দিনরাত আত্ডা আর হৈ-হূল্লেড় আর লযাকয়ে 
লহ?কয়ে সিনেমা দেখা । 
প্রথম নেশা করার 'দিনটার কথা এখনও মনে আছে দ্ীনেশের । সোঁদন রাত্রে 
সুপারিপ্টেডেন্ট সাছেব রাউণ্ড দিয়ে তার ঘরে চলে যেতেই দারোয়ানকে ঘ,স "দিয়ে 
তারা চারজন বোরয়ে পড়োছিল। তাদের পালের গোদা হছল-_এক একটা ক্লাসে তিন- 
বার করে ফেল করা ছেলে ট্যাম্ডন। ট্যাপ্ডন তাদের নিয়ে গেল নাইট শোতে। 
এখনকার বু গঞ্জের মত। সেক্সের ছড়াছাঁড়। তথন মেয়ে প.রদষের দৈছিক 
ব্যাপারটা সন্বন্ধে স্পম্ট কোন ধারণা হয়নি। তবে চেতনার ভেতরে ছায়াবাজির 
খেলার মত কতগৃলো রোমাণ্চকর অনুভ্ীত জেগে উঠল । 
গিসনেমার পর হোস্টেলে ফিরতে ফিরতে ট্যাণ্ডন পকেট থেকে সিগারেট বের করে 
বলল--নে--থা--ধর- 
না--ভাই 'পিগারেট খাব না 
ওরে আমার ধশ্মোপূত্ত:র রে--বলে ঘো্গয়ে হাসতে হাসতে দীনেশের মহখে 
1সগারেট গঞ্জে দিল । নিজেই খস করে লাইটার জ্বালিয়ে ?সগারেট ধারর়ে দিল। 
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আর সবাই তথন নাক মুখ 'দিয়ে ভর ভর করে ইঞ্জিনের মত ধোঁয়া ছাড়ছে । বাধ্য 
হয়ে সিগারেটে টান 'দিতেই হল। মুখটা কেমন তেতো বিস্বাদ হয়ে গেল। খক থক 
করে কাশতে লাগলাম । একটু পরেই সব ঠিক হয়ে গেল । মনের ভেতরে বেশ আমেজ 
ছড়িয়ে পড়ল । 

সেই শুরু! 

তখন দীনেশ ফ্লাস সিকে পড়ে । সঞ্জাহ খানেক পরেই প্যাকেট প্যাকেট ?সগারেট 
খেতে লাগল ॥ ঠোটে জহলন্ত সিগারেট ঝুলিয়ে আয়নায় নিজের মুখ দেখলে নিজেকে 
বেশ ঝড় বড় মনে হয়। মনে হয় গ্রোন আপ হয়ে উঠেছে। 

অধঃপাতের গাত হল জলের 'নয়গাঁতর মত। যত এগোয় তত তার বেগ বেড়ে 
যায়। তাত্র হয় গতি। ট্যাণ্ডনের সঙ্গে সে একদন এল হোস্টেলের কাছেই একটা 
চায়ের দোকানে । এক কোণে বসে ট্যাপ্ডন পকেট থেকে একটা প্যাকেট বের 
করল। সেটা খুলে শুকনো শুকনো আর একটু সবজেটে পাতা হাতের তালুতে 
নিয়ে বেশ ডলে ডলে জঞ্বা আর সর: কলকেতে পুরে আগুন ধারয়ে দিল । জ্রোরে 
জোরে কয়েকটা টান মেরে নাক 'দয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে কলকেটা তার হাতে দিয়ে 
বলল--নে-টান-_ জোরে জোরে টানীব- দেখাব কী মজা 
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আরে ইয়ার_ মেলা ফ্যাচ ফ্যাচ করিস কেন? ট্য"ডন গ্জন করে বলে--নে 
টান দে না 

কলকেতে মৃথ চেপে ধরে টান লাগাল দঈনেশ। মাথাটা ঝিম ঝম করে উঠল। 
মনে হল চায়ের দোকানটা, সামনের রাস্তাটা, তার ধারের সার সার বাঁড়গুলো সব- 
সব যেন দ্‌লছে। তার মাথার ভেতরে সব-সব তাল গোল পাকিয়ে যাচ্ছে। 

নে-আর টানিস না--প্রথমাঁদন স্পঞ্ট মনে আছে এই কথাগুলো বোধহয় 
বলোছল ট্যাপ্ডন। কলকেটা হাত থেকে নিয়েও গিয়েছিল। কিন্তু; নিলে কী হবেঃ 
তখন ডাগের এফেই শুর? হয়ে গিয়েছে । 

তার মনে হয়েছিল- মাটির এই পাঁথবী থেকে সে যেন ধারে ধরে অনেক-অনেক 
ওপরে একটা অজানা জগতের 'দকে চলেছে। সেখানে রামধনূর মত রঙবেরঙের 
আলোর ছটা--তারপরে 'ি হয়েছিল-কেমন করে হোস্টেলে ফিরে এসৌছল এসব 
আর এখন মনে নেই দীনেশের । 

গাঁজা বা হ্যাস খেতে শিখল দীনেশ । আর তার ভেতরে কেমন ওলটপালট হয়ে 
গেল। পড়াশুনায় মন বসে না। লাস্ট বেণ্ে বসে ঝিমোয়। শুধু মনে হয়-_ 
মনে হয় কতক্ষণে ক্লাস থেকে বোরয়ে একটা জয়েন্ট (এক 'ছিলিম গাঁজা ) চড়াবে। 

দেখতে দেখতে কয়েকটা বছর পেরিয়ে যায়। সিনিয়র কেমন্রিজের ফাইনাল 
পরধক্ষার সময় এাঁগয়ে আসে । দীনেশ ততদিনে আরও পোল্ত হয়ে উঠেছে । হ্যাসের 
ডোজ বেড়েছে দিনে অন্তত কম করে চারবার চারটে জয়েন্ট না নিলে শরীরের ভেতরটা 
কৈমন আঁ্ছির লাগে। 
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ইতিমধ্যে একদিন যে চায়ের দোকানে বসে তারা গাঁজা টানত সেই দোকানদার 
কথায় কথায় বলল-্-দনিয়াতে যদ কোন জায়গা থাকে তো সে হচ্ছে-_-নেপাল 
সেখানে মাঠে মাঠে বুনো ঘাসের মতই গাঁজার গাছ জন্মায় । যার বত থাঁশ তুলে 
নাও-_খাও-- 

সোঁদন থেকেই--দীনেশের মনে বাসা বাঁধল একটা বাসনা--নেপাল যেতে হবে" 
সেখানে ১ তোলা বা ১০ গ্রাম গাঁজার দাম মান্র তিন টাকা- সেই গাঁজাই এই 'দিজ্লীতে, 
মধবরাটে ১ তোলা বিশ টাকা । 

দীনেশের ডোজ বেড়েছে । বাবা যে কয়টি টাকা পাঠায় তা থেকে হোস্টেলের 
থরচ খরচা 'দিয়ে হ্যাস কিনতে পারে না। অতএব বাধ্য হয়েই কোনাঁদন কছ- বই বা 
কলম টুকটাক বিক্রি করতে থাকে । একদিন তার বাবার দেওয়া অটোমেটিক হাত- 
ঘাঁড়টাই জলের দামে দিল 'বাক্র করে। 

এসব যে করছে তারজন্য এতটুকু লজ্জা বা সঙ্কোচ হল না। 'ববেকের 
কামড়ের যন্ত্রণা তো নয়ই। 

এগ্‌লো কেন হয় জানেন£ এসব হল হ্যাসের ইনফ্লয়েন্স। গাঁজা খেলে আত্ম- 
সম্মান বোধ থেকে শুর করে বাদ্ধ বিবেচনা বিবেক সব-সব কোথায় তাঁলয়ে যায় । 

এখানে বলা দরকার দশনেশের বাবা সুরেশ যাঁজ্ঞর দই ছেলে। বড়ছেলে মহেশ 
পড়াশৃনায় ভাল । লেখাপড়া শেষ করে মিলিটারিতে ট্রেনংএ আছে । মেজ দীনেশ । 
তারপরে এক মেয়ে । ছোট পরিবার সুখী পরিবার । 

সুরেশবাঝুর পোস্টিং মীরাটে। দিনরাত আঁফসের কাজ নিয়ে ব্যন্ত। স্ত্রী 
মশরাদেবশ সমাজ সেবার কাজে ভূবে থাকেন । মরাটের মাহলাদের ভেতরে নেতৃস্থানগয় । 
ছেলেমেয়েদের দিকে মনযোগ দেওয়ার সময় তাদের কারো-ই নেই । আর-- 

দরকারটাই বা কি? বড়টা দাঁড়য়ে গেছে। মেয়ের জন্য গভনেস আছে, 
আয়া আছে। তারা মায়ের চেয়েও বোশ যত্ব করে। আর মেজছেলে 1দিঙ্লীীর 
সবচেয়ে নাম করা মিশনারী গ্কুলে পড়ছে। স্কুলের দারুণ নামডাক আছে। 
অতএব--চিন্তাটা ফিসের। ছেলেমেয়েদের মানষ করার জন্য তারা তো যথেন্ঠই 
করছেন-_-আত্মতীপ্তর একটা সৌধের ভেতরে বাস করেন তারা । 

তবুও--তবুও দীর্ঘ আটবছরের ভেতরে বোধহয় বার দুয়েক স্থুরেশ যাজ্র 
ছেলের স্কুলে এসেছিল। আসতে হয়োছল বাধ্য হয়ে। 'প্রান্সপাল সাহেব তাঁকে 
[চিঠি দিয়োছলেন দশীনেশের লেখাপড়ায় মন নেই_প্রাতাঁট টিউটো রিয়ালের পরণক্ষায় 
রেজাল্ট খারাপ করছে-- 

এসোছলেন সুরেশবাব ৷ দূুইবারই এসেছিলেন । 'প্রশ্সিপাল সাহেবের ঘরে 
যথারণতি তার ডাকও পড়েছিল । একদিকে তার বাবা আর একদিকে প্রিদ্সপাল-- 
দুজন দুদকে দাঁড়য়ে প্রচণ্ড বকাবাক করলেন। 'প্রন্সপাল সাহেব এাঁগয়ে গেলেন 
আরও এক ধাপ--চার-পাঁচ ঘা বেতের বাড়ি দিলেন হাতে। 

বাস ছয়ে গেল। তাঁদের কথাগুলো দানেশের এক কান দিয়ে কল আর এক 
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কান 'দিয়ে বেরিয়ে গেল- থেমে গেল দগনেশ | তাকে অবসন্ন আর ক্লান্ত বলে মনে হল। 


জানেন স্যার-ইয়ং ছেলেমেয়েরা যে ড্ঞাগ আিন্ত হয় বেশ খানিকটা জালা 
গমশিয়ে বলে উঠল দধনেশ তারজনা অন্তত সত্তর ভাগ দায়ী হল মা-বাবা বা 
আঁভভাবকরা-- 

কেন বলো তো? 

দেখবেন ডান্তারবাধূরা রোগী পরীক্ষা করে তার 'সিমটম দেখে এক এক রোগের 
এক এক রকম ওষুধ দেন, একটু থামল দীনেশ । আবার তাটিছল্যের একটা চাপা হাস 
বিকাঁমক করতে লাগল তার মুখে । মৃদুকণ্ঠে বলল ছেলেমেয়েদের শাসন করার 
দাওয়াই কিস্তু একটাই--বকাবাঁক বা তর্জন-গজন--কখনো সখনো-দহএক ঘা 
বেতের বাড়ি থেমে গেল দীনেশ । 

1িতনচারাঁট িতার রাঙ্গা আলোয় দীর্ঘছায়া ফেলে মাথায় পাগাড় বাঁধা চণ্ডাল 
লদ্বা বাঁশ য়ে পুড়ে পুড়ে একটা রবারের পুতুলের মত হয়ে যাওয়া মড়াটা 
থোচাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল দীনেশ এখনকার মা-বাবারা বড় 
বোঁশ ব্যস্ত । ছেলেমেয়েদের দিকে তাকানোর সময় নেই তাদের--দ্রুত উত্তোঁজত কণ্ঠে 
বলতে লাগল-_কেন লেখাপড়ায় মন নেই, কেন বদখেয়ালে মেতে আছে, কাদের সঙ্গে 
মেলামেশা করছে সে--এসব খশ্টিয়ে খটয়ে দেখার সময় নেই তাঁদের- ইচ্ছাও নেই। 
চুপ করে গেল দীনেশ । দুই হটির ভেতরে মাথাটা ঝুলিয়ে দিয়ে চুপ করে বসে রইল ॥ 

জানেন আমার বাবা মা, দৃজনেই আসতেন । আবার দূরে অন্ধকার গঙ্গার দিকে 
চোখদ-টো ছাঁড়য়ে দিয়ে বলল সে-_গ্কুলের বার্ধক উৎসবে 'প্রাম্সপাল সাহেব তাদের 
নেমন্তন্ন করতেন । কেন যেন, হঠাৎ থেমে গেল । আর তার চোখের কোণায় কোণায় 
ঝাঁকে উঠল আগৃন। তার ভেতরের কোন কঠিন য্পরণা সহ্য করতে করতে বলল 
তাঁরা এসেই ভি. আই' ীপ-মানষ্টার সেকেটাঁর হোমরা চোমরাদের সঙ্গে গা ঘেসা 
ঘোঁস করতে ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। তারই ফাঁকে আমার 'দকে তাঁকয়ে ভ্দুটো নাচিয়ে 
বলতেন-করে ভাল আছিস তো, পড়াশুনা করাছস তো? কথাগুলো আমার 
[দিকে ছংড়ে দিয়েই তাঁরা ছেলের প্রাত তাঁদের কর্তব্য শেষ করতেন-_থামল দীনেশ। 
সার সার িতার লকলকে আগুনের আভা তার চোখে মহখে আগুনের জহালার মত 
জঙলতে লাগল ॥ 'বিষান্ত কণ্ঠে বলল--জানেন মা 'কি বাবা-দুজনের একজনও লক্ষ্যই 
করলেন না__কেন আমার চোখদুটো ঢুলহ ঢুল--কেন আমার চোখের মণি দুটো ছোট 
হয়ে এসেছে । কথা বলাছ জড়িয়ে জাড়য়ে--থামল দীনেশ । বূক উজাড় করে একটা 
দীঘ্বাস ফেলে আবার আস্তে আস্তে বলল, শুনেছি মেয়েদের চোখের নজর নাকি খুব 
তাঁক্ষর হয়__ আমার মা পার্টিতে এসে ভি আই পি এবং হোমরা চোমড়া মহিলাদের 
?নয়ে এমন ব্যন্ত হয়ে রইলেন যে লক্ষ্যও করলেন না 'দল্লীর দারুণ গরমেও কেন লগ্বা 
হাত জামা পরে আছ--একটু থেমে আবার বলল সারা ছাতে ইনজেকশানের সু"চের 
অসংখ্য দাগগহলোকে ঢাকার জন্যই তা মা কজ্পনাই করতে পারেন না-_. 


3৬ 


সোদন প্রহরে প্রহরে রাত বেড়োছল। দীনেশ তার নেশাগ্রস্ত জীবনের এমন 
অনেক--অনেক ঘটনা বলেছিল । সেগ্‌লো যেমন 'বাচন্র তেমান রোমাণকরও ॥ আবার 
এক একটা বৃত্ান্ত তো রীতিমত আঁবগ্বাস্য, শরশর শিউরে ওঠে । আর বলা দরকার 
তার বিবরণের ভেতরে এমন একটা অন্ধকার অজানা জগতের ছবি পাঁরস্ফুট হয়ে 
উঠেছিল যেখানে নিঃশব্দে সকলের অলক্ষ্যে চলছে খুন জখম আত্মহত্যা আর অবাধ 
যৌনবাভিচার। বল্লাবাহল্য সেই জগ্রত-- 

ড্রাগের জগং- ড্রাগ ওয়াজ্ড 


দীনেশের মা বাবার উদাসীনতার প্রসঙ্গেই মনে পড়ছে বখ্যাত ইংরেজ ড্রাগ বিশেষজ্ঞ 
মার্টিন প্যান্টের (১8100 7900) সেই বিখ্যাত উন্ত _-ড/11905%91 0৩ 19830103 
(610510105 2100 50165565 21০ 17101685119 (18100517011 1116 ড/ ০0110. 1109 


17010905116 $০0010961 69061901010 1) 5৪ 018 %29 [03160 105/5103 (1) 
৫1069 95 1119 09210 569 1770 9০019010179 (09 (17611 7010019109--*107065 51৬5 
11701) ৪ 99150 58056 01 092০9. অরাঁধ সারা পাাথবীতে যে কোন কারণেই হোক 
মানসিক চাপ এবং জীবনের 'বাবধ ক্ষেত্রে অস্বাভাবক পণড়ন এবং জোরজবরদাস্ত 
বেড়েই চলেছে । আঁস্থর যুবসমাজ পাগলের মত মাদকদ্রুবোর দিকে ছুটে চলেছে-- 
ড্রাগে আসন্ত হচ্ছে কারণ তারা তাদের জীবনের সমস্যার আর কোন সমাধানের পথ 
খশ্জে পাচ্ছে না। মাদকীয় ওষুধ তাদের একটা মিথ্যা শাস্তির আবেশে আচ্ছন্ন 
রাখে। 

তাই প্যান্ট সাহেব আধুমিককালের মা বাবা এবং আভভাবকদের কাছে আবেদন 
জানিয়ে বলেছেন--ছেলেমেয়েদের শুধু শাসন করলেই হবে না তাদের স্বভাব চরিন্ত্ 
জানলেই হবে না--নিচের তথ্যগুলো মাথায় রেখে তাদের স্বাস্থ্যের দিকে কড়া নজর 
রাখতে হবে__ 

(১) ড্রাগের নেশায় আসন্ত হলে তাদের নড়াচড়া অন্যদের চেয়ে শাথিল হবে। 

(২) নেশাখোরের গায়ে চুলকো'নি হবে-াবশেষ করে নাকের দু'পাশে । 

(৩) হাড় জিরাঁজরে কঙ্কালসার চেহারা হবে। 

(8) যৌন দর্বলতা দেখা দেবে_ এব্যাপারটা আভভাবকের পক্ষে ধরা কাঠন। 
মেয়েদের খতুঘটিত গোলমাল দেখা যাবে ? 

(&) হেরোইন ছাড়া অন্য ড্রাগ যেমন গাঁজা, মারিজ;য়ানা, মরাফিন ইত্যাঁদ খেলে 
তার চোখের মণিটি প্রসারিত হয়ে যাবে-_ 

আর সারা পৃথিবীতে যে ড্রাগাট সবচাইতে 'বিধৰংসী এবং নেশাখোরদের দুবার 
আকর্ষণ- সেই হেরোইনের আযডিক্ঈদের সমটম বা লক্ষণগুলো (নিচে বলা হল) 
জানয়ে 'দিয়ে সতক করে 'দিয়েছেন-_ড্রাগাঁবশেষজ্ঞ স্ট্যানীল আইনস্টাইন-- 

(ক) চর্মরোগ আনবাধ। 

(খ) হাত পা ফুলে ফুলে যাওয়া । 
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(গ) চামডার রোমকংপের রণ্ধে রদ্ধেঃ পৃজ জমে যাওয়া । 

(ঘ) স্ট্যাঁফ লোক্যাল (50901 1,9০081 ) নামে একরকমের চামড়ার রোগ । 

(৩) রন্তদ-ঘ্টি এবং ম্যালোরয়া ও ধন-্টঙ্কার হলেও তার আত্মীয়পরিজনের 
বিচালত ও 'বাম্মত হওয়ার কছ€ নেই । 

[কিন্তু কখন এসব রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে নেশাগ্রন্ত মানহঘঁট তাও বশদ বলেছেন 
আইনস্টাইন সাহেব-যখন নোংরা এবং অপারশহম্ধ (07506111156) সত্চ এবং 
1সারপ্ ব্যবহার করা হয় এবং রাস্তার কলের জল 'কিদ্বা সাধারণের জন্য প্রন্রাবাগারের 
জল ফুঁটয়ে হেরোইন গরম করা হয়ে থাকে আর যখন বোতলের নোংরা মুখ বা 
ক্যাপে হেরোইনের 'মিকশ্চার রাখা হয় ও অপাঁরচ্কার তুলো বাবহার করলেই এসব 
রোগ হয়ে থাকে । 

(চ) যেসব নেশাখোর হেরোইন এবং অন্যান্য ড্রাগ ইনজেকশান করে দেহের 
ভেতরে পুস করে এবং যারা বিশেষ করে রাস্তায় বাস্তায ঘোরা মাদকসেবী অথাং 
জাঙ্করা প্রায়ই ভয়াবহ যৌন রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে ৷ আধকাংশ ক্ষেত্রেই আাডঙকের 
বা রমন স্খেব সাঙ্গনী (১০৯৮1 08107017) যৌনব্যাধাট তাকে আঁতারন্ত বোনাস বা 
লভ্যাংশ স্বরূপ দিয়ে থাকে । আর তার নেশা করার সহচব বা বন্ধট যান আনস্টে- 
িলাইজড স*্চট্টা এবং 'সারঞ্জ ব্যবহার করছেন -তান যৌনরোগাঁটিকে বেশ ভাল 
করেই জাময়ে তোলেন। 

(ছ) যারা দীর্ঘকাল ধরে মাদকে আস্ত, যাদের শরীর হযে গিয়েছে দ্‌বলি, ওজন 
গিয়েছে কমে, অপষ্ট যাদের 'নত্যসঙ্গী তাদের সামান্য ঠাণ্ডা লাগলেই 
ধনউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে যায়। ক্ষয়রোগ এবং *বাসকম্টজানত হাঁফান ও 
[বাভন্ন খতুতে খতুতে নানাবিধ ব্যাঁধতে তারা জজরত হয়ে জীবন কাটায় । 


হেরোইন এবং অন্যান্য ড্2াগে আসন্তদের কতগুলো লক্ষণ বাইরে থেকে ধরা যায়। 
মা বাবা এবং আভভাবকরা একট. নজর 'দিলেই ধরতে পারবেন যেমন ইনজেকশানের 
দাগ ল্‌কোবার জন্য লঙ্বা হাতার সার্ট, চোখ ছোট হয়ে যাওয়া, মণ সুকোনোর জন্য 
রঙণন চশমা পরা, অত্যাধক মিছ্টি খাওয়ার অভিলাষ, পুভ্টিহীন দঝল এবং ভেঙ্গে 
পড়া চেহারা । 

তথ্মীন সতক্+ হতে হবে আপনাকে যখন দেখবেন আপনার ছেলে বা মেয়োট একা 
একা আপন মনে থাকতে ভালবাসছে কেননা নেশাগ্রস্তরা নিজের বজপনার রগুণন 
জগতে বাস করতে পছন্দ করে । আপনাকে অত্যন্ত সাবধান হতে হবে তখন যখন 
দেখবেন আপনার ছেলে বা মেয়ে বাথরুমে অস্বাভাঁবক দীর্ঘ সময় কাটাচ্ছে। 
সাধারণত হেরোইনের 'শিকারর বাথরুমে বসেই সকালের এবং সপ্ধ্যার দ্‌টো কস 
ডোজ তৈ'র করে নেশাটাও এখানেই সেরে নেয়। 


নেশাখোরদের ত্বান্থ্য এবং তাদের চলাফেরার বাহাক লক্ষণেরই প্রসঙ্গে বলা দরকার- 


৫৭ 
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দীনেশেরই জীবনের একটা ঘটনা -_ 

1সনিয়র কেমান্রজ পরাঁক্ষায় ফেল করে লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে 'দয়ে বেনারসে 
তাদের বাড়তে চলে এসোৌঁছল দীনেশ । শান্ত সুবোধ বালকের মত বাবার হ্যান্ডল,মের 
দোকানে বসেছিল। কিন্তু সে তখন পাক্কা গাঁজাখোর। সকাল সন্ধ্যা শুধু দিনে 
দুইবার নয় আরও অন্তত বার চারেক হ্যাসের জয়েন্ট বা 'ছিণলম না চড়ালেই নয় । 

এতবার করে নেশা করলে বার বার দোকান ফেলে রেখে যায় ?ি করে? তাই 
দোকানে তার চেম্বারে বসেই গাঁজা টানত। চেথ্বার়ের বাতাসে হ্যাসের উগ্র ঝাঝাল 
গম্ধ ভেসে বেড়াত। 

দীনেশের টোবলে আযাসট্রের আশেপাশে রাজোর টুকরো টুকরো শুকনো পাতার 
কুচি পড়ে থাকত। তার বাবা স্ুবোধবাবু আসতেন--অন্ভূত সেই গন্ধটা পেতেন। 
তাঁর সন্দেহ হত দানেশ সগারেট ছাড়া অন্য কিছুর নেশা করে । কিন্তু 
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ডাগ কখনো নেশাখোরকে এক জায়গায় 
ছয় স্থির থাকতে দেয় না। | নেশার তাড়নার 
দীনেশ ঘর ছেড়েছিল-_ 


স্পা পাপ শাস্স 
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একবার ড্রাগের পশ্যাচে পড়ে গেলে আর কিছুতেই জুগ্থ জীবনে ফিরে আসা যায় না 
স্যার, মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে বলোছিল দীনেণ, কিন্ত; ওই সবনাশা ড্রাগ--ওই 
নেশা যে আমাকে কোন নরকে নিয়ে গিয়েছিল-_ 

দীনেশের বাবা-মা, দৃজনে যথেচ্ছই ভালবাসতেন তাকে । ব্বাসও করতেন । 
তাই তাদের হ্যা্ডল:মের দোকানের ক্যাশে বাঁসবোছলেন। কিন্ত; তাঁদের বধ্বাসের 
মযাদা দিতে পারল না দীনেশ । 

আর ক করেই বা পারবে? দিনে দিনে তাব হাযাসের ডোজ বেড়েছে । আর 
কাশশ হল সাধুসম্বাসীদের জায়গা । এখানে গাঁজার চাহদা বোৌশ। তাই দাগ 
বোশ। আর কাঁহাতক দোকানের ক্যাশ থেকে পধসা সারয়ে সারয়ে হাস কেনা 
যায় । ক্যাশ বইটাকে মালয়ে রাখাও একটা কাঠন ঝামেলা । প্রায়ই তার মনে 
হত--তার দম বুঝি বন্ধ হয়ে আসছে-__ 

আরে সঞ্তায় গাঁজা টানতে হলে চলে যাও নেপাল-_সেখানে মাঠে মাঠে বুনো 
ঘাসের মতই অঢেল গাঁজাগাছ-*শদল্লীতে তাদের স্কুলের কাছে চায়ের দোকানে যে 
হাস বা করতে আসত সেই বুড়ো নেপালি পেডনারের কথাগুলো তার কানে 
বাজত। 

সেই থেকে_ সেই স্কুলের দিনগ্‌লো থেকেই একটা বাসনা তার মনটাকে কুরে কুরে 
থেয়ে ফেলত--যেমন করে ছোক নেপাল যেতেই হবে । সেখানে মাঠে মাঠে অঢেল 
গাঁজা 

কাশধতে এই কাপড়ের দোকান আগলে বনে থাকা, রান্রে ক্যাশ মেলানো-নীবহ্থাদ 
বর্ণ এই জীবনের ওপরে যত বোশ 'বরন্ত হয়ে উঠোছল ততই বোশ করে তার 
বকের ভেতরে দাপাদাঁপ করাছল নেপাল যাওয়ার স্বপ্নটা । 

একদিন সুযোগ এসে গেল। মিসেস যাজ্বি ছেলেকে পাঁচ হাজার টাকার চেক 
ভাঙ্গাতে লেন । ব্যাঙ্ক থেকে গেক ভাঙ্গরে সোজা স্টেশনে এছ ত্রেনে চেপে বদল 
দীনেশ । 

তখন তাকে চেনার কোন উপায়ই নেই। ঘাড় পর্ধপ্ত ঝোলা বড় বড় কালো চুলের 
গোছা । হঠাৎ দেখলে মনে হয়--একটা হিপি। 

দুশোটাকা দিয়ে একটা পরচুলা বা হুইগ কিনে 'িনয়োছল দীনেশ । বাবা চারাদকে 
লোক পাঠাবেন। মাথানা পীলণ করে হূলছ্ংল করবেন, তাই এই ছম্মবেশের 
আড়াল । 
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এই নকল চুল বা হুইগ বেশ অদ্ভুত জানস। এটা দিয়ে যে মানষকে এত ধোঁকা 
দেওয়া যায় জানত না দীনেশ । 

রেল চলছে হু হ?করে। সবে রাত শেষ হয়ে ভোর হয়েছে । দীনেশ টয়লেটে 
গেল। যেই ফিরে এল তার বার্থে সঙ্গে সঙ্গে তার সামনের বাথের বদ্ধ দম্পতি কেন 
যেন উঠে দাঁড়ালেন। বুড়োর শুকনো মুখখানা ভয়ে ছাইয়ের মত সাদা । বড় 
তার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগল । 

দীনেশ ভ্যাবাচাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে গেলে। বড়ো বিড়ীবড় করে !কিষেন বলতে 
চেষ্টা করল। বড় তাড়াতাড় বেডং গুছিয়ে নিয়ে পাশের কোন কামরায় চলে 
গেল। বহ্ধও কাঁপতে কাঁপতে স্তকে অনহসরণ করল। 

তখন দশনেশের সাঁশ্বং 1ফরে এল । মাথায় হাত 'দিয়ে দেখল- মাথাটা খালি । রানে 
পরচুলাটা খুলে সেই যে মাথার 'নিচে রৈখে দিয়োছিল আর পরতে মনে নেই ! 

বুড়োবুঁড়র মনে হয়েছিল সম্ধ্যারান্রে যে মানৃষের মাথায় এত লম্বা লদ্বা চুল 
1ছল--এক রাম্নের ভেতরে তার মাথাটা ফরসা হয়ে গেল ক করে? লোকটা [নশ্চয়ই 
জীন! 

সমস্ত ব্যাপারটা আচ করতে পেরে রেলের সেই নিজ'ন কামরায় বসে হোহো করে 
হেসোছল দীনেশ । কন্তু সে জানত না--কজ্পনাও করতে পারেনি, নকল চুল পরে 
নিজের ভোল পাজটানোর সঙ্গে সঙ্গে তার ভেতরের মানৃষটাও, তার সত্বাটাও আমল 
বদলে যাবে! সেই যারা, কে জানে কিসের তাড়নায় পথেঘাটে ক্ষ্যাপার মত ঘ:রে 
ঘুরে বেড়ায়_ সেই লম্বা লবা চুলওয়ালা নেশাখোর হিপিদের সঙ্গেই কখনো খোলা 
আকাশের নিচে, কখনো পোড়া 'ঝিঁড়র টুকরো ছড়ানো নোংরা মেঝেতে তাকে থাকতে 
হবে অনেক--অনেকগুলো বছর । কিন্তু এখন থাক সে সব কথা । 


না। দীনেশকে কেউ 'চনতে পারল না। কেউ তার পিছ: 'নমিলনা। লক্ষেমোহয়ে 
সে'নীররে পৌছে গেল গোরক্ষপ:রে । তখন রান এক-টা। সারা গোরক্ষপুরের 
গায়ে তখন থকথকে কাদার মত ঘ:ম লেগে রয়েছে । 

খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারল এখান থেকে বাসে বা ট্যাজিতে যেতে হবে ভারত 
নেপাল সঈ্ান্তের চেকপোস্ট ভৈরোয়াঁতে । ভৈরোয়া থেকে বিমানে মান্ন আধঘণ্টা 
উড়লেই হমালয়েয় কোলে সেই রূপকথার রহস্যময় দেশ নেপালের রাজধানী শহর-- 

কাঠমান্ডু । 

দনেশের বৃকের ভেতরে হঠাং যেন ভমকদ্প হতে শুর করল। হ্যাসের দেশ 
যেখানে অপযপ্তি গাঁজায় আইনের কোন খবরদার নেই সেই নেপালের এত কাছে সে। 
1কম্ত যেতে পারবে না। তার ছাত দুটো নিসপিস করতে লাগল । 

প্রত পায়ে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে এলসে। সার সার গাঁড় এক একটা জন্তুর মত 
ঘাপাট মেরে দাড়িয়ে রয়েছে । ড্রাইভাররা যে যার গাঁড়র সিটে ঘময়ে কাদা হয়ে 
রয়েছে। গানেক কাকুতি মিনীত করল। বোঁশ টাকার লোভ দেখাল তারা কেউ যেতে 
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চায় না। হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দীনেশ । 
আম ক তোমাকে কোন সাহায্য করতে পারি ? 
লগ্বা সাপের মত 'হলাহলে চেহারার এক সাহেব তার সামনে এসে দাঁড়াল 
দীনেশের মনে হল 'জাঙ্ক'! তাকে সমস্যাটা বলতেই সাহেব হাত পাতল আমার 
টিপস? 
ডোণ্ট ওরি--কোন চিন্তা করো না ব্রাদার দীনেশ বলল তাঁম ট্যাক্স ঠিক করে দাও 
--তোমাকে খাঁশ করে দেব-_ 
সাদা চামড়ার মাহাত্মই আলাদা! সাহেব গিয়ে বলতেই এক ট্যাঁকাওয়ালা সেই 
রানেই ভৈরোয়াঁ যেতে রাজ হয়ে গেল । তবে ভাড়া একটু বোশ-দ্‌শো পঞ্চাশ টাকা । 
আর টাকার জন্য দীনেশের চিন্তা ি, তার পকেটে প্রচুর টাকা তথন গজ গঞ্জ করছে। 
ধীরে জু্থে বেশ আমোরচালে দীনেশ গাঁড়তে উঠে বসল । কালো ঘুটঘুটে 
অন্ধকারে দীনেশের মনে হল সাহেবের চোখ দুটো জঙল জঙল করছে । ?ক দেখছে-াক 
লক্ষ্য করছে তার ভেতরে ! 
শোন-হ্যাস নেবে সাহেব ফেস হাস 
ধূর--ওসব তো বাচচাদের ড্রাগ-- 
তাহলে ি পেলে তুমি খাঁশ হও-_ খোলাখীল বলে ফেল না-_তুীম গছ টাকা 
দয়ে বাও। আমি আমার ড্রাগ কিনব_ 
[ক তোমার ড্রাগ ? 
তার কথা যেন শুনতে পেল না সাহেব। কেন করুণ সতৃষ্ণ চোখে গাঁড়টার দিকে 
একবার চোখ বলয়ে বলল--তুমি তো ভৈরোক্া যাচ্ছ__তুমি সেখানকার খবর জান ? 
না-তো- আম তো এইমাত্র প্রেন থেকে নামলাম-_ 
হঠাং একটা কাণ্ড করে বসল সেই সাহেব । কেমন উদভ্রান্তের মত একবার দখনেশের 
আর একবার ঘন অন্ধকারে মোড়া ভৈরোয়াঁর দ্‌র গবসা্পল রাস্তাটার দিকে তাঁকয়েই 
হড়গুড় করে উঠে পড়ল গাড়িতে । দীনেশের পাশে বসেই হুম দল ড্রাইভার-- 
চালাও গাঁড়-- 
ব্যাপার কি বল্‌ন তো? ড্রাগ কেনার টাকা নেবে। আবার ভৈরোয়া পযন্ত 
ফোকটে লিফট ? 
প্লী--জ কশকয়ে চিৎকার করে বলল সাহেব-_-আর দোর করো না_বিড় [বড় করে 
আবার নজের মনেই বলল এতক্ষণ সেখানে যে ক হচ্ছে 
ড্রাইভার--গাঁড়তে স্টাটট দাও-দীনেশ এবার হুকুম দিল। 


কালো পিচের মত অন্ধকারের বংক চিরে গাড় ছটতে লাগল। 

সাছেব বেশ কথা বলল না। 

হয়ত বলতে চাইলও না । 'পছনের 'সিটে গা এাঁলয়ে চোখ বুজে বসে রইল । মনে 
হল যেন একটা আচ্ছন্নতার ঘোরের ভেতরে তা্গয়ে আছে। 
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দনেশের মনে হল ড্রাগের আকশন চলছে । 'কিজ্তু কোন: ড্রাগ হেরোইন না-- 
মরাফন? 

গাঁড় টলছে। হৈডলাইটের উগ্র সাদা আলো দংটো সামনের বালো অন্থকারটাকে 
গ্রেহাউণ্ডের মত তাড়া করতে করতে চলেছে । 

উভৈরোয়তে কি হচ্ছে ? 

কোন বথা বলল না সাহেব। কিছুক্ষণ পর ঝাপসা গলায় বলল, গেলেই 
দেখতে পাবে__ 

দশনেশের লোকটাকে রহস্যময় বলে মনে ছল। ড্রাগ কেনার পন্নসা চাইছে । অথচ 


থব একটা দরাবচ্ছা দেখে তো মনে হয় না। ভৈরোয়াতে তাড়াতাঁড় যাওয়ার জন্য 
ছটফটই বা কেন করছে? 


অনেকক্ষণ ধরে খুশচয়ে খূশটয়ে দীনেশ জানতে পারল ভদ্রলোক আমে'রকান। 
নাম রব। কলোরাডোর বাসিম্দা। ঘর ছেড়েছিল যখন তখন তার বয়স মাত পনের । 
তারপর আর কথনো একদিনের জন্যও তার দেশে ফেরেনি। আজ চাল্লশের সীমানায় 
পা দিয়েও দ:নিয়ার দেশে দেশে ঘোরা তার শেষ হয়ান। পাঁথবার বদ দেশ ঘংরেছে। 
তাই ইংরেজণ ছাড়াও ফরাসণ, জামনি, ডাচ এবং ইতালির ভাষায় কথা বলতে পারে 
অনগণল। আরও--আরও একটা অদ্ভুত আর অসামান্য গুণ ছিল--সেটা পরে জানতে 
পেরেছিল দীনেশ। 

[িন--তিনাঁট কয়লা খাঁনর মালিকের ছেলে সে। অগাধ প্রাচ্য আর 'বলাসাঁতার 
ভেতরে ডুবে থাকা একঘেয়ে জীবনে বণতশরচ্ধ হয়ে ঘর ছেড়োছিল। ঘর ছেড়েছিল 
রব-_বোঁচতময় রোমাপ্তকর আর আঁভনব এক জীবনের স্বপ্ন নিয়ে 'িম্তু সৈই অসম্ভব 
স্বগনই তাকে দ্রাগের খণ্পরে ফেলে 'দিয়েছিল। 

গাঁড় চলছে বড়ের বেগে । নেপালী ড্রাইভার প্টিয়ারং-এ হাত রেখে গনগন 
করে গান গাইছে । আর গাড়ির ভেতরের ডিমলাইটের স্বঙ্প আলোয় হঠাৎ দনেশের 
নজরে পড়ল রবের সেই ঘোর ঘোর আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গিয়েছে । গানের তালে তালে 
গাড়ির সিটে তাল ঠুকছে। 

রব--আমার কাছে হ্যাস ছাড়াও আরও ড্রাগ আছে-দেব? 

ক? 

কিছ: ছেরোইন আর সামান্য মরাফন-- 

ও সব চজবে না আমার প্লী- জ-_ড্রাইভারফে আরও এবটু জোরে চালাতে বলুন, 
ভেতরে ভেতরে নিদার:ণ একটা আ্থুরতায় যেন ভেঙ্গে গড়ল রব। পবেট থেকে কালো 
কাল্পো কোন শুকনো পাতার গড়ার মত কি বের বরে খুব জোরে চিবতে লাগল। 
যেন জিনিসটা এখন খেয়ে ফেলতে পারলে বাঁচে! 

ক থাচ্ছ রব? 

কোন কথা বলল নাসে। তার চোখ দুটো অস্বাভাবিক উজ্জল বলে মনে হল । 

গাঁড় এগোয় । ততই রবের আশ্ছিরতা বাড়তে থাকে । কখনো মুখ উ“চু করে 
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হেডলাইটের উগ্ন আলোর জালে মুহর্তে'র জন্য বন্দ হয়ে আবার সা সাঁ করে ছটে 
পালিয়ে যাওয়া মাইল পোস্ট দেখছে আবার কখনো গলা উশ্চয়ে ড2রইভারের সামনে 
আলোকিত ছ্পীডোমটারের কাঁটা লক্ষ্য করছে। 

দীনেশের মনে ছল রবের ভেতরে যেন হাজার হাজার ভোল্টের বৈদহযাতিক শান্ত বা 
এনার্জ নিঃশব্দে তরঙ্গায়িত হয়ে চলেছে । আর সেই অফুরান শাল্ততেই সে যেন টগবগ 
করে বেড়ায়-- 

রব তুমি কোকেন জ্যাঁডন্েড ? 

নট ওনি দ্যাট-_কোকেন িলারও--দপ করে জলে উঠল রবের চোখ দুটো । 
দ্রুত উত্তেজিত কণ্ঠে বলল-_গত 'শ্িশ বছর ধরে ইপ্ডিয়ার বড় বড় শহরে আমি কোকেন 
সাপ্লাই করোঁছ-একটু থেমে বলল বাজারে সম্তা ভেজাল হেরোইন, মরাফন আসায়, 
কোকেন মার খেয়ে গেল- এখন আমার খহবই মন্দা যাচ্ছে। হঠাৎ থেমে গিয়ে ভাই- 
ভারকে উদ্দেশ্য করে একেবারে উম্মাদের মত চিৎকার করে বলল নেপালধ ভাষায় 
তুমি কি এর চেয়ে জোরে গাঁড় চালাতে জানো না রাস্তা তো ফাঁকা-_ 

বেশ কছংক্ষণ গাঁড়র ঠসটের ওপরেই এপাশ ওপাশ করল-_। তারপরেই দ:হাত 
তুলে নিজের শরীরটাকে ডাইনে বাঁয়ে আকয়ে বাঁকিয়ে দোমড়াতে লাগল । মনে হল 
রবের গায়ে কে যেন বিছুটি লাগয়ে দিয়েছে । 

জানেন--ভৈরোয়াতে যেতে দৌর হচ্ছে বলে আমার যে ক প্রচণ্ড ক্ষাত জবলতে 
জহলতেই বলল রব। আরও ক যেন বলতে যাচ্ছিল । কিন্তু তীব্র উত্তেজনার আবেগে 
তার গলা আটকে এল । ফিছ-ই বলতে পারল না। শুধু নিদার:ণ আক্ষেপ হাত দটো 
কচলাতে লাগল । 

ভৈরোয়াতে কি আছে-_কি থাকতে পারে রবের । এই আধপাগলা সাহেবের সঙ্গে 
যেয়ে বিদেশ বি"ভুইতে আবার কোন বিপদে পড়বে না তো? দীনেশ ভাবে। 

সাহেব--ভৈরোয়াঁ_আ'সিয়ে গেছে-ডরাইভার কথাটা ছুড়ে 'দিল। 

দীনেশ দেখল ভৈরোয়াঁর দিকের অম্ধকার আকাশটা আলোর ছট্ায় উজ্জল হয়ে 
উঠেছে । আর বহু বহু দূর থেকে সমহদ্রের গর্জনের একটা আওয়াজ ভেসে আসছে । 
ভৈরোয়াঁ ক খুব বড় 'সাটি--শদ্দটা কিসের ? 

না-_না--শহর খুব ছোট, রব দরে আকাশের আলোর দিকে চোখ রেখে বলল-_ 
একটা মান্র বড় রাস্তা--একটি হোটেল, একটা ব্যাঙ্ক--ব্স বলেই দশনেশের পিঠটা 
চাপড়ে দিল । 

দীনেশ বুঝতে পারল ভেতরে ভেতরে উল্লাসে ফেটে পড়ছে রব। 

শোন ভ্রাদার, বহুকালের অন্তরঙ্গ বন্ধ্‌র মত রব বলল--তুমি আমার সঙ্গে প্রথমে 
ভৈরোয়াঁতে পেশছেই যাবে এয়ারপোর্টে--একটু থেমে আবার বলল তুমি তো নিশ্চয়ই 
কাঠমাশ্ যেতে চাও ? 

হশ্যা-নিশ্য়ই-- 

দৃগতনাদন পর পর কাঠমাণ্ডুর ফ্লাইট । যাঁদ ফ্লাইট না থাকে তোমার লাগেজ 
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হোটেলে তুলে দেব--তুমি তুম হোটেলে থাকবে রব কথাগুলো বলছে বে'কে ঝে'কে। 
ভেতরের তগন্র উত্তেজনা চেপে রাখতে পারছে না। 
গাঁড় শহরের কাছে এসে পড়ল। সেই দরাগত গন আরও তব্র--আরও 
উতরোল হয়ে উঠল । আর সেই আওয়াজের ভেতরে স্পন্ট হয়ে উঠল একটা বিদেশী 
অকেন্ট্রা বা একতানের উদ্দাম শব্দ লহরণ! | 
ইস--_যম্্রণায় অস্ফ:ট আর্তনাদ করে উঠল রব। গ্াঁড়র ভেতরেই উঠে 
দাঁড়াল। তাকে কেমন অবসন্ন আর হতাশ বলে মনে হল। 
আমার--আমার অনেক দের হয়ে গেলঃ কেমন জীঁড়য়ে জীড়য়ে বলল--কি করব 
বলো--তুমি বিদেশ বম্ধ:--আমার অনেক উপকার করেছ__ 
দীনেশ কোন কথা বলল না। সাগরপারের সেই জাঙ্ক, কোকেন আযডিত্রের 
'জন্য গভগর সহানুভূতির রসে তার মনটা কেমন ভিজে উঠল। 
গাঁড় ভৈরোয়াঁঁ-ভারত নেপাল সামান্ত শহরে পেশছে গেল। পবের আকাশে 
ভোরের রেখা । গ্রাছে গাছে পাণথ ডাকছে । 
রব তাকে সোজা 'নিয়ে এল এয়ারস্ট্রপে । একটা মানত ঘর। সেটা আবার 
বাঁশ-বাতা আর মাঁট 'দিয়ে তোর মেটে ঘর । আর চারদিকে ধু ধ ফাঁকা মাঠ । বিমান- 
বন্দর বলে চিনতে কম্ট হয়। 
রব খোঁজ নিয়ে এল--তিনাদন পরে কাঠমাণ্ড্‌র ফ্লাইট! তার আগে সেখানে 
যাওয়ার কোন উপায় নেই । সঙ্গে সঙ্গে রব তাকে শহরের একমান্র হোটেলে নিয়ে এল। 
অসন্ভব সন্তা--ড্যাম চিপ । 
এবার আমি-_আম যাই বজ্ধু--কেমন উদ্‌ল্রান্তের মত বলেই ছটে বোরয়ে গেল 
রব। দীনেশের মনে হল যেন একটা আগুনের হলকা বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে 
ছুটছে। 
দীনেশের কৌতুহল হল । 
তাকে অনুসরণ করল । কিন্তু না করলেই বোধহয় ভাল হত। তাহলে তাকে 
দেখতে হত না। অদ্ভুত আর মর্ান্তক সেই দূর্ঘটনার বিভংস দশ্য ! 
অকেস্্রার সেই তুমুল বাজনার 'দিকে কান রেখে হাঁটতে শুরহ করল দীনেশ । 
আরও এগিয়ে যেতেই তার কানে এল উচ্চণ্ড একটা সঙ্গীতের শন্দ। অনেক- অনেক- 
গুলো গলা একসঙ্গে গাইছে । কিন্তু ভাষা বুঝতে পারা যায় না। 
আরও কিছুটা যেতেই থেমে গেল দীনেশ । থামতে হল! অদ্ভুত নারকীয় 
সেই দশ্য! 
বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা একটা বড় মাঠে নাচগানের জমজমাট আসর বসেছে। 
বোঁশর ভাগই সাহেব-_. 
1কছ- মেমসাহেবও আছে। 
তারা নাচছে উদ্দাম এলোপাথাঁড়। কারো পায্লেই যেন কোন বশ নেই। যার 
যা থাঁশ, যেমন খীশ নেচে চলেছে। তার সঙ্গে চলছে সমবেতকণ্ঠে বেস্থরো গান । 
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কারো সঙ্গে কারো গলা মেলানোর কোন বালাই নেই। গ্রানের যেমন তাল নেই, ছন্দ 
নেই, তেমনি নাচেরও কোন মাথাম-ণ্ড্‌ নেই। 

বেড়ার বাইরে দাঁড়য়ে দেখছে ভৈরোয়ার কিছ: স্থানীয় লোক। ব্যান্ড বাজছে, 
বাজছে ক্যারওনেট, বাজছে ফ্লুট। তার সঙ্গে তাল 'মাঁলয়ে বাজছে ড্রাম! িল্ত;-- 
সেই মধুর সুরের একতানের সঙ্গে নাচের কোন যোগ নেই । 

দশ'কদের ভেতর থেকে শোনা যাচ্ছে টুকরো টুকরো কথার গুঞ্জন । 

বাহাত্বর ঘণ্টা ধরে নেচে চলেছে রে বাবা" 

প্রত্যেকটা সাহেব বেহেড মাতাল-_নেশাখোর-- 

আরে নেশার ধক না থাকলে এইরকম সারারাত সারাদিন নাচা যায় ? 

দতনজন আবার এল এস. ডি. ক আ'ফং খেয়ে বেহ"ুস হয়ে পড়ে আছে 
মাঁটতে । তাদেরকে মাঁড়যেই দ:টো যুবতণ মেমসাছেব কেমন আচ্ছল্নের মত নেচে 
চলেছে । তার্দের কারো স্কার্ট ছখড়ে ?নচে ঝুলে পড়েছে, কারো রাউজ ?পঠের দিকে 
[ছ*ড়ে ফালা ফালা হয়ে গিয়েছে । তাদের কোন ভক্ষেপই নেই। 

সেই বেআন্রু পোশাকের আড়ালে তাদের উদ্ধত যৌবন চিহ্ুগুলো অবারত হয়ে 
[গয়েছে। কামনান্মোত্ত নেশাখোরের দল নাচতে নাচতে তাদের চারাদকে ছে'ক ছোঁক 
করছে। কেউ কেউ আবার কোন মেয়ের কোন পিঠে খোঁচা মারছে কারো বা মাথায় 
গাঁট দিচ্ছে। মেয়েরা কখনো হেসে হেসে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ছে আবার কখনো 
ঠাস ঠাস করে তাদের গালে চড় কাঁষয়ে দিয়েই বাজনার তালে তালে নেচে চলেছে-- 

ইফ উইশ্টার কামস-ক্যান স্প্রং 'ব ফার বহাইণ্ড -__আবেগদীপ্ত মধৃর কণ্ঠে এক 
সাহেব হঠাত ভিড়ের ভেতর থেকে গেয়ে উঠল। মূহৃতে" সেই হট্টগোল, সেই 
এলোপাথাড় চিৎকার সব-সব স্তথ্ধ হয়ে গেল। 

সাহেবের দিকে তাকিয়েই চমকে উঠল দশীনেশ। আরে রব । এত অম্দর সুরেলা 
তার গানের গলা! চারাদক থেকে রব উঠল-_গেয়ে যাও গেয়ে যাও--রব--তুমি 
থেম না_ প্লীজ--তুমি থেম না 

গানের সঙ্গে সঙ্গে নেচে নেচে ব্যাঞ্জো বাজাতে লাগল রব। 

বাহবা-_বাহবা 1 উচ্ছ্ীপত হয়ে উঠল নাচিয়ে সাহেবরা ॥ একটা মেমসাহেব তো 
কাণ্ডই করল। মোটাসোটা দেহটা নিয়ে কোনরকমে টলতে টলতে এসে হঠাৎ তিড়ং 
করে একটা লাফ মেরে রবের গলা ধরে তার বুকে মাকড়সার মত ঝুলতে লাগল । রব 
তাকে এক ঝটকায় মাটিতে আছড়ে ফেলে দিল। মেয়েটা বাচ্চাদের মত তুকরে কাঁদতে 
লাগল। 

আঃ কণ মাথাম-ণ্ড; বাজাচ্ছ-__ফ্লুটের বাজনদারের 'দকে তাকিয়ে খেশকয়ে উঠল 
রব। পাগলের মত ছুটে গিয়ে তার ছাত থেকে কেড়ে নিয়ে ফ্লুট বাজাতে লাগল সে। 
অপরংপ মধুর এক সবরের ইন্দ্রজাল ছাঁড়য়ে পড়ল বাতাসে । 

তুমি__তুঁম ক সুন্দর বাজাতে পার রব, এক জন্দরী অঞ্পবয়সী মেমসাহেব রবের 
[দিকে মস্ধ আর অপলক চোখে তাকিয়ে বলল । 
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ও তাই নাকি! কি হল কে জানে, ফ্লুটটাকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে ছটে এসে 
মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরে তাকে হাঁটুর ওপর বাঁপয়ে নিয়ে গান জংড়ে দিল রব-_ 

ও--ব্রাইট ফ্লাওয়ার । হজ হোম ইজ এভীরহয়্যার*মেয়েটা আহলাদে গদগদ 
হয়ে রবের বৃকে গা এালয়ে দিল। 

হচ্ছে না- হচ্ছে না--কিছ; হচ্ছে না--হুঠাৎ 'বিরত্তিতে ফু*সে উঠল রব। বঙ্গে 
বাঁজয়েকে ধাক্কা দিয়ে সারয়ে দল । 'নিজেই বঙ্গো বাজাতে লাগল । 

ফ্যানট্যাসাটক--অচ্ভুত অস্ফুট কথা দ:টো দখীনেশের মুখ থেকে বেরিয়ে গেল । 
রব যে কোন বাজনা বাজাতে পারে-_কা সুশ্দর গান করতে পারে--জানয়াস ! শ্রদ্ধায় 
ভালবাসায় তার চোখ দ:টো কেমন গভীর আর অগাধ হয়ে ওঠে । 

বঙ্গের দ্রুত জলদ বাজনায় নাচয়েদের রক্তে যেন আগন ধরে যায়। মুখে সিটি 
বাজিয়ে তারা উদ্দামবেগে নাচতে থাকে ! 

হঠাৎ এক সাহেব আছড়ে পড়ে মাটিতে মাথা ঠুকতে লাগল । হাউ হাউ করে 
সেকীকাম্না! 

ড্রাগের আকশান দীনেশের মনে হল--আর সেই ড্রাগ-ডেঁফাঁনটাল--কোকেন- 
কোকেন আযাডিক্নকে বন্য আর উদ্দাম করে তোলে । কোকেনের আকশান না থাকলে 
টানা বাহাত্তর ঘণ্টা সমানে নেচে যাওয়া সম্ভব নয় কখনো -- 

এই শালা__তুমি কোকেন দেবে বলে আমার কাছে আযাডভাঙ্স টাকা 'নিয়েছিলে, 
বেটে মোটা হোদল কুতকুতের মত চেহারার এক সাহেব রুখে এসে দাঁড়াল রবের 
সামনে । গোল গোল চোখ দুটো ঘুরিয়ে ঘরকে বলল, আবার তিনাঁদন পরে মাল 
দেওয়ার কথা 'ছিল-_িন্ত তুম শালা টাকা নিয়ে সেই যে ভেগে পড়লে 

কশ যা তা বকছ? বঙ্গো রেখে উঠে দাঁড়াল রব। অঙ্প আলোয় পূশথ পড়ার মত 
করে তাক্গ চোথে তার দিকে তাকিয়ে বলল-কত গ্রাম কোকেন টেনেছ"_মাথরি-_ 

বাজে কথা বলো না-_হুয় কোকেন না হয় আমার টাকা 'ফারয়ে দাও__ 

কণ আশ্চর্য পোখারার হোটেলে তোমাকে আম তোমার কোকেন ফিরিয়ে 
দয়েছি- 

[মথ্যে কথা--ডাহা মধ্যে তুমি 'দিলে আর আম ভুলে যাব? 

গল- রবের লগ্বা দেছটা এবার সাপের মত দলে উঠল । তীব্র আক্লোশে ফুসতে 
ফুসতে বলল তোমরা স্প্যানিশরা 'দিনদপুরে পুকুর চর-- 

?ক বলাল-_শালা--জাত তুলে কথা, যাদও রব তার চেয়ে দ্বিগুণ লম্বা-_কিন্ত 
এক ধাক্কায় তাকে মাটিতে ফেলে দিল। 

তবে রে শালা বাষ্টার্ড! ধুলো ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রব। হিংস্র বাঘের মত 
গজরাতে গজরাতে যেই সেই স্প্যানিশ সাহেবের গলাটা চেগে ধরতে গেল- অমনি 
মম্যাস্তক এক আতনার্দ করে মাটিতে পড়ে গেল রব। 

সেই ল্প্যানিয়ার্ড তার উরতে ছ7রি বাসয়ে দিয়েছে । আরো কয়েক ঘা দিয়েছে 
তার 'পিঠে। তাজা রত্তে মাটি ভিজে গেল। 
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আশ্চর্য রব বুঝতেই পারল না-_তাকে ছার মেরেছে । প্রচুর রন্ত ঝরেছে। কল্তু 
কোকেনের নেশার ঘোর যখন একটু একটু করে ফিকে হতে লাগল তখন উরুদেশে ছাত 
দিয়ে যষ্ঘণায় চিৎকার করতে শুর করল। 

নাচিয়ে সাহেব মেমরা ব্যাপারটা দেখেও দেখল না। তারা রন্তের ভেতরে লুটিয়ে 
গড়ে থাকা রবের দিকে তাকিয়ে একে একে চলে যেতে লাগল । 

দীনেশ ডান্তারের জন্য অনেক ছ:টোছুটি করোছল। 'কিদ্তু-নতুন মানুষ । 
জায়গাটার হাল হ'ককং জানে না। অনেক ঘংরে-_ডান্তার যখন নয়ে এল, তখন সব 
শেষ থেমে গিয়েছিল দীনেশ । তার চোখদুটো কেমন ছলছল করতে লাগল । 

জানেন স্যার নেপাল থেকে কখনো মশরাট, কখনো দিল্লী বোম্বাই গোয়ায়-_ আরও 
কত জায়গায় গিয়েছি আবেগভরা কণ্ঠে বলল দীনেশ- কত আ্যাঁডিন্৯--কত জাঞ্কর 
সঙ্গে মেলামেশা করেছি । কিন্তু-আচমকা থেমে গেল সে। আবার নিজের মনেই 
অস্ফুটত্বরে বলল, রবের মত আমি আর কাউকে দেথান-_ 

তোমার কি মনে হয় দশনেশ এসবই ক কোকেনের আ্যকশান? 


সার্টেনাল--রব থেকে শুরু করে নাচিয়ে সাহেব মেমরা প্রত্যেকে হেভি ডোজের 
কোকেন আযডঈড-_ 
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কোকেন নেশাখোরকে বন্য আর উদ্দাম করে 
সাত তোলে । পটপার্টিতে রবের মর্মীত্তিক পরিণতির 
জন্য দায়ী কফি কোকেন নয়? 





40098106 50109111099 [)1000০9 ৬০19 ৬/110. ৪৪১০৩” অর্থাং কোকেন কখনো 
কখনো রন্তের ভেতরে আদিম একটা বন্য প্রবাত্ত জাগয়ে তোলে--কথাটা বলেছেন 
[নিউইয়কের ইনাষ্টাটউট ফর দিম্টাড অফ ড্রাগ মসইউজের এাজাকউাটভ ডরের 
এবং প্রবীন ড্রাগ বশেষজ্ঞ স্টেনীল আইনস্টাইন । আরও জানয়েছেন 'তান-- 
কোকেন এমন একাঁট ভয়াবহ ড্রাগ ঘা মানুষের কেন্দ্রীয় ্নায়ৃতদ্ত্রকে উত্তোৌজত করে 
তোলে । তার ল্যাটিন নাম এারথঁকজসলন কোকো € 81500105519) ০০০০ )। 
দাক্ষণ আমোরকার আ'শ্ডজ পর্বতের ঢাল:তে ছোট ছোট এক ধরনের গাছ জদ্মায়__ 
তাকেই বলা হয কোকো প্রাণ্ট। এই গাহাটিকে দাক্ষণ আমোরকার আঁদবাপণ 
লুকাস এবং আজটেকরা তাদের ধমীয় ক্রিপ়ানঞ্ঠানের পাঁবতর একটি উপকরণ মনে 
করত। 

শধ ধমীঁয় ধ্যানধারণাতেই নয়। দিনে দিনে কোকোর আরও অনেক আশ্চ্ষ 
গণের কথা জানা গেল । কোকো বোঁশ খেলে জিভ এবং বেহের চামড়া আস্তে আস্তে 
অবশ হয়ে আসে। 

১৮৮/০ থহীঞ্টাত্দে দেহের কোন কোন বশেষ জান়গা অপাড় করা বালোক্যাল 
আনেম্ধোসয়ার জন্য কোকোকে আনেনথোটক ড্রাগ হিসেবে স্ুপারশ করা হস। 
তার দধর্ঘ চার বছর পর কোকো নিয়ে চীিকৎসকদের ভেতবে মাথা ঘামানো শর: হল। 

শুনলে কেমন আশ্চর্ধ হয়ে যেতে হয় এই ড্রাগটিতক নিয়ে সবচেয়ে বোশি পবাক্ষা- 
নশীরক্ষা করোছিলেন ভুবন বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী__ 

ক্রয়েড--[সিগম-ণ্ড ফয়েড । 

কোকো নিয়ে দিনরাত গবেষণা করতে করতে দৃটো কাজ তান করোছিলেন- 

তাঁর এক সহকমর্ধ হলেন মরাফ:ন আপন্ত। তাকে তান কোকেনের সাহায্যে 
মরাফন ছাঁড়য়েছিলেন। হয়ত সেই প্রথম কোকেনকে ওষ.ধের মঠ ব্যবহার করা 
হয়োছল--অথাঁৎ 14০90102115 100০9৫ 009921176 ৫6196170091)০6-* 

আর একটা কাঞ্জ হল-_নগন-ণ্ড ফ্রয়েডের এক ঘানন্ঠ বাণ্ধবীঞ্জে লেখা তাঁর চাত 
থেকে জানা যায়--কোকেন সত্বন্ধে যুগধুগান্তরের যে জনশ্রযাত-যে অলীক বিতবাস 
কোকেন যৌনক্ষুধাকে আরো তীব্র_-আরো উগ্র করে তোলে অথাঁং তার আফো- 
1ডাঁসপাক* বোৌশদ্ট্যকে তান বাঁলঘ্ঠ কণ্ঠে সমর্থন করোছিলেন এবং দযানয়ার দেশে 


সস, 
স্পা 


* আফ্রোদিতি- গ্রীক পুরাণে প্রম ও সৌন্দর্যের দেবী । 
আফোর্দি সিয়া-যৌনহৃখ বা আনন্দ । 
আআফোদিসিয়স অফ আফোদ্রাইট-_-যৌনকামনাকে উদ্দীপ্ত কর! । 
আফোদিনিয়াক-_যৌনকামনাকে জাগিয়ে তোলার বৈশিষ্ট্য । 
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দেশে প্রচারও করেছিলেন। 

ফ্লয়েডের এক ঘাঁনঘ্ঠ সহকমণ ডন্লুর কোলার (197. &.০1187) কোকেনকে 
লোক্যাল আনেসথোসয়ার বা শরশরের বশেষ কোন জায়গাকে অসাড় করার কাজে 
প্রয়োগ করলেন। তারপরেই দাঁতের 'চীকৎসায় কোকেনকে ব্যবহার করতে খুব বেশি 
দের ছল না। আর এই শতাদ্দীর শুর:তে (১৯০৫ খতীঞ্টান্দে ) বৈজ্ঞানক আইনহন" 
(12101)010 ) 'বাভন্ন বস্তুর 'মশ্রণে কোকেনের বদলি বা সাবাস্টাটউট হিসেবে তোর 
করলেন 'প্রোকেইন? । 

[কম্তু বলা প্রয়োজন, কোকোর এঁত্হ্য আরও আদব কালের । দাঁক্ষণ আমোরকার 
আ'দবাসণদের দৈনান্দন জীবনচযয়ি তাদের সংস্কৃতি ও ধ্যানধাবণায় কোকোর অবদান 
অসামান্য । পের, বাঁলাভয়া, কলাম্বয়া এবং আজেণ্টিনার রেড ইশ্ডিয়ানরা তীব্র 
মেল আবহাওয়া থেকে আত্মরক্ষার জন্য এবং জীবনধারা সহজ ও মসংন করার 
জন্য কোকোর পাতা চিবিয়ে খেত। হাজার হাজার বছর ধরে বংশপরদ্পরায় রেড- 
ইন্ডিয়ানদের ভেতরে প্রচর্লিত 'ছিল একটা ব*বাস--কোকোর ছোট ছোট ফল 'চাবয়ে 
খেলে তারা তীব্র ক্ষ-ধা এবং মবসন্নতভাকে জয় করতে পারবে। 

কালের ব্যবধানে এসে কোকেণের 1কম্তু অনেক রদবদল হয়েছে । আজ আর 
ধম''য় ক্রিয়াপ্রকরণের উপকরণ 1হসেবে কোথাও কোকেন ব্যবহৃত হয় না। হয় না দেহের 
কোথাও অসাড় করার জন্য বা লোক্যাল আ্যনেসথোঁটিক হিসেবে তার বাবহার। 


আইনস্টাইন সাহেবের বই "৪০১০৫ 006 101085-এ লেখা কোকেন প্রসঙ্গে এই 
কথাগ্‌লো মনে পড়ে গেল দশীনেশের কাছে শোনা কোকেনখোরদের সেই ভয্নাবহু 
খুনোথূনির মমন্তুদ ঘটনায় । 

কোকেনের বিষময় পারিণাম সন্বন্ধেও এখানে 'কিছ বলা প্রয়োজন-_ 

(১) কোকেন থেতে খেতে হঠাৎ বন্ধ করে দলে নেশাগ্রস্ত গভীর হতাশায় এবং 
আঁবচ্ছন্ন একটা 'বজাঁন্ত বা মাতভ্রমে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। 

(২) কোকোর পাতা চিবলে লোকাঁটর ম:খের ভেতরটা চিন চিন করে জলে 
যায় আর তারপরেই মনে হয় মুখখানা বুঝি অসাড় হয়ে যাচ্ছে- দ্রাগের আনে- 
সথেটিক আযাকশান বা অবশ করে দেওয়ার ক্রিয়া শুর: হয়ে যায়। 

(৩) কোকেন খেলে সামায়কভাবে বেশ সুস্থ ও গভশর মনে হয় এবং কোফেনে 
আসন্ত মানুষট দেহে ও মনে অবসল্নতাবোধ নাও করতে পারে। 

(8) নস্যির মত করে নাক দিয়ে কোকেন 'নলে কিদ্বা দেহের কোথাও যদি 
ইনজেকশান করে দেওয়া হয়-_তাহলে নেশাগ্রস্ত তীর আর অস্থির উত্তেজনায় যেন 
টগরবগ করে ফুটতে থাকে। তার মনে হয়--তার বোধহয় অফুরস্ত শস্ত বা আন- 
[লামটেড এনার্জ। অবশ্যই বলতে হবে এটাই হুল কোকেনের বিপজ্জনক পাঁরণাঁত 


নেশাখোরের ধা €কৃত ক্ষমতা সেতার চেয়ে অনেক বোশ--অতিরিস্ত ভাবে অথাং 
ওভার এ'স্টমেট করে। 
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(৫) কিছ সময়ের জন্য সাঁত্যই সে অনেক--অনেক বোঁশ কাজ করতে পারে-- 
তার মানে এই নয়- তার শান্ত বা এনার্জ বোশ। এই ড্রাগের প্রভাবে সে ক্লান্ত বা 
অবসম্বতা বোধ করে না। 

(৬) শালক হোমসের শ্রদ্টা স্যার আথাঁর কনান ডয়েল নিজে কোকেন খেতেন। 
সৈইজন্যেই কোকেনের প্রভাবাট বা তার আযাকশানট পারষ্ফুট করে তুলেছেন শার্লক 
হোমসের ভেতরে । এক একটি অত্যন্ত জাঁটল রহসোর সমাধান করার জন্য শাললক 
হোমস অফুরন্ত শল্তিতে নিরলস পারশ্রম করে চলেছেন-- 

919110010 01065, 11950010901 £০01 1115 10512101 91010011015 5199 *.* 

কোকেনের কুফল সম্বন্ধে আরও বলেছেন মাদক [বশেষজ্ঞ স্টেনাল আইনস্টাইন-- 
উদ্বেগ, মিথ্যা সন্দেহ, অলীক বিশ্বাস, প্রলাপ বকা, দ:ছ্টাবিভ্রণ, শ্রণীতাব্রম, তড়কা 
বা খিচুনিঃ হজমের গোলমাল? বামবাম ভাব, মাথাধরা, অরহচি, খিদে এবং ঘুম নষ্ট 
হয়ে যাওয়ার জন্য ধারে ধীরে শুকিয়ে যাওয়া আর সবন্দা অত্যন্ত বোঁশ করে নিজের 
ভেতরে গুটিয়ে বসে থাকা বা অস্বাভাবিক অন্তমহখণনতা ইত্যাঁদ কোকেনের নেশায় 
আসন্তদের অনিবার্য পারণতি । 

আইনস্টাইন সাহেব কোকেন কোথায়, কভাবে ব্যবহৃত হয়--সেই প্রসঙ্গেও 
জানয়েছেন_ 

হেরোইনের নেশাকে তাঁব্র এবং আরও প্রলাধ্বত করার জন্য হেরোইনের বাঁড় বা 
গ্পধড বলে কোকেন মেশানো হয়। 

1কন্তু কোকেনের ক্রিয়া বা আকশনের মেয়াদ যেহেতু অত্যন্ত কম এবং রাস্তায় 
রাস্তায় 'বিক্ি করা দামী ড্রাগও (506০1791083) নয়--তাই শুধু কোকেনের ব্যবহার 
. অন্য দ্রাগের তুলনায় খুব কম । 

অথনোতক এই দিকটা ছাড়াও শুধু কোকেনের প্রয়োগ হয় কশ্চিংকলাগে 
তার একমান্র কারণ হল কোকেনের মারাত্মক উত্তেজক গুণ বা স্টিমলোটং এফেকউ 
মানুষকে এমন সাংঘাতিক উদ্দীপ্ত বা উত্বোজত করে তোলে ষে নেশার ঘোর কেটে 
গেলেই সৈ একেবারে স্তিমিত এবং অবসন্ন হয়ে পড়ে অথবা গভর একটা হতাশার 
অন্ধকারে একটু একটু করে তাঁলয়ে যায়। 

আঁতারস্ত কোকেন থেলে *বাসপ্রশ্বাস বাত হয়ে মৃত্যু পর্স্ত ঘটতে পারে । 'বিষ 
1হসেবে কোকেনের ব্যবহারের পাঁরণাঁতি আত ভয়াবহ । এক ধরনের কোকেন আছে, 
যাবেশি খেলে এমন তীব্র নেশা হয় যার ফলে নেশাগ্রদ্ত লোকটি মরে যেতে পারে। 
কারণ, কোকেনের মাদকতার তীব্র ঘনত্ব (7181) ০০০০৩০৪/০) এমনভাবে আর 
এত দ্রুত মানুষের দেহযন্ত্রের প্রাতাঁট তন্তে 35০০) মিশে যায় যে হনযন্ঘাট 
মারাত £ভাবে আক্কান্ত হয় ফলে ডান্তার ডেকে ভাল করে পরীক্ষা করার আগেই 
রোগণ মারা যায়। 


কোকেনের সম্বন্ধে এসব কথা কিন্তু আম দখনেণকে বালান। বলা প্রয়োঞ্জন মনে 
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কারান। কারণ, বেশ কিছুদিন তার সঙ্গে ঘানষ্ঠভাবে মেলামেশা করে এবং অনেক 
আলাপ আলোচনা করে আমার মনে হয়েছে ড্রাগের জগতের এমন কিছ? নেই যা তার 
অজানা । অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং গৃণী ও নলেজেবল ছেলে সে! 

শহধু যে গাঁজা, চরস, মারজংয়ানা, আফিং, মরাফন, হেরোইন, এল. এস. ডি 
ইত্যাঁদ ড্রাগের খবর জানে, তা নয়। কোন- ড্রাগের ছি ক উপাদান আছে, খেলে 
কি হয়-অথাঁৎ তার এফেব্ীক- সেসব কিছু সম্বশ্ধে তার আভিজ্ঞতা একেবারে 
প্রতাক্ষ। 'থিয়োরোটিক্যালের কোন ব্যাপারই নেই । 

দেখলেন তো; রাত এক-টায় গোরক্ষপূুরে নেমে দীনেশ ভারত-নেপাল সামান্তের 
শহর ভৈরোয়াঁতে পাড় 'দিয়েছিল। সেই গভীর রাতের ঘনকালো অগ্ধকারে তার 
সেই 'বপজ্জনক নৈশযান্রার সহযাত্রী ছিল যে-- 

সে কোকেন আযঁডিন্েড। 

শৃধহ তাই নম সে কোকেনের স্মাগলারও । তার সঙ্গেই কোকেনের নেশাগ্রন্তদের 
সেই নাচগানের আসরে গিয়ে নিজের চোখে দেখল--কোকেন মানুষকে আপাত 
কা অসামান্য শান্ত বা এনাজ দিতে পারে--যার দৌলতে সে টানা তিনদিন 'তনরাত 
বাহাত্বর ঘণ্টা ধরে ধেই ধেই করে নাচতে পারে । দেখল, কোকেন মানৃষকে কত 
সামান্য কারণে কী রকম ভয়ঙ্কর হিংস্র করে তুলতে পারে-_-যার ফলে খুন করতেও 
এতটুকু ছিধা বোধ করে না-_হাত ফাঁপে না_ জাগে না মনের কোণে কোণে এতটুকু 
অপরাধ বোধ । 

কোকেন যে শুধু মানষের রান্তে উগ্র ব্যতা জাগয়ে দেয়, তাকে উদ্দাম আর 
হিংস্র করে তোলে তা নয়_ মানাবক বোধ পুরোপতীর নম্ট করে দিয়ে তাকে করে 
দেয় জন্তু 91791161106 211 1001121 08০010165, 009921170 108195 9 1010- 
০০৪১$.."কথায় কথায় দশীনেশই বলোছিল কথাটা । 


ড্রাগ আযাডন্করা কেমন জানেন প্যার ? 

কেমন ? 

জ্ঞান পাপী! তারা জানে কোকেন খেলে কি হয়, ভালভাবে জানে হেরোইন 
খেলে তার ক পাঁরণাম, তবহও তারা থায়। খাবেই। সেই যে স্যার আপনাদের 
ট্যাগোরের ফি একটা গান আছে না-_ আমি জেনেশুনে বিষ করেছি পান'.থেমে 
গেল দনেশ । মাথা নিচু করে কিছ-ক্ষণ কি যেন ভাবল। মুখ তুলে বলল-- 
একাদন 'ক হয়োছল জানেন স্যার--কাঠমাণ্ুর ফ্রেকস্ট্রীট ধরে হন হন করে হটিছি। 
সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ ঘোর হয়ে এসেছে_ হঠাং কেন যেন থেমে গেল সে। বলল 
সরি--কাঠমাশ্ডুর ফ্রেকগ্ট্রগটের কথা আমি আপনাকে জোসেফ 'ঝ্বনাথ দাতারের 
কথা বলতে বলতে বলোছ--মনে আছে 'নিশ্ক্নই আপনার । 

হশ্যা--খুব মনে আছে যেখানে হ্যাসাট হ্যাস পেপার 


হ্যাস-_ কুক 
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ঠিক বলেছেন--একটু থেমে আবার বঙ্গল সেও আপনাকে একটা কথা বলা 
হয়ান-__রাস্তাটার আসল নাম কিনতু 'জোচেন* স্ট্র্ট--কিন্তু বিদেশশরা সহজে 
'জোচেন' কথাটা উচ্চারণ করতে পারে না-ফেকদের যাতায়াতের রাঞ্তা বলে-- 
'ফেকস্ট্রীট' নামটাই লোকের ম-থে মংখে চাল; হয়ে গিয়েছে 

তুমি যেন 'কি বলছিলে--সম্ধ্যার অম্ধকারে ফেকস্ট্রট ধরে যাচ্ছিল । 

সন্ত ধাঁরয়ে দিলাম । 

কোন কথা বলল না দশনেশ। 

ব্যথার ছায়া ফুটে উঠল তার বড় ঝড় দ:টো চোখে । ম:খখানা থমথম করতে 
লাগল। 

ক বলব স্যার--সেই ঘটনা মনে হলেই আমার বুক ভার হয়ে ওঠে । একটু থেমে 
আবার বলল, ফ্রেকপ্্রীট ধরে যেতে যেতে আম যখন বাহাদুর চরস িপোর কাছে 
এসোঁছ ঠিক তখন-_ 

স্যার প্লীজ--হ্যাভ এ মাস” ফর 'মি--চিশচ* করে বলল এক মেমসাহেব_গিভ 
মি আট লিষ্ট ওয়ান রুপি-স্টাভং হোল ডে" 

তার নীলশিরার নক্সাকাটা প্যাকা'টর মত সর হাতটা আমার সামনে বাঁড়য়ে দিল। 

আম চমকে উঠলাম । হাতে যে শুধু হনজেকশানের সচের কালো কালো 
কালো দাগ তা নয়--হাত-পাগুলো কেমন ফুলো ফুলো। আর সারা গায়ে খোস- 
পাঁচড়ার কেমন দগদগে ঘা । মনে হল তার রোমক্‌পের রম্ধেঃ রন্ধ্ যেন পুণ্জ 
জমেছে--একটু থেমে আবার বলল, সে বড় করুণ দশ্য স্যার--প্জ গাঁড়য়ে পড়ছে 
তার সারা গ্রাবেয়ে। তাতে মাছি উড়ে উড়ে এসে বসছে । মেয়েটি থেকে থেকে 
ধশ্্রণায় কাতরাচ্ছে - 

রাগ্তার দুদকে দোকানের আলোয় তার ম:খের 'দকে তাকিয়ে আমার মনে 
হল স্যার_ আম এই 'জাঙ্ক' মেয়েটিকে কোথায় যেন দেখোঁছ--। 

তাকে দটো টাকা 'দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে মেমসাহেব একটা কাণ্ড করে বসল 
স্যার_থপ করে আমার হাতদ-টো ধরে খুশিতে দলে উঠে বলল--তুমি-তুমি_- 
আমাকে চিনতে পারছ না ! 

আম মনের ভেতরে ভুব 'দিয়ে হাতড়াতে শহর; করলাম । 

সেই ফেবস্ট্রটে বাঁশের মই বেয়ে উঠতে হয়--কাঠের তৈরি দোতলা হোটেল-_ 
মেয়েটি বলল। বলতে বলতে হঠাৎ আমার গলাটা জাঁড়য়ে ধরে আবার থেমে গেল 
দীনেশ । মুখে সংকোচের ছায়া পড়ল। 

আর স্যার 'ি বলব ?--আপাঁন আমার বাবার বয়সী-_বলেই মাথাটা নিচু 


করে বসে রইল দীনেশ। 


বসে রইল অনেকক্ষণ। মনে হুল পুরানো কোন ঘটনা তার মনে আলোড়ন 
তুলেছে। আমার মত একজন বয়ঞ্ক লোককে দশনেশের পক্ষে যতটুকু বলা স্ভব-_ 
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[ঠিক ততটুকুই সে বলোছিল-_ 
রব তোমারা গেল দীনেশের মন ভার। পরদিনই ভৈরোয়া ছেড়েছিল সে। 
সোজা উড়ে চলে এসেছিল কাঠমাণ্ড্‌। ধবমানবন্দর থেকে ট]াকসিতে উঠেই ড্রাইভারকে 
হুকুম 'দিয়েছিল--চল ফেফস্ট্রট-- 
যাঁদও কাঠগাণ্ড্‌র সবচাইতে বাস্ত এবং প্রধান রাস্তা কস্ত; বড়ই সংকপরণ। পাশা- 
পাশি দ:টো ট্যাক্স যেতে পারে না। সেই নোংরা সর: রাস্তাটাকে সারা দণানয়ায় 
[বখ্যাত করে (দিয়েছে ফেরা । দঃনিয়ার ঘত নেশাখোর এখানে এসে জড়ো হয় সস্তা 
গাঁজার লোভে ! রাস্তার দুপাশে বেশ কিছ সরকার গাঁজার দোকানও আছে, কারণ 
নেপালে গাঁজা বেমাইনশ নয়। এইসব দোকানের সামনে ঘর ঘহর করছে জদ্বা লম্বা 
চুলওয়ালা সাহেব জাঙ্চিরা । তাদের কেউ কেউ আবার একেবাবেই উদ্দেশ্যহণন ভাবে 
সেই রাস্তার এমাথা থেকে ওমাথা ধর পায়ে পায়চার করে চলেছে । কেমন ঘোর ঘোর 
আচ্ছন্ন ভাব তাদের চোখেমুখে । হঠাং দেখলে মনে হয় কতগ.লো রোবট যেন রাস্তায় 
ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে । 
দীনেশ দেখল কয়েকজন ফ্রেন্ক আবার বেশ জাময়ে রাস্তার ওপরই বসে পড়েছে 
তার গাঁজা টানছে । হাতে হাতে গাঁজার কিক ঘুরছে । কিস্তু__ 
তাদের পোশাক-আসাকের দিকে তাঁকষে দীনেশ একটু অবাক হল। তাদের 
প্রত্যেকের পরণে তালিমারা ছেশ্ড়া জিনসের প্যান্ট । নোংরা সার্ট। চুলে কতকাল 
[চরণ পড়ৌন তা কেউ বলতে পারে না। 
দনেশের নজরে পড়ল কয়েকজন ফেক রাস্তায় দাড়য়ে ভিক্ষা করছে। সাহেব 
জাঙ্করা তো বড়লোকের ঘর থেকেই এসে থাকে-__ এদের এরকম দৈন্দশা কেন ? 
1কজ্তু তখনো দীনেশের আভজ্ঞতার অনেক বাঁক 'ছিল। কেন এরা এত হ্বীহীন-- 
1িসের জন্য এরা মনষ্যত্বের এক একট বিকৃত ভগ্নাংশ সেটা পরে তার সমস্ত অন্তর 
দিয়েই বঝতে পেরোছিল। শীকস্তু এখন থাক সে সব কথা-__ 
দীনেশ এক জাছুককে প্রশ্ন করল- একটু সম্তার হোটেল কোনাদকে পাব বলতে 
পারেন। 


আপাঁন ক মশায়, কাঁধ দুটো একটু ঝাকয়ে আর পিঠ পর্যন্ত ছাগপিয়ে পড়া চুল- 
গুলো এক ঝটকায় সামনে নিয়ে এসে হেসে হেসে বলল-_তুঁম কি রকম লোক হে-- 
ওই লদ্বা বাঁশের মইটা দেখতে পাচ্ছ না? ওটা বেয়ে ওপরে উঠে যাও-- 

লোকটা কি বলতে চাইছে দীনেশ বুঝতে পারল না। তার মনে হল--নেশার 
ঘোরে ঝদ হয়ে আছে সে। 

তা হোক-_দেখাই যাক না-মই 'দিয়ে কছ ওপরে উঠতেই একটা কাঠেব সিশড় 
পেল দীনেশ । 'দিশড় বেয়ে এল একটা দোকানের দোতলায় ৷ কস্ত দরজা ভেতর 
থেকে বন্ধ । 

ঠক-্-ঠক--ঠক-দরজায় ধাকা 'দিতে শুর: করল দীনেশ । কিন্তু ভেতর থেকে 
কোন সাড়া শব্দ এল না। আবার সেধাক্কা দিল--দরজা খুলল না। তখন বাধ্য 
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হয়েই কি-হোলে চোখ রেখে ভেতরের অবস্থাটা দেখতে চেষ্টা করল দীনেশ । 

ঘরের ভেতরে ঘন! থিকাথকে অন্ধকার । অম্ধকারটা তার চোখে সয়ে যেতে দেখল 
স্্ুটো ছেলে একটি মেয়ে--তিনাঁট ক্লেকের দেহের আভাস যেন একটু একটু করে স্পন্ট 
হয়ে উঠল । পোড়া 'বাড় আর সগারেটের টুকরো ছড়ানো নোংরা মেঝেতে ছেড়া 
মাদ্‌র বিছিয়ে শুয়ে রয়েছে তাদের একজন । তাকে মনে হল ছেলে । আর একটি 
ছেলে ও মেয়েটি দ্‌জনে দুজনের গা ঘেসে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে । তাদের 
চোথে কেমন শন দ-ম্টি। 

শুষ্ধকার ঘরে সেই তিনটি প্রাণীকে দেখে দীনেশের মনে হয়োছল বহ্‌ বহু দরের 
কোন অজানা গ্রহ থেকে নেমে এসেছে তিনাট আজব জীব! লম্বা লম্বা চুলে জট 
পড়েছে । গায়ে বেশ হীণকয়েক পর. এমন নোংরা পড়েছে যে তাদের গায়ের সাদা 
রঙটাই পাল্টে গেছে । সপ্তাহ দ:য়েক তারা স্নান কয়োন মনে হল দখনেশের। 

তাদের সর সরহ হাতের এখানে সেখানে ইনজেকশানের স*চের ক্ষত চিহ্ন। আর 
তাদের একেবারে কঙ্কালসার দেহের ওজন হবে বড় জোর ৩০ থেকে ৩৫ কিলো । 
মেয়োটর হয়ত আরও কম হবে। 

ঘরটা খুবই ছোট। মান্ন একটা জানালা__তারও আবার খড়খাঁড়টা নামানো । 
ভাই কেমন একটা ভ্যাপসা গরম হাওয়া ভেসে আসছে ঘরের ভেতর থেকে । সেই 
সাফোকেটিং বা দম আটকানো পাঁরবেশেও কিন্ত তাদের দ্রাগের নেশা একটুও দমে 
যায়ান। 

মেয়োট টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। টলমল করতে করতে এল ঘরের এক কোণে 
যেখানে একটা 'টিনের বালতিতে জলভরা আছে। তার পাশেই একটা ট্‌লের 
ওপরে একটা !সারঞ্জ ও, একটা মোমবাতি আর কয়েকটি ছাইপোডারামক নিডল (ষে 
স*্‌চ চামড়ার ?নচে 'বাঁধয়ে দেওয়া যায় )। 

মেয়োট এবার বালাঁত থেকে এক চামচে ভার্ত করে জল নয়ে তাতে 'কি একটা সাদা 
গুড়ো 'মাশয়ে দল। তারপর মোমবাত ধারয়ে চামচেটা তার ওপর ধরল। জল 
যখন বেশ টগবগ করে ফুটে উঠল তথন সে সারঞ্জটা মোমের আলোয় ঘিয়ে ঘারয়ে 
1কিছ-ক্ষণ দেখল । তারপরে খুব সন্তর্পণে সচটাকে আলোর সামনে তুলে ধরে তীক্ষ 
চোখে দেখতে লাগল। এবার সে সামান্য একট: তুলো ফেলে দিল চামচের ভেতরে 
এবং 1সারঞ্জের ভেতরে টেনে নিয়ে নিল চামচের সেই ওষুধ বা ড্রাগ মেশানো 
জলটুকু। তারপর স'চটাকে মুখে পুরে একট: চেটে নিল--না বেশ ভালই স্টেরি- 
লাইড বা পারশহজ্ধ হয়েছে--সে খাঁশ হল। এইবার_- 

এইবারই শুর হল আসল খেলা । মেয়েটা শল্ত করে তার বাঁ হাতে বাঁধল একটা 
কাপড়। 'শিরার ভিতরে পশাক করে সশ্চ বাধিয়ে দিল। গল গল করে রন্ত বোরয়ে 
এল--সেটা সে চেটে খেয়ে নল। কিস্তু সেহাতে ইনজেকশান দেওয়ার মত শিরাই 
খুজে পেলনা। 

এবার সে পাগলের মত এলোপাথাঁড় পায়ের এখানে সেখানে ইনজেকশানের সণচ 
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বাধয়ে বাধিয়ে শিরা খু*জতে লাগল। তাকে কেমন পাগলের মত মনে হল--যেমন 
করে হোক--শিরা তাকে খ্জে পেতেই হবে--একটু দ্রাগ শরীরের ভেতরে না গেলে সে 
বাঁচবে না। মাথার ভেতরটা ঘুরছে-পেটের ভেতর থেকে ঠেলে উঠে আসছে বাম-- 

হঠাং থেমে গেল দীনেশ । আবার একটা বড় নিবাস ছেড়ে আস্তে আস্তে বলল-_ 


এই সময়টা আিস্বরা কেমন হিংস্র হয়ে ওঠে স্যার--খংনখারাপি পর্যস্ত করে ফেলে-- 
কত দেখোছ-- 


তারপর মেয়োট ক করল বলো-- 


বহু চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত ডান পায়ের গোঁড়াঁলতে একটা শিরা খুজে পেল 
মেয়ৌট। এবার ইনজেকশান পুস করে সমস্ত দ্রাগটুকু দেহের ভেতরে নিল। এখন 
তাকে খুব খুশি খুব পাঁরতপ্ত মনে হল। 

রন্ত মাথা 'সারঞ্জটা দূরে ছণড়ে ফেলে 'দিয়ে একটা 'বাঁড় ধারয়ে টলতে টলতে এসে 
তার সঙ্গী ছেলোটর গায়ের ওপর নিজের দেহটাকে ফেলে দল। ছেলোটিও দু*্হাতে 
জাঁড়য়ে তাকে বকের ভেতরে টেনে নিল--থেমে গেল দীনেশ ॥ মাথা 'নিচু করে বসে 
্ইল। আর একটা কথাও বলল না--হয়ত বলতে পারলও না-- 

তুমি কোন সঞ্কোচ করো না দীনেশ--আ্যাডিইদের সব কছ্‌ই আমাকে জানতে 
হবে 

ক আর বলব স্যার-দ্রাগ খেলে মানূষ আর মানুষ থাকে না, একট; থেমে আবার 
বলল, লজ্জা, ভয়, বিবেকের কামড়ানি, পাপ-পহণা, নায়-অন্যায় বোধ সব--সব লোপ 
পেয়ে যায়। একটহ থেমে আবার বললঃ আপাঁন আমার বাবার বয়সী--সৌদন সেই 
তাষ্ধকার ছোট ঘরটায় যে অশালণন কৃীসত দশ্য দেখোছলাম তা আপনাকে 'কছুতেই 
বলতাম না--কিন্তু যেহেতু আপনি নেশাখোরদের নিয়ে বই লিখছেন- 

হশ্াহুশা কোন লদ্জা করো না দীনেশ-_- 

মেয়েটি পট পট করে ব্লাউজের বোতাম খুলল । এক টান মেরে স্কার্ট খুলে দূরে 
ছ"ড়ে ফেলে 'দিল। নিজেকে পুরোপুরি নেকেড করল--হঠাৎ থেমে গেল দীনেশ । 
তীন্র উত্তেজনায় তার চোখ দুটো দপ দপ করতে লাগল। তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। 
আর একটা কথাও বলতে পারল না। 

অনেক অনেকক্ষণ পরে নিক্ষেকে বহু কথ্টে সংযত করে শংধ: বলোছল--সবচেয়ে 
আশ্চর্য-সেই ঘরেরই পোড়া বাঁড়র ট:করো ছড়ানো মেঝের ওপরে শুয়ে আছে যে 
মঙ্গী_-তাকে একট:ও আমল না দিয়ে তার সামনেই তারা যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হল। 
একট থেমে আবার আস্তে আস্তে বলোছল--আ্যাঁডিন্দের যৌন জীবনটা একেবারে 
আদম, বাধাবদ্ধনহীন-_-একেবারে পশুর মত 


সেই হোটেলের সেই ঘরেরই পাশের ঘরে জায়গা পেয়োছল দীনেশ । একটা কাঠের 
তস্তাপোষ। প্রাতাদন দই টাকা ভাড়া । 


পরাঁদন সকালের আলোয় সেই মেয়োটিকে দেখল দীনেশ । অসম্ভব অুন্দরধ। 
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দীঘল চেহারাটা হঠাৎ দেখলে রজনপগন্ধার দীর্ঘ ডাঁটার মত মনে হয়। গায়ের রও 
এত বোঁশ ফরসা যেন মনে হয় টোকা 'দিলেই বুঝি ফিনাক দিয়ে রন্ত বেরোবে । 

মেয়েটির সঙ্গে দীনেশের আলাপ পারচয় হল। 

নাম--সু। 

সুইডেনে বাঁড়। জাঁঞ্করা--বশেষ করে চিকরা (জাঁিক মেয়েরা ) যেমন হয়" 
খুব বড়লোকের ঘরের মেয়ে । দেশে একঘেয়ে বৈচিন্তরধীন জীবন। শংধহ রোমাঞ্চকর 
একটা জীবনের স্বাদ নিতেই হ্যাসের দেশ ইন্ডিয়ায় পাড়ি দিয়োছিল বছর পাঁচেক আগে । 

হেরোইন ধরেছিল সুইডেনে থাকতেই কলেজে পড়তে পড়তে । কথায় কথায় আরও 
বলেছিল দীনেশকে -জানো ইশ্ডিয়াতে আসার পর আমার ডোজ আরও বেড়ে 
[গয়েছে ৷ একটু থেকে আবার ভার ভার গলায় অনেক-_-অনেক দূর থেকে বলল, জানো 
- একদিনও হেরোইন না খেলে থাকতে পার না- 

স্ু-র সহজ সরল ব্যবহার দশনেশকে আকৃষ্ট করোছল ।॥ বেশ ভাবসাবও হয়ে গিয়ে- 
ছিল৷ একাদন দগনেশের গলা জাঁড়য়ে ধরে বলোছিল--একটু হেরোইন খাবে দগীনেশ-- 
খাও না--বেশি না- মান্র একটা সট-- 

না-না খবরদার দীনেশ, হাঁ হাঁকরে ছংটে এসে তাদের মাঝখানে দাঁড়য়োছল 
দনেশের রৃমমেট-তার জামনি বদ্ধ, মার্ক বলেছিল একবার ধরলে আর ছাড়তে 
পারবে না_-02009 1,09016--1100190 10916৬61-_ 

সেইদনই তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে মাক স্থু সম্বশ্ধে বলেছিল কতগ.্‌লো 
ভয়ঙ্কর কথা । অবাক হয়ে গয়ে দীনেশ বলেছিল--সাঁত্য বলছ ? 

আরো কয়েকদিন থাক না--সব বঝতে পারবে, মার্ক হেসে হেসে বলেছিল । 

কিন্তু স্কে লক্ষ্য করে এবং ফন্ট করে কিছ: বুঝতে হল না! এমানজু 
মানুষটা ভাল। কিন্তু তার ভয়ানক উচ্ছৃঙ্খল বেপরোয়া চালচলন এবং বশেষ করে 
মেয়েপ-র-ষের দৌঁহক সম্বম্ধের ব্যাপারটায় তার কোন লজ্জা বা সংকোচের বালাই না 
থাকা--একটা মাদণী জদ্তুরও যে দ্বাভাবিক লজ্জা আর ভয় থাকে--সেটুকুও তার না 
থাকা--তার আচগ্লঈণের এই বোশিজ্টাগূলো থেকে দীনেশের মনে হল--মাকের কথা- 
গুলো ঠিক। লু সম্বন্ধে সে একটা কথাও বাড়িয়ে বলেনি । 

ন্ব-কে হাড়ে ছাড়ে চিনতে পারল দীনেশ সেইদিন--যোঁদন ভরদূপরে ঘটে 
গয়েছিল সেই কাণ্ডটা- 

দুপুরের নিশ্ুধ্ধতায় ফ্রেকস্ট্রীটের গমগমে বাজারটাও যেন ঝিমিয়ে পড়েছিল। 
বাজারের ওপরে সেই হোটেলটার বাঁড়টাও দুপুরের চড়া রোদে ধ-*কাছল। 

জাঁঞ্করা এঁদকে ওদিকে বোরয়ে গিয়েছিল । শহধু--দীনেশই একা ছিল। বেশ 
কয়েক ছিঙ্গিম গাঁজা টেনে একেবারে বদ বাজা্কদের ভাষায় স্টোনড হয়ে তার 
তস্তাপোষে গা এালয়ে পড়েছিল। ঘ-মের এবং নেশার ঘোরের আচ্ছন্ন তার ভেতরে 
একটু একটু করে তাঁলয়ে যাওয়ার আগে মুহতের জন্য দনেশের মনে হয়েছিল-_্জ” 
কোথায়? ঘরে 'ক আছে--সাড়াশদ্দ তো পাওয়া যাচ্ছে না" তারপরেই নেশার 
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মৌতাত তাকে অচেতন করে 'দিয়োছল। 

দড়াম করে ঘরের দরজা থলে গেল। টলতে টলতে এল স্থু। 

টকটকে লাল দহটো চোখে কামনার জহালায় দপ দপ করছে ।॥ কোন ভামকা না করে 

বাঁপয়ে পড়ল দীনেশের বুকে । চুমুতে চুমৃতে তার মুখখানা আচ্ছন্ন করে দিয়ে 
ফস ফিস করে বলল-প্লী-জ- দীনেশ 'ফাঁরয়ে দিও না-- 

আঃ ক করছ তুমি, এক ঝটকায় তাকে মাটিতে ফেলে দিল দীনেশ--আমাকে-- 
আমাকে আর সব জাঁঞ্কদের মত চপ-- 

দীনেশ-তুমি জানো না_ভুবন্ত মানষের মত বহ্‌-বহা দর থেকে ক্ষীণ 
অস্ফুটকণ্ঠে বলল সু আম ড্রাগন চেজজ করেছি১--এখন-_সাংঘাতিক--হট ।২ 
1ফল করছি দীনেশ-_-তোমাকে-তোমাকে আমার এখন ভীষণ দরকার-- বলতে বলতেই 
কার্ট বরাউজ খুলতে লাগল। নিজেকে প্‌রোপ্ীর নিরাবরণ করে বাঘিনীর মত 
[হংঘ্র লোলুপ উল্লাসে জাঁড়য়ে ধরল দীনেকে । কোনরকমে সেই দঢ় আলঙ্গন থেকে 
[নিজেকে মতুন্ত কবে দরজা খুলে ছ:টে পালাল সে। দর থেকে কানে এল সু-র কাঠন 
[ধকারের কথাগুলো তুম কী-তুমি কী-াছঃ হিঃ 


আর এখানে নয়--এবার অন্য কোথাও--অন্য কোন ঠাই-দীনেশ হাসতে হাসতে 
বেশ সহজ গলায় বলোছল, জানেন স্যার এটাও ফ্রেকদের একটা অদ্ভুত বোশণ্ট্য-- 
সবসময় বাঁজং-মানে ? 

ও বাঞ্জং হল জাঞ্কদের ভাষা--মথাঁধ ড্রাগের তীব্র উত্তেজনা বা 1018 
9903811010.) একটু থেমে আবার সে বলোছল এই উত্তেঙ্গনা--এই জ্বালা কোথাও 
তাকে এক জায়গায় বোশদিন স্থুর থাকতে দেয় না স্যার--থেমে গিয়োছল সে। মাথা 
নিচু করে তার 'বাঁচন্র আযডিত্ বাজাঙ্ক জীবনের স্মৃতির ভেতরে হয়ত অবগাহন 
করছিল-- 

কণ ভাবছ দীনেশ 

অনেকাঁদন থেকেই আমার রুমমেট মার্ক আমাকে খোঁচাচছিল। 

আমার কথাটা যেন শুনতেই পেল নাসে। 

বলতে শুর করল--মাক প্রায়ই আমাকে বলত, চল--অন্য কোথাও চলে 
যাই--এখানকার আ্যটমসফেয়ারটা বড় বাজে । 

একদিন আমরা বোরয়ে পড়লাম ! একটা ট্রাকের ওপরে বসে চলে এলাম পোখারার 
-__নিজেকে বহ:দিন-_বহ্‌কাল পরে বেশ ধেন ফ' মনে হচিহল। বেশ বোহেমিয়ান 
্পবোহেনমিয়ান লাগাছিল-- 

পোখারা । কাঠমাণ্ড্‌র পাঁশ্চমে একাঁট ছোট্র স্রম্দর শহর । একা মান্র বড় রাস্তা । 


১ চেজিং দি ডাগন-_অর্থাৎ হেরোইন গরম করে খাওয়া। এইভাবে খেলে যৌনকামন! তীত্র 
হয়ে ওঠে। 
২. হিট-_সেকন্ুয়াল ইপ্টারকোর্ন করার বা সঙ্গমের প্রবল বাসনা 
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সেই রাঙ্তার ধার থেসে কাকচক্ষুর মত টলটলে জলের এক বশাল দখীঘ। চ্হানীয় 
লোকরা তাকে বলে “লেক'। লেকের জলে রাস্তার ধারের বাঁড়গুলোর উল্টোছায়া 
বাতাসে থর থর করে কাঁপছে । লেকের ওপারে প্রহরীর মত দাঁড়য়ে রয়েছে নীলাভ 
একটি পাছাড়। দীঘির 'ঠিক মাঝখানে খ্বেতপাথরের একটি মশ্দির। সব'মালয়ে 
মনে হয় যেন পোস্টকার্ডে আকা সুইজারল্যান্ডের কোন শহরের ছবি, যা তার বাবা 
একদন তাকে ইউরোপ থেকে পাঠয়েছিলেন। 

রাস্তার ওপরেই খুব কম করে দশটা ছোট ছোট বেশ সস্তার হোটেল। মাথাপিছু 
ডোঁল মাত্র দ'্টাকা। 

এইরকম একটা হোটেলে উঠে পড়ল তারা দুই বম্ধৃ। হোটেলের জানালা 'দিয়ে 
পাহাড়ের যৌদকে তাকানো যায় অপযপ্তি গাঁজাগাছের অফুরম্ত বস্তার । পোথারায় 
গাঁজার ওপরে আইনকান:নের কোন কড়াকড়ি নেই। দারুণ সস্তা হাযাস। 

অতএব এখানকার জাক্ষরা যা করে--তাই করে তাদের 'দিন কাটতে লাগল। রাত 
দিন দেদার আ্যাঞজেল ডাস্ট১ খেয়ে একেবারে প্‌রো স্টোন হেড২ হয়ে বসে থাকা- 
না ছলে পটপাঁটিতেও রাতভোর নাচগানের হল্লোড়ে মেতে থাকা--একটানা এই 
আনন্দের ভেতরে কানের কাছে ভোমরার বিরন্তিকর গুঞ্জনের মত একটা চিন্তা-_ 
বাবা কি পুলিশকে জানয়েছেন-পহীলশ ক জানতে পেরেছে সে নেপালে আছে-- 
কিন্ত; সঙ্গে সঙ্গে ডোপের5 একটা সট নিয়ে নিলেই বাঁড়র সেই ফালতু চিন্তাটা মন 
থেকে উবে যায় । 

দিন কাটছিল মহা-আনন্দে । জলের মত টাকাও খরচ হচ্ছিল। খরচের তো কোন 
দোষ নেই। দীনেশ এখন তো আর লারনার আযাডিন্দের মত সেই ছ্যাসসে থেমে 
নেই। পোখারায় এসে সে মরফিন খেতে শুর: করেছে--সময় সময় জয় পাউডারও৪ 
ট্রাই করে থাকে। এসব ছল মাদক জগতের কেন্টাবটু। খুব কন্টাল। হাই 
গ্রেড ড্রাগ জাঞঙ্করা বলে ডিনামাইট৩৬ এই 'ডনামাইটের পেছনেই সে টাকা ডীঁড়য়েছে 
একেবারে ঝরাপাতার মত। 

দীনেশ আর মাক দ্‌জনে মিলে বসে ঠাণ্ডা মাথায় হিসেব করে দেখল, আর 
[তনচার দনের ভেতরে টাকার ব্যবচ্থা করতে না পারলে না খেয়ে থাকতে হবে। 

তাই তো--ক করা। দ:জনে ভাবতে বসল। প্রথমে কয়েক্দন এ দোকান, সে 
দোকানে সেলসম্যান এবং হোটেলে বয়ের কাজ খণ্জল তারা । কিন্তু দুজনেই পাড় 
নেশাখোর--কে দেবে তাদের চাকরি ? 

ইতিমধ্যেই ঘটে গেল আর এক বিপদ । মাক'কে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল। তার 
পাশপোটে না কি গোলমাল আছে। কাঠমা"্ছু থেকেই তাকে গাকড়ানোর জনা তকে 


(১) আই্রেল ডান্ট- হ্যাস ব! গাজা রাস্তায় ঘোর] জাঙ্কিদের ভাষ!। 

(২) স্টোন হেড-_গাঁজ। টেনে বুদ হয়ে বসে থাক] 

(৩) পটপটি--গাজাখোরদের আড্ডা ] (৪) ডোপ-_গজার আর এক নাম। 
(৫) জয় পাউডার-হেরোইন (৬) ডিনামাইট--কড়াপ্রকৃতির ড্রাগ । 
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ভক্কে ছিল পুলিশ । 

একেবারে একা । অগাধ জলে পড়ে গেল দানেশ । 

পোখারায় সম্ধ্যার অন্ধকার ঘোর হয়ে এল। লেকের মাঝখানে 'শিবমান্দরে 
পারৃতির ঘণ্টা বাজতে লাগল--ঢং--ঢং--ঢং__ 

টাকা-পয়সা নেই । পকেট ধৃধ। খাওয়ার সং্ছান নেই। ?ক হবে পটপাটিতে 
গিয়ে ? সেখানে গিয়ে গাঁজা টানলে তো তাদেরও পাজ্টা দিতে হবে। ক করে দেবে? 

ব্লাষ্ট পার্টিতে১ বোধহয় যাওয়া ঠিক হবে না। সেখানে জাকঙ্করা ড্রাগ খেয়ে 
রাতভোর নাচগান করবে, যার যত খুশি সেক্স এনজয় করবে। সেই পাতে ইয়ং 
জাহি মেয়েরাও তো ঝাঁকে ঝাঁকে আসে । তাদের কোন বাছ-বিচার নেই। ( আঁতীর্ত 
ভ্রাগ গিললে সেসবের বালাই থাকেও না)। যার সঙ্গে খাঁশ, যতক্ষণ খাঁশ পশুর 
মত আদিম কামনার পাঁকে ভুব দেয়। আসলে র্যাষ্টপার্টর মোদ্দা কথাই হচ্ছে-- 
বল-__-1০ 9৪11২ গকম্ত--- | 

এসব স্ফৃতিটুণত তো ফোৌঁকটে হয় না। টশ্যাকের জোর থাকা দরকার। তাই 
দীনেশ ঠিক করল ব্লাস্টপার্টতে সে যাবে না। কিন্তু আচমকা তার মনে পড়ে গেল-- 
এই র্যাস্টপাটিতে দেশাবদেশের অনেক জাঙ্করা আসে - তাদের কাউকে 'দিয়ে যাঁদ 
ভার কোন হলে হয়ে যায়। তাই আশা নিরাশায় দহলতে দংলতে ব্লাস্টপারির 
আলোকোথ্জবল আসরের দিকে আস্তে আস্তে পা ফেলে হাঁটিতে লাগল । কিন্ত--- 

কয়েক পা যেতেই দাঁড়য়ে পড়ল দীনেশ। দাড়য়ে পড়তেই হল- ছেড়ে 
গলায় উচ্চণ্ড সঙ্গীত আর তার সঙ্গে এলোপাথাঁড় জগঝম্পা বাজনার তুম:ল শব্দে 
তার কানে তালা ধরে গেল। কেউ হ্যাসঃ কেউ মরাঁফন, কেউ ছেরোইন আবার কেউ বা 
মারিজ-য়ানা খেয়ে জাঙ্করা মেয়েমরদে মিলে ধেই ধেই করে নেচে চলেছে । সেই সঙ্গে 
যে যার ভাষায় যেমন পারছে গান গেয়ে যাচ্ছে । ইংরেজণ, ফরাসা, জামান, ইতালিয় 
প্যানস সব 'মাঁলয়ে যেন এস্প্যারেপ্টো বা বঝিবজনীন একটা ভাষায় গানের মহড়া 
চলছে-- 

হর_ রা-্ফ্রপ--চিক-এসে- গিয়েছে রে- গানবাজনার তুমুল শঙ্দকেও 
ছাপিয়ে আসর থেকে যেন ফুশ্ড়ে উঠল একটা উল্লাসত চিংকার-_হর-রা-ক্রিপ-- 
চিক--ক-ন- গ্র্যাচুলে- শান- 

একটি নাদ্‌সল:দহস গোলগাল চেহারার যুবতীকে ঘিরে জাঞ্চিরা কলরব করতে 
লাগল । এই মেয়োটই ওদের ফ্রুপ চিক৩। কম্তু ফ্ুপ চক কেন? ভাল করে 
ঠাহর করে দেখল তাকে দীনেশ । 

ছোট ছোট আর ধারাল নর.নের মত চোখ । ঘাড়ের ওপর দুলছে ছোট ছোট 





(১) ব্রাস্টপার্টি--ড্রাগের নেশায় মত্ত জাঞ্কিদের সমাবেশ । সারারাত সেখানে নাচগান চলে 
এবং চলে অবাধ যৌনলীল!। 
(৫) 'বিল'--1০০ 6৪11_মৈথুন বা যৌনসঙ্গম লিপ্ত হওয়|। 
(৩ ক্কিপ চিক ক্রেজি- অর্থাৎ রগচ্ট। বা আধপাগল। 
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কালো উসকোখ.সকো চুল । হঠাৎ দেখলে মনে হয়--কালো কালো কতগ-লো কেউটের 
বাচ্চা যেন তার ঘাড়ের ওপরে গকলাঁবল করছে__ 

এই আমার ওপরে শকুনের মত হমাঁড় খেয়ে পড়াল কেন দ-্হাতে বক চেপে ধরে 
পার্গীলর মত চিৎকার করে উঠল সেই 'ক্ষপচিক। তার লাল লাল দুটো ছোট ছোট 
চোখে যেন আগুন ঝরতে লাগল। 

ভয়ে দুপা পোছিয়ে গেল জাঞ্রা। তাদের বাজিংয়ের* ঘোরটাও যেন চটে গেল॥ 

ক্যারোলে-মানি-টাকা--একজন কোনরকমে কি একটা বলতে যেতেই 

তুই তোষাট টাকা 'নয়ে বসে আছন রে হারামজাদা কষে ধমক লাগাল 
ক্যারোলে, এক পয়সা সদ দিপান--আবার-- 

আমাকে আমাকে-- 

আমি তোমার সব শোধ 'দিয়ে 'দিয়েছি_জাঙ্করা হৈ হৈ করে করে উঠল। 

ক্যারোলে একটা উপ্চু 1ঢাঁপর ওপরে বসল ছোট ঝটুয়ার ভেতর থেকে করকরে 
নতুন নোট বের করে কাউকে পণ্চাশ কাউকে ষাট আবার কাউকে একশো টাকাও দিতে 
লাগল । হঠাং দেখলে মনে হবে কোন দল্যাদলের সদারিণীই বুঝি ডাকাতি করা টাকা 
তার লহযো!1গদের বাল করছে! 

কত টাকা! দখনেশের বুকের ভেতরটা গুর গুর করে উঠল । ছাত পাতবে না 'কি! 

খোঁজখবর নয়ে জানতে পারল দীনেশ-ক্যারোলে ইতালির মেয়ে। সুদের 
কারবার করে। ধার নিয়ে ঠিক মত শোধ না করতে পারলে গলায় পা 'দিরে টাকা 
আদায় করে। কিন্তু. 

শয়ে শয়েটাকা যেধার দিচ্ছে ক্যারোলে, সে টাকাটা পাচ্ছে কোথায় থেকে? 
তার কোন স্পম্ট উত্তর কোন জাঙ্কই দিতে পারে না। কেউ বলে কোন ব্যবসা- 
ট্যবসা করে হয়ত; আবার কেউ বলে আরে চোরাচালানের পাঁথবী জোড়া চক্রের 
সঙ্গে মাগীর যোগাযোগ আছে-_ 

টাকার খুব দরকার থাকলেও, এসব শ.নে দীনেশের আর লাহস হয়না তার 
কাছে টাকা চাইতে । শুধ্‌ তাই নয়, আরো যেসব কথা কানে পড়ল তা সাংঘাতিক । 
পয়সাওয়ালা স্ফার্তবাজ লোকেরা যেমন নিত্যনতুন কেস্ট রাখে কয়েকদিন মজা 
ল:টে তাকে তাড়িয়ে দেয়। তেমনি কা।রোলেও কিছুদিনের জন্য এক একটা মরদ 
পোষে। একটু প:রনো হলেই তাকে ঘাড় ধরে বের করে দেয়। 

না। টাকার দরকার তার যতই থাক, এইরকম মেয়েমানৃষের কাছ থেকে সে টাকা 
নেবে না। 'বদেশাবভূ'ই ॥। কোথায় কোন ীবপাকে পড়ে যাবে 

1কম্তু সে না চাইলেও দীনেশের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়ে গেল । দীনেশ তার 
পুজন্সের প্যা*্ট, সাট? রুকস্যাক--যা যা ছিল_ সর্বস্ব াঞ্ করে কনোছল কিছ 
হেরোইন, কিছ মরফিএ এবং প্যাপ্ত পাঁরমানে হ্যাস। আবার বেশ মান রেখে 


(১) বাজিং_নেশার উগ্র অনুভূতি বা তীব্র ঘোর । 


৮০ 


সেদব খূচরোখাচরা 'বাক্কর পেডলারদের কাছে বেচতে লাগল । দুটো পয়সা হতে 
শুর; করল। এমন সময়-- 

জানতে পারল, জাহ্কিদের 'ফ্রিপচিক নাক দ্রাগেরও কারবার করে। ভয়ে ভয়ে রগচটা 
মেয়েমানুষটার কাছে গেল। ড্রাগের ড বলতেই ক্যারোলের দৃটো নরৃণ চোখে হাসি 
ঝাকয়ে উঠল, উত্তোজত হয়ে বলল । কৈ--কৈ--কোথায় তোমার মাল নিয়ে এস-- 

দরদাম কিছুই করতে হল না। দখীনেশকে অবাক করে দিয়ে বেশ চড়াদামে তার সব 
দ্রাগ কিনে ফেলল ক্যারোলে। 

এইভাবে মাসখানেক কেটে গেল। লেনদেন করতে করতে ক্যারোলের সঙ্গে বেশ 
ভাবসাবও হল তার। কোনাদন হয়ত দনেশের হাতের পৌঁশগলো টিপে টিপে 
বলে বাঃ তোর হাতের মাসলগুলো তো দারুণ রে--তুই ব্যায়াম-্যায়াম করাতস 
নাক? আবার কোনদিন তার মাথার থন চুলে বান কাটতে কাটতে বলে ক্যারোলে 
-ইস-তোর মাথায় কী ঘন চুল! 

কন; যত ভাবভালবামাই থাক, ক্যারোলে ব্যবসার ব্যাপারে দারুণ সেয়ানা । 
দীনেশ একাদন মুখ কালো করে এসে বলল, সেরা মাল পাইনি বলে 'ীবানান_টাকাও 
খরচ কবে বসে আছি-_ক্রেডিটে কিছ ড্রাগ দেবে আমাকে 

যা ভাগ-ক্লোডিটে কোন বজনেস ক্যারোলে করে না। খেয়ো কুকুরের মত 
দূর দূর করে তাঁড়য়ে দিল ক্যারোলে। আবার ফি মনে করে পিহ্‌ ডাকল--এই 
শ্‌নে যা 

ভয়ে ভয়ে কাছে এল দীনেশ । 

ওরে ফৌঁকটে কোন কাজ আমিকার না-আলত করে তার বুকটা ধরে 
ঝাকয়ে দিয়ে বলল ক্যারোলে । হঠাৎ তার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে চাপা-খুব 
চাপা গলায় 'ফিপাফস করে বলল-- 

শোন আমার সঙ্গে পর-পর 'তিনরান্র থাকতে হবে তোকে- আমার সঙ্গে বল১ 
করে আমাকে স্যাঁটসফাই করতে হবে- 

না_না- ওসব আমাকে দিয়ে হবে না-বলেই ছনটতে লাগল দখনেশ | তার কান- 
দটো লাল হয়ে উঠছে । মাথার ভেতরটা ঝাঁ ঝা করছে। 

শোন--শোন--এইভাবে চলে যাস না ভাল হবে না বলছি--চিংকার করে শাসয়ে 
দিল ক্যারোলে। 

ভয় পেয়ে থেমে গেল দীনেশ । নাংঘাঁতক মেয়েমান্ষ। কোথায় ক করে 
বসবে। গাঁটি গুটি ফিরে এল সে। 

তখনো কামনার জালায় ক্যারোলের চোখনুটো দপদপ করছে। কিন্ত; শান্ত 
সংযত কণ্ঠে শুধৃ বলল দীনেশকে-তুই খুব ভাল ছেলে--বলেই ব্লাউজের ভেতরে 
হাত ঢুকিয়ে একটা পাঁলাঁথনে মোড়া প্যাকেট বের করল। এাঁদকে ওদিকে তাকিয়ে 
চাপা গলার বলল, তাহলে তুই আমার এই কাজটা করে দে-_ এই প্যাকেট নিয়ে 


(১) বল- সেক্সহুয়াল ইণ্টারকোর্ন বা যৌনসঙ্গম । 





৮৯ 


কাঠমাণ্ডু-পোখারা রোডের মোড়ে যাবি । একটা গাঁড়--মারতির স্টেশন ওয়ান এসে 
দাঁড়াবে একটু থেমে আবার বলল, তার ড্রাইভারকে এই প্যাকেটটা দিয়ে 'দাব_ 
পারবি না? 

ক আছে? চোরাই মাল! 

মুখে আঙ্গুল চাপা দিল ক্যারোলে। বলল--নো কোশ্চেন--কাজটা করে এস-- 
রৈমনারেশন পাবে-- 

এইভাবেই দীনেশ ক্যারোলের দ্রাগের স্মাগালং-এর সহযোগ হয়ে উঠল। িস্তু 
একাদন এমন একটা ভয়ানক কাণ্ড ঘটে গেল যে দগনেশকে পোখরা ছেড়ে পালাতে 
হল--এই পর্যন্ত বলে চুপ করে গেল দীনেশ। তাকে কেমন অবসন্ন আর ক্লান্ত মনে 
হচ্ছিল। 

বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আবার মাথা 'নিচু করে আস্তে আস্তে বলেছিল, 
দ্রাগআ্াডিন্ হয়ে দেশাবদেশের জান্কদের সঙ্গে মেলামেশা করে কত আম্চষ' 
আভজ্ঞতা যে হয়েছে--সব আপান থে শেষ করতে পারবেন না স্যার-- 

তুমি বলে যাও না--লেখার দাঁয়ত্ব তো আমার-- 


দীনেশ বুঝতে পেরোছল দারুণ গ্াজ্ডায় পড়ে গিয়েছে? যে কোনাঁদন- যে কোন 
মৃহূর্তে কপের১ খপ্পরে পড়তে হবে। কিন্তু ক্যারোলের খাঁচা থেকে ছাড়া পাওয়ার 
কোন উপায়ও তো নেই--খাবে কি ? 

তব:ও- তবুও দীনেশ কোন একটা ছতো ধরে পালাতে চেষ্টা করছিল অনেক 
কারণে। প্রথম হল ক্যারোলে যেমন পয়লা নম্বরের ক্লোকার২ তেমান হাডস্টাফেরও 
পাকা নেশাড়। িস্তু মরাফন কি হেরোইন যাই খাক-_গানৎ ছাড়া তার চলে 
না। তার ক্ষতাবক্ষত ছাত দুটোর 1দকে তাকালে বুঝতে পারা যায় রোয়িং দি 
ভেইনের৫ নমুনা । অতএব সবসময় তার দেহেমনে জহলছে হিট৬। 

যখন তখন তাকে বড় জ্বালাতন করত ক্যারোলে। প্রায়ই যেন তার বুকের 
ভেতরের অসহ্য জহালায় জহ্লতে জবলতে বলত আজ পর্যন্ত এমন একজনও মরদ 
পেলাম না যে বলে আমাকে তৃপ্তি দিতে পারে । 

আর একটা কারণ হল সবচেয়ে বিপজ্জনক ।॥ ক্যারোলের ডেরার আশেপাশে 
ফপদের আনাগোনা শুরু হল । 

সেঁদন সকাল থেকেই ক্যারোলে কেন যেন ছটফট করছিল । ভরদপরে ঝড়ের 


(১) কপ- জাঙ্কির! পুলিশকে কপ বলে। 
(২) ক্রোকার-ফ্রাগ্ের চোরাকারবারি । 
€৩) হার্ডস্টাফ- হেরোইন, কোকেন এবং মরফিন অথাৎ কড়া ড্রাগ । 
(৫) গান-_ইন্জেকশনের নৃচ আর সিরিগ্র। 
(৫) বক্রোকিং দি ভেইন_ বার বার ইনজেকশান দিতে দিতে শির! ফেটে যাওয়]। 
(৬) হিট-_ছ্রাগের প্রভাবে যৌনকামনার তাগিদ । 


৬৭ 


মত ছটে বেরিয়ে এল পোখারার বাজারের দিকে । আবার 'কিছক্ষণ পরই হস্তদস্ত হয়ে; 
ফিরে এসে চাপা গলায় ফিস গফস করে বলল, শোন এখানকার পাততাড় গুটিয়ে 
আন কাঠমাণ্ড চলে যাচ্ছি-রাত আটটায় গাঁড়--তুই সঙ্গে থাকলে ভাল হয়-- 
বলতে বলতেই তার 'জানসপন্ত গোছগাছে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আবার উত্বোজত দ্রুত 
কণ্ঠে বলল-_ এখন তোর হোটেলে চলে যা-_-ঠিক সাতটা নাগাদ চলে আসাঁব_- 

সম্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল পোখারা শহরে । লেকের ধারে সেই উচ্চু পাহাড়টাকে 
আকাশের গায়ে আঁকা আতকায় ঘাতকের মহখের মত মনে হতে লাগল । ঠিক সাতটার 
মুখে মৃথে ক্যারোলের বাঁড়র সামনে আসতেই দীনেশের বুকের ভেতরটা ধক করে 
উঠল । 

বাঁড় ঘেরাও করেছে পলিশ ৷ সঙ্গে সঙ্গে টুক করে অন্ধকারে অদশ্য হয়ে গেল' 
দীনেশ। ক্যারোলের ঘরের পিছনে ঠিক জানালার 'নিচে পচা জলের নদ্মার ওপরে 
বসে রইল সে। 

পুলিশরা ক্যারোলের ঘরের 1জানসপন্র লণ্ডভণ্ড করে খানাতল্লাসী করছে । আর 
থেকে থেকেই অসুরের মত চিৎকার করে বলছে এই মাগী কোথায় রেখোছন সেই মাল 
্প্বের কর 

বলাছ তো আমি স্রদের কারবার কার--হংস্র আক্কোশে চিৎকার করে বলছে 
ক্যারোলে ওসব 'জনিস আম কখনো চোখে দোখাঁন-- 

সোজা আঙ্গুলে ঘি উঠবে না-হেডকনস্টেবল ঘোঁ্গয়ে হাসতে হাসতে বলল । 
তার সঙ্গীদের চোখের ইসারা করল। তারা ছটে এসে শন্ত করে ক্যারোলের হাতদংটো 
দাঁড় দিয়ে বাধল। মূখে অন্প করে কাপড় গুজে দিল, যেন চিৎকার করতে না 
পারে। চোথদংটো মোটা তোয়ালে 'দিয়ে বেধে দিল । 

বাইরে ঘন অস্ধকারে দখীনেশের বূকের ওপর 'দিয়ে যেন রেলগাঁড়ির ঢাকা চলেছে 
গুরু গুরু ধ্বান তুলে । তারপর পুালশরা যা করল তাতে লজ্জায় ভয়ে উত্তেজনায় 
একেবারে মাঁটর সঙ্গে মিশে গেল দীনেশ। 

চারিদিকে পলিশ । পালাতে গেলেই ধরে ফেলবে ।”" তাই বাধ্য হয়েই তাকে 
দেখতে হয়েছিল সেই লজ্জাকয় বভৎস দশ্য। 

সেই পৃলিশশ কাণ্ডকারখানার কথা আজকেও 'খোলাথুি বিশদ বলতে পারেনি 
দীনেশ। আমি বয়স্ক মানুষ। হয়ত তার শালনতায় বেধোঁছল। ঠারে-ঠ:রে, 
আকারে, ইঙ্গিতে, আাভাসে যেটুকু বলতে চেষ্টা করেছিল আর তা থেকে যা বুঝতে 
পারা গিয়োছল তা এখানে বলা হল-- 


ক্যারোলের চ্কা্ট এবং জাঙ্গয়া খুলে প্ালশ £তাফে পুরো উলঙ্গ করেছিল। 

চ্কার্টের দীদকের পকেট তম্ব-তম্ন করে দেখল-_কিছু পেলে না। হেডকনস্টেবল 

মরিয়া হয়ে ক্ষিপ্ত জন্তুর মত বলল, এথনো বল মাথী-্-মাল কোথায় রেখোছিস 7 
বলছ তো আমি ওসব কর না-- 


৮৩ 


কিন্তু তার কথা শেষ হওয়ার আগেই একটা সাংঘাতিক কাণ্ড করে বসল 
হেডকনস্টেবল। ইউট্রাস বা জরায়ুর ভেতরে দুটো আঙ্গল চালিয়ে দিয়ে টেনে বের 
করে 'নিয়ে এল টেস্টাটউবের মত দেখতে ইণ্ি চারেক লম্বা একটা নল--কনডম | সেটা 
ভেঙ্গে ফেলতেই বেরিয়ে পড়ল- সবচেয়ে খাঁটি হেরোইন--- 

হেলাথ নং 9 (1169101)5 ০. 4)। 

তার শতকরা ৯৬ ভাগই খাঁট। ড্রাগের ম্যানয়েলে লিথছে--৬619 1816. 9০19 
৪0016--৯000194 50106---1 ওজন করে দেখল পৃীলশ--& গ্রামের কিছ বোশ। 

দীনেশ সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে ছুটল পোখারা বাস ম্টাণ্ডের 
দিকে। রাস্তার ধারে একটা গ্রাক দাঁড়য়েছিল। তার ওপরে উঠে মাল ঢাকা দেওয়া 
ত্রপলের নিচে শুয়ে থাকল । 

1কছুক্ষণ পরেই গাড় চলতে শুরু করল। ভোরে পেশছে গেল কাঠমান্ড। শিখ 
দ্রাইভার তাকে দেখেই খেপে উঠল ।॥ কুখাঁসত ভাষায় গালাগ্রাল করতে শুব্‌ করল। 

দীনেশ তার অবস্থার বিবরণ 'দিয়ে যেই বলল সেও শিখ, অমান ড্রাইভার--সদাঁরজীর 

রাগ জল হয়ে গেল। 


1তন মাস পর কাঠমাশ্ড্‌তে ফিরে এল দখনেশ। 

তার কয়েকদন পরেই ফেকাস্ট্রটের সেই ঘটনা । সম্ধ্যার অম্ধকার ঘন হয়ে নাম- 
[ছিল । মকাস্টিট ধরে হন হন করে হাঁটছিল সে । যেই বাহাদুর চরন িপোর কাছে 
এল অমান-- 

স্যার- প্লীজ হ্যাভ এ মার্স ফর ম, চি" চি" করে বলল এক মেমসাহেব-গিভ মি 
আযাট লস্ট ওয়ান র্াপ-স্ট।ভিং হোল ডে- 

সেই মেমসাহেব যার নীল শিরা ওঠা হাত দুটো ইনজেকশানের সংঞ্চে ক্ষতাঁবক্ষত 
এবং ফুলো ফুলো, যার সারা গায়ে খোসপাচড়ার দগদগে ঘা--দৌোকানের আলোপ্ন তার 
মুখ ভাল করে দেখেই হ হ করে উঠোছল দীনেশের বুকের ভেতরটা । 

মেয়েট আর কেউ নয়-- 

সত! 

প্রচণ্ড ব্যভিচারি উচ্ছৃঙ্খল জীবনের পারণাম । 
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হইডেনের মেয়ে স্থ। ইতালির উদ্দাম বুবতী 
আট ক।)ারোলে-ফ্রাস্ট্রেট। ফ্রাস্ট্রেশান ছাড়া কি 
ড্রাগের শিকার হওয়ার আর কোন কারণ নেই। 


পি তীসস্পরসসপিশসসপসরসি পাস পিসি সস সিস্ট 


এই পর্যন্ত 'লিখে পাণ্ডুঁলাঁপ জমা দিতে ছল কলকাতার সেই বিখ্যাত সমাজসেবী 

সংস্থার কাছে । বলাবাহুল্য আমার মনে [বলক্ষণ দ্বিধা ছিল । সংকোচ ছিল-_ 
কলকাতার সেই মাদক প্রাতিরোধের সভায় কাশীর সেই ডভাকসাইটে এবং ডি-- 

আযাডিকশান 'ক্লানকের ইনচাজ গীতাদেবীর সঙ্গে পারচন্ন ॥ আর তাঁর মাধামেই 


দশা*বমেধঘাটের সেই হ্যাম্ডলমের দোকানের মালিকের ছেলে দীনেশ যাঁর সঙ্গে 
আলাপ এবং ঘাঁনণ্ঠতা। 


দশনেশ যাজ ! 


সেই দীনেশ বেশ পয়সাওয়ালা ঘরের ছেলে । সঙ্গ দোষে এবং কিছুটা মা বাবার 
ওপরে আঁভমানেই ড্রাগের শিকার হয়োছিল। তার নেশাখোর জীবনের আভিজ্ঞতাও 
তার ঝুলিতে 'ছিল প্রচুর । শ.ধুমান্র সেই দীনেশের মুখেই তো ঝাল খাওয়া হয়েছে। 
আর কোন ড্রাগ আযডিক্টের কোন কথাই নেই-সেইঞ্জন্যেই আমার মনে একটা অস্বাণ্তর 
কাঁটা ঝ্ধাছল। 

যা ভেবোছ তাই। সমাজসেবী সংস্থার ডিরেইর 'স্কপ্ট পড়ে বললেন-_এর 
সবটুকুই তো দণনেশ যাঁজ্ঞর এক্সাপপারয়েশস--আর কোন আ্যাডিক্টের কথাই নেই, থেষে 
গেলেন তান । 

পরে অবশ্য ভেবে ভেবে আরও অনেক কথাই জানয়েোছিলেন। যেমন জল, 
[িকাগোর মেয়ে ! বেশ বড়লোকে। 1কম্তু তার বাবা তার মেয়ের ওপরে অকারণে 
অত্যাচার করত ॥ খামোকা মারধোর করত । বাড়তে শান্ত নেই । দি করে- কোথায় 
যায়--এমন সময় তার এক বম্ধু এসে তাকে হ্যাস ধরাল। 

মারাঠি খতীস্টান যুবক জোসেফ বিদ্বনাথ দাতার । অত্যন্ত বোশ আদ্বিশান 
ছিল। উচ্চাশার ঘোড়া ছযাটয়ে যেতে যেতে পা মচকে গয়োছিল। শুধু তার 
কহপনার রথ কোন নরুদ্দেশ শবন্যে উধাও কাঁরয়ে দেওয়ার জন্যই নেশা করতে শুরু 
করোছল। আর দধনেশের সংস্পর্শে যত দোঁশাবদেশশ আযান এসোছিল--সেই 
কোকেনখোর রব, ইতা?লর মেয়ে ড্রাগ স্মাগলার ক্যারোলে। সুইডেনের মেয়ে সু, জামান 
মেয়ে প্যান্ট, ইতালির লস, নিউজল্যাণ্ডের মার্থা থেকে শুরু করে গীতা রায়ের 
চেদ্বারের সেই লুনাটিক ইয়ং মেয়ে সরম্বতীয়া পধ“স্ত-_-সব--সব ফাল্ট্েটেড ! বর্তমান 
জীবনে বাতশ্রচ্থ এবং হতাশ হয়ে তারা নতুন কিছু পাওয়ার আশায় ড্রাগ ধরেছিল । 

1কদ্তু দ্রাগের খস্পরে পড়ার এই একটাই 'কি কারণ 2 নিশ্চয়ই আরও অনেক-_- 
অনেক রিজন আছে--এই পঞ্ভ্ত বলে থামলেন সংস্ার--অধ্যক্ষ ৷ 


৮৫ 


শুনুন--আপনাকে আরও ঘুরতে হবে, যেখানে যেখানে আকবর বোশ আনা" 
গোনা-সেই গোয়া । গোয়ার বাভ্ন সখ বাঁচ, মানাল, দিল্লা ইত্যাদিতে ষেষে 
আযাডন্দের সঙ্গে মিট করে তাদের কথাও লিখতে হবে। 'িরেন্র একটু থেমে আবার 
বললেন, তাহলে বইখানা বেশ কমাপ্রহেনীসভ হবে__ 

বার 'কিসের যেন গভীর 'চিন্তার ভেতরেখ্তাঁলয়ে গেলেন বহদার্শ সমাজসেবা 
অধ্যক্ষ অপূর্ব চন্দ। তাঁর যেমন ব্যাপক পড়াশুনা, তেমনি অত্যন্ত বিদগ্ধ মানষ। 

দূরে ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বা সমাজ কল্যাণ সামাতর বাঁড়টার দেওয়ালে লাল 
কাঁলিতে বড় বড় করে লেখা-_মাদক মানে কয়* ক্ষয় মানে মৃত্যু--কথাগুলোর দিকে 
ভাপলক চোখে তাকয়ে কেমন ছাড়া ছাড়া গলায় বললেন, আর বেনারসের সেই সাই- 
ক্রিয়াটস্ট মহিলা উত্তর রায়ের সঙ্গে আপনার আলোচনার সময় আপাঁন যে বলেছিলেন 
৪091019 £1051610 সাহেবের লেখা 365০90৫ 005 10188 থেকে কি যেন কথাটা-_- 
ও হ্যাঁ দ্রাগটা কারণ নয়, আমি সত্র ধারয়ে দিলাম__মাদকসেবণী ড্রাগ ধরার 
আগে কেমন ছিল তার জীবনযান্রা এবং পরে কেমন জীবন কাটাবে তার ওপর নিভ'র 
ফরবে তার ভাঁবষ্যং-- 

তাহলেই দেখছেন, আরো বোৌশ করে-্আরো ইশ্টিমেটাল আযানের সঙ্গে মিশতে 
হবে। চন্দসাহছেব মাথা ঝাকয়ে বললেন, আমাদের এই বইীটকে আরো বোশ করে 
কনপ্ট্রান্তিভ আউটলুক নিয়ে লিখতে হবে- একটু থেমে আবার নিজের ভেতরে ভব 
'দিয়ে বললেন আপান বোরয়ে পড়ন-- 


ফ্রেকদের জানতে হলে, আপনাকে যেতে হবে গোয়ায়__ 

দীনেশের কথাগুলো কানের কাছে বাজতে লাগল । গোয়ার আনজহনা বাঁচ হল 
প্যারাডাইজ অফ দি জাঞ্কস-- 

শুধুই নেশাখোরদের আকর্ষণে নয়। গোয়ার উদ্দেশে পাঁড় দেওয়ার আরও 
একট সান্রও ছিল । পানাঁজম ভেটারণনারি ইনা্টাটউটের ডেপুটি ডিরেই্র অসাম-- 
অসম ভট্টাচার্য আমার ছোট ভাই। সে অনেকবার গোয়ায় আসতে 'লিখোছল । 
প্রায় প্রত্যেক চিঠিতেই লিখত--একবার এসেই দেখুন-_ এখানকার সী বাঁচের ন্যাচারাল 
1বউটি দেখলে চোখ জংড়য়ে যাবে-- 

শুধ্‌-তাই নয়। যাওয়ার ডাইরেকশানও দিয়েছে একেবারে ছবির মত। 
কলকাতা থেকে বোদ্বে মেলে (ভায়া নাগরপুর ) আসবেন । বোম্বাই থেকে গোয়ায় 
আসার দুটো ট্রেন। একটা সকালে আর একটা 'বিকেলে। ্রেনে এলে মাঝপথে 
[মিরাজ জংশন স্টেশনে নেমে ছোট লাইনের গাঁড় ধরতে হবে । এই ট্রেন আপনাকে 
মারগাঁও বা ভাঙ্কো-ডা-গামা স্টেশনে পেশছে দেবে। এখান থেকে ৩২ কিলোমিটার 
দরে পানজিম। 

আরও জানিয়োছল অসীম--বোদ্বাই থেকে ডাইরেকটাল জাহাজেও আসা বায়। 
জাহাজ একেবারে পানাঁজমের ঘাটেই ভিড়বে। সেখান থেকে একটা ট্যার নিয়ে 
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বলবেন_ আলাতনো (&111010০) গভর্ণমেন্ট কোয়াটার্ন চল। নময় লাগবে মাত্র 
দশ [মানট। 

আলাতনো গোয়ানিজ ভাষা । মানে পাহাড়। আমরা পাহাড়ের ওপরে থাঁক। 
আলাঁতনোতে মাইক্রো ওয়েভ টাওয়ারের পাশ দিয়ে রোডও স্টেশন বাঁয়ে রেখে কমিউ- 
নাট হল, পোষ্টঅফিস ছাঁড়য়েই পাঁলটেকানক হোম্টেল॥। এই হোস্টেলের ঠিক 
পেছনেই আমাদের ফ্যাট । ডিটাইপ কোয়াটার্স নধ্বর--১১ ইংরোজতেও লিখে 

দিয়েছে 
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সবশেষে অসাম লিখেছে -দাদা আপাঁন কবে আসছেন, কোন: দ্রেনে আসছেন 
জ্বানয়ে পল্তপাঠ চিঠি দেবেন। গোয়ায় আপনাদের কোন অস্থবিধা হবে না" 
বৌদিকে নিয়ে আসবেন-- 

এমন আন্তরিক আমন্ত্রণ । আর মনের ভেতরে যেন প্রেতলোকের ছায়ামযাতর মত 
জাঙ্করাও আনাগোনা করাছল। অতএব-_- 

গোয়ায় রওনা হতেই হল। হাওড়া ্টেশনেই দেখলাম দল বেধে বেশহৈছে 
করতে করতে 'ছাপিসাহেব-মেমদের একটা গ্রুপ বোদ্বে মেলে চেপে ববল। তাদের 
হাদ্বা লগ্বা জটধরা নোংরা চুলের রাশি পিঠের ওপরে দুলছে । পূরুষদের পরণে 
ফুটবলারদের মত শট বা অত্যন্ত ছোট হাফপ্যান্ট । আর তাদের বোঁশর ভাগেরই খালি 
গা। মেয়েদের বেশবাসও এত অপ্রতুল যে তাকাতেও লজ্জা হয়। 

আমার চোখের সামনে যেন দীনেশের সেই অদ্ভুত আভজ্ঞতাগ্‌লো একে একে 
যেন এক একটা প্রেতের মত মাছিল করে যেতে লাগল । সেই কোকেনখোর রব, যে গানে 
ধাজনায় নিপূণ 'ম্ত; বেঘোরে প্রাণ দিতে হয়োছিল আর এক কোকেন আডিহের 
হাতে । সেই নিদারণ উচ্ছৃঙ্খল আর ব্যাভগার মেয়ে সু, ইতালির মেয়ে ক্যারোলে ষে 
তার গোপনাঙ্গে চোরাই হেরোইন রেখোছল । এই বিদেশী মেয়েপুরুষের দল 'কি 
তাদেরই সমগোন্নীয়? িসের আশায় আর 'কসের দবরি আকর্ষণে আর কসেরই 
বা মোহে এরা ঘরের নিশ্চিন্ত সুখের জগবন ছেড়ে পথে বোরয়ে আসে । এরা কি 
সবাই মাদকসেবী? এসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতেই কখন যে ঘুমের ঢেউ এসে 
তাঁলয়ে নিরে গিয়েছে আমাকে বলতে পারব না-_ 

ঘ-ম ভেঙ্গে গেল। ঘুম ভাঙ্গল দারুণ একটা গোলমালে । মনে হল, কোন একটা 
স্টেশনের প্লাটফর্মে গাড়ি দ1ড়য়ে রয়েছে । আর শেষ রাতের কে অন্ধকারে যেন 
কতগুলো ছায়ামৃর্তি এদকে সৌঁদকে ছটোছাট করছে । মনে হল আম যেন বহু 
বহদ্দরের কোন অজ্জানা গ্রহে এসে পড়োছ। 

জড়তা কাটিয়ে নেমে দোখ হৈছৈ কাণ্ড । এক গ্মাগলার ধরা পড়েছে। ড্রাগ 
স্মাগলার । তার জুতোর স্বখতাঁলর নিচে ছিল ২০০ গ্রাম গাঁজা । সেই একই লোকের 
র.ুকস্যাকের ভিতরে ছিল আরও ৮০০ গ্রাম গাঁজা । যার ভেতরে ভাঁজ করে বছানাপন্ত 
যাবতাঁয় ?জানস নেওয়া যায় । 
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ভিড়ের ভেতরে উশক দেয়ে দেখি সেই 'হাপিসাহেবদের ভেতরে যে সবচেয়ে বয়স্ক 
এবং বেশি বোদ্ধা বোদ্ধা চেহারা সেই লোকটাই আসামণ। তারই রংকল্যাকে 
বেআইনি হ্যাস পাওয়া গিয়েছে । 
পুলিশ তাকে জেরা করছে। 
তার চারাদকে ভিড় জমেছে । 
সাহেবের কম্তু সেসব দিকে কোন ভ্ক্ষেপই নেই । বাগাল ধরা পড়ে একটা 
প্যাঁকংবাক্সের ওপরে বসে মিটি মিটি হাসছে। 
শলগও স্টেশনের রেলপীলশ তাকে মহারাষ্ট্র স্ট্টে একসাইজ পীলশের কাছে 
চালান করে দিয়ে গাঁড় ছেড়ে দিল। প্রায় হাজার গ্রাম গাঁজা নিয়ে সাহেব কোথায় 
যাচ্ছিল-বোদ্বাই ? 
হয়ত বোম্বাইতে চড়া দামে হাস "বাক করে ব্রাউন সুগার বা হেরোইন কিনবে, 
1ক কিনবে এল.এস ডি কিম্বা আর কোন দামণ ড্াগ ! 
যাক এই সাহেবের সঙ্গে কয়েকদিন পরেই পরানো গোয়ার প্রাচীন ক্যাথেড্রালে 
হঠাং দেখা হয়ে গিয়েছিল । কথায় কথায় আলাপ পারচনন এবং যথেষ্ঠ ঘাঁনঘ্ঠতাই 
হয়োছল। 
গোয়ার পতুণীজ গভর্ণর আলব-কেরাঁখব তৈরি সেই প্রায় চারশো বছরের পংরনো 
গীজরি পানর আর শান্ত সমাহত পাঁরবেশে বসে সেই সাহেব-ইতালির কোন শহরের 
কলেজের অধ্যাপক ম্যাসিমোর বিচিত্র জীবন বতত্তান্ত শুনে আমার মনে হয়েছিল--মনে 
হয়োছল--ধর্ম বুঝি আর মানুষকে ধারণ করতে পারছে না। আর পারছে না আশ্রয় 
[দিতে । আস্তে আস্তে ধমের সংজ্ঞা বা ডোঁফনিশনও বুঝি এখন পাজ্টে যাচ্ছে 
কিদ্তু থাক ম্যসিমোর কথা । 'নার্বঘ়েই বোম্বাই পেশীছে গেলাম । জাহাজেই 
গোয়া যাওয়া ঠিক করলাম । কথায় কথায় দীনেশ একদিন বলোছিল ফেকদের দল 
হৈ হৈ করে সাধারণত জাহাজেই যায়। দেশাঁবদেশের জাঙ্কদের সাল্লিধ্ে যেতে 
পারব মনে করে আম ভি. এস, ডেদ্পো আযাশ্ড কোম্পানর জাহাজেই গোয়ায় রওনা 
হলাম। 
ডকের ঘোলা জলে রাজ্যের নোংরা ভাসছে । দরে-বহ্‌ দরে আরব সমুদ্রের 
জলে ঘচছ নধীলম আভাস | ঢং ঢং-০ং--তিনাঁট ঘণ্টা বাজল । সশব্দে নোগুর তোলা 
হল। জাহাজের 'নচে জলে প্রচণ্ড আলোড়ন উঠল। 
জাহাজ চলতে লাগলে । 
দূরে ক্রমশ িবলশয়মান বোম্বাই শহরের আকাশ ছোঁয়া বাড়ি বা স্কাইক্ক্যাপার- 
গুলোকে আকাশের গায়ে আঁকা ছাঁবর মত মনে হচ্ছে । এক এক টুকরো বরফের মত 
সাদা ধবধবে লীগালগুলো উড়ে উড়ে চলন্ত জাহাজটিকে অনুসরণ করছে। হঠাৎ 
দেখলে মনে হয় সাগর পাঁথগ:লো যেন বাতাসে ভেসে ভেসে আসছে । আবার হঠাৎ 
থেকে থেকে তাদের কেউ কেউ সাঁকরে সম.দ্রের জলে ডাইভ 'দিয়ে মাছ ধরছে। 
সেই বিপলব্যাপ্ত আকাশের নচে দ:রাদগন্ত পযন্ত প্রসারিত সাগরের নীল জলয়াশি 
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»-সেই মাহছমাময় [বিশাল পটভ্‌মিতে দাঁড়িয়ে মনটা কেমন উদার একটা অন:ভবের 
ভেতরে আঁবষ্ট হয়ে গয়োছিল। ভুলে গিয়োছলাম-_সম্পূর্ণ বিস্স্ত হয়ে গিয়েছিলাম 
কলকাতা থেকে গোয়ায় পাড় দেওয়ার উদ্দেশ্যই হল--জা্িদের স্টাডি করা, তাদের 
জীবনের ট্রাজেডর হাতিবত্ত জানা--কিদ্তু-_ 

আবার বাগ্তবতম পরিবেশে ফিরে এলাম । ফিরে আসতেই হল। জাহাজের 
ইর্জনের শক্দখকেও ছাঁপয়ে কানে এল এক উদ্দাম অকেস্ট্রির আওয়াজ । সেই সঙ্গে 
টুকরো টুকরো কথার ফাঁকে ফাঁকে হো হো করে অট্রহাসি। 

ক ব্যাপার? 

এঁদকে-ও'দকে তাকাতেই নজরে পড়ল, লোয়ার ডেকে বসে এক ছোকরা সাহেব 
গাঁজা টানছে । তার পাশেই হয়ত তারই বেশ দামখ রেকড' প্রেয়ারে ক্যাসেট বেজে 
চলেছে। 

হ্যাসের উগ্র গন্ধ পেয়ে জাহাজের আর সবফেক গঃট গহাট জুটে গেল তার 
কাছে। তাকে ঘিরে গোল হয়ে বসে পড়ল তারা । রীতিমত হ্যাসের আসর বসে 
গেল জাহাজের ডেকে । বাজনা বাজছে। 

বাজনার তালে তালে জাঙ্করা মাথা দোলাচ্ছে। কেউ কেউ জাবার বেস্থরো গলায় 
গান ধরেছে । আর প্রত্যেকের হাতে হাতে গাঁজার কাঁন্ধ ঘুরছে । বেশ কয়েক 'ছালম 
টেনে একেবারে স্টোনহেড হয়ে বসে আছে। 

পশ্চিমের তাকাশে রঙের সম-ছে ডুব দিয়ে সূ অন্ত যাচ্ছে । সাগরের জল তরল 
আগ্নধারার মত জ্যলাছ । আর কখনো লাল, কখনো নীল, কখনো সব্‌জ, কখনো 
বেগান আরও কত রকমের রঙের সমারোহ । আশ্চর্য আর অপরুপ হয়ে উঠল 
সাগরের জলরাশি । 

দেখতে দেখতে শকুনের মত ডানা মেলে নেমে এল সন্ধ্যার অন্ধকার । তখনও 
পাশ্মমের আকাশে কুমকুমের টিপের মত জহলজহল করছে সযাস্তের রাস্তম আভা । 

সস্ধ্যার মানায়মান অন্ধকারে জাঙ্কদের নিকষ কালো ছোপের মত এক একটি 
ছায়ামযর্তর সেই জটলার দিকে তাকিয়ে আমার মনে হয়েছিল--এরা যেন বহৃ-বহ 
দরের কোন অজানা গ্রহ থেকে নেমে এসেছে । এদের কোন দহচ্চিন্তা নেই, দ:ঃখ নেই, 
শোক নেই, নেই কেন হতাশা । 

রৈকড প্রেয়ার বেজে চলেছে। 

একটু একটু করে অন্ধকার ঘন হচ্ছে। 

সাগরের বশাল জলরাশি অন্ধকারে একটা ভোঁতা ছ-রির মত ঝিকমিক করছে । 
কোথায় থেকে যেন ছায়াবাণজর মত ছাঁবর মত বোরয়ে এল জোড়ায় জোড়ায় জা 
যৃবক-ষুবতীরা । এল হাতে হাত রেখে। গায়ে গা দিয়ে। কেউ কেউ আবার 
সঙ্গস্ুখের সঙ্গগীনকে বুকের ভেতরে জাঁড়িয়ে ধরে অনগল কথা বলে চলেছে । তাদের 
হাসিতে কজনে গোটা ডেকটাই যেন কেমন মোহাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। 

আমার মনে হল যেন তারায় ভরা আকাশের 'নচে সাগরের ঝুকে যেন জীবনের এক 
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বণাঢ্য উংসব শর. হয়েছে, যে জীবন অফুরাণ আনন্দের, নিরাবাচ্ছা স্ুখের-- 

ওদের দিকে তাকিয়ে কি দেখছেন ? 

চমকে উঠলাম। আমার সামনে দাঁঁড়য়ে সেই সাহেব, যে একটু আগে হ্যাসের 
নেশায় বৃ'দ হয়েছিল । আশ্চর্ধ তার চোখেম:খে এতটুকু জড়তা নেই, নেই কোন ঘোর 
ঘোর আচ্ছন্বতা ! 

তার ঝকঝকে দ.টো নীল চোখে খরদণন্টর প্রদীপ জেহলে আমাকে কয়েক মহরত 
চ্টাঁড করে আস্তে আস্তে বলল, মনে হচ্ছে আপাঁন আ্য'ডিইদের সম্বন্ধে ইন্টারেস্টেড, 
হঠাৎ থেমে গেল সে। 

আপনার 'নশ্চয়ই মনে হচ্ছে এরা কত স্ুখণ, তাই না? একটু থেমে আবার যেন 
ব্যঙ্গ করেই বলল, বেশ রোজ আর রোমাণ্টক লাইফ এদের-- 

আপনার নাম ? 

আমার কথা যেন শনতেই পেল না। 'নিজের ভেতরে ডুবে থেকেই বলতে লাগল ; 
পিত্ত 'কি টোরবল 'মিজারশ-_ কী ভয়ানক দ-ঃখকন্টে যে ছেয়ে থাকে এদের জীবন। 
সেই কন্ট--সেই যাতনাকে এরা রঙগুধন নেশার আবরণে ঢেকে রাখে-- 

[কন্তু যাঁদ কিছ মনে না করেন, তাহলে বাল । আপনিও তো আিন্__ 

কী। ধক করে জবলে উঠল তার চোখদটো । নাটুকে ঢ-এ কোমরে হাত দিয়ে 
ডাইনে-বাঁয়ে দংলে দলে আস্তে আস্তে ফিস ফিস করে বলল, আজ্ঞে স্যার--আমি 
গাঁজা খাই বটে কিন্ত; কখনো স্টোন্ড হই না__একটু থেমে বিচারকের মত গন্ভীরকণ্ঠে 
বলল আবার, সো-_আই আযাম নট আযাট অল আযাডিন্রেড-- 

আমি অবাক । 

আমার ভ্যাবাচাকা খাওয়া ম:খের দিকে তাকিয়ে হেসে বেশ সহজভাবে বলল, কা 
ব্যাপার আপানি আকাশ থেকে পড়লেন যে-- 


আলাপ হয়োছল। বেশ ঘাঁনম্ঠতাই হয়োছল বলা যায়। 

নাম-ক্রাঙ্ধ। ধাম-কলোরাডো, বয়স- চাঁদ্বশ ছহ'ই ছুই । দগ্তুরমত রিসাচ 
স্কলাররা তাদের স্টেটের কোন একটা শহরের ইউানভারাসাটির আন্ডারে পি. এইচ. ভি 
1থসধস করছে । খুব শীগগণরই সে ডক্টরেট হয়ে যাবে । 

চৌকস ছেলে। যেমন পড়াশুনা, তেমান খেলাধূলোয়। স্কাউটে খুব 
ইণ্টারেস্টেড। যেকোন রকমের গান, সাছত্য আর রাজনীতিতেও তার আগ্রহ কম 
নয়। পাঁহত্যের কথায় মুখে তার খে ফুটতে থাকে । আবার গান শুর; করল তো 
হয়ে গেল! তশ্ময় হয়ে একটার পর একটা গান করেই বাবে। রাজনীতিতে সে 
আমোরকার লবারেল সোস্যালস্ট দলের একজন সাক্রয় সভ্য । প্রায়ই তাকে দেখা যায় 
রাস্তায় দাঁড়য়ে হয় (ডিমনেস্টেশান করছে না হয় ?মাঁছল লণভ করে নিয়ে যাচ্ছে। 

শুধু তাই নয়। পৃথিবীর কোথাও কোন দেশের এতটুকু অন্যায় বা আবিচার 
দেখলেই আমর আর উম্মন হয়ে ওঠে ফ্রাঙ্ক । আফ্রিকায় আপারথেডের শিকার হয়েছে 
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কালো মানুষ। তাদের ওপর বেধড়ক গুল চালয়েছে। ইঙ্গমাঁকনি প্রণাসনের 
পুলিশ "কগ্বা 'ভয়েতনামে তাদেরই দেশের মানুষ বোমা ফেলেছে। গ্রামের পর 
গ্রাম মাঠজ.ড়ে ফসলের সন্তারের ওপরে কোমিক্যালস ছাড়িয়ে নষ্ট করে দিচ্ছে লক্ষ লক্ষ 
মানৃষের মুখের ভাত । 

দুরে কলোরাডোয় বসে ফ্রাঙ্ক উত্তেজনায় জলে যায়। দুহাতে বৃক চেপে ধরে 
চিৎকার করে বলে--এসব ক হচ্ছে__না-__আমি এখনি-'এখাঁন চলে যাব আফকার 
"যাব ভিয়েতনামে । দঃখী মানুষগুলোর পাশে গিয়ে দাঁড়াবে) তখন্র আবেগের 
তোড়ে তার গলাটা আটকে যায়। তারপরে হাঁফাতে হাঁফাতে আবার বলে-আম-- 
আম সারাজীবন ওদের সঙ্গে থেকে এদের সেবা করে আমার দেশের মানুষের পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত করব-- 

এই হল ফ্রাঙ্ক। সবসময় এমোশানে টগবগ করে ফুটছে । যেকোন বিষয়ে তার 
গভীর জ্ঞান। বাঁদ্ধমান। স্মাট ছেলে। 

1কদ্তু তুম হ্যাস খেতে শখলে ক করে? ভয়ে ভয়ে বললাম । 

আর বলেন কেন, কেমন ন”্পৃহ আর 'নিরাশত্তভাবে বলল তখন বোধহয় সবে বি. 
এ' ক্লাসে উঠোছি। সেই আণ্ডারগ্র্যাজংয়েট ক্লাসে পড়তে পড়তেই একাঁদন বদ্ধৃদের 
পাল্লায় গড়ে প্রথমে ক্যানাবস বা 'পাদ্ধ থেয়োছলাম, একটু থেমে আবার বলল, 
দেখলাম জিনিসটা মন্দ নয়--বৈশ খাঁনকক্ষণ নিজের ভেতরে তুবে থেকে যায়-হঠাৎ 
থেমে গেল সে। 

অন্ধকার সমহদ্রের দিকে চোখদংটো ছড়িয়ে দিয়ে আবার যেন অনেক অনেক দর 
থেকে ম্রুকণ্ঠে বলল, যাই বলংন স্যার ড্রাগ খাওয়ার ভেতরে বেশ থুল আছে। 
শুধু এক্সাপরিয়েশ্সেব জনাই একাদন হ্যাস খেলাম । খূক খুক করে হাসতে লাগল 
সে। যেন খ্‌ব একটা মজাকরছে। আবার আমাকে রীতিমত অবাক করে 'দয়ে, 
বলল, জানেন বার তিনেক এল. এস ডিও খেয়োছ। 

এল. এস. ড ! আমার কথাটা আর্তনাদের মত শোনাল। চোখের সামনে ভেসে 
উঠল দীনেশ ধাঁঞ্জর বদ্ধ সেই হতভাগ্য পিটার, যে এল এস. ড খেয়ে সমদ্দ্রকে 
মনে করোছল নিতান্তই একটা খাল আর পাহাড় থেকে ঝাঁপ দিয়ে সেই সাগবেব জলে 
পড়ে বেঘোরে প্রাণ দিযোছল । ভয়ানক সবনাশ ড্রাগ এল. এস. ডি। বোঁশ ডোজে 
খেলে মানুষ মরেও যেতে পারে-- 

অমন করে চমকে উঠলেন কেন ? 

তুমি হ্যাস খেয়েছ-__এল. এস. ডিও খেয়েছ। কিন্তু তবুও বলছ-__তুমি 
আন্ত নও-- 

নো- সার্টেনাল নট, আবার ফ্রাঙ্কের চোখের কোণায় কোণায় ঝাঁকিয়ে উঠল 
আগুন, আম নেশা কার-কিদ্তু আজ পর্যন্ত কোন ড্রাগ আমাকে বণ করতে 
পারোন-- 

ক রকম । 
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মাঝে মধ্যে ক্যাজঃয়েলি থেয়ে থাঁক। কোনটাই নিয়মিত নয়। একটু থেমে 
আবার বলল, আবার না খেলেও কোন অন্রীবধা হয় না-- 

আশ্চর্য তো! আমার অস্ফুট কথাটা সম:দ্রের সাঁ সাঁ বাতাসে সে শুনতে পেল না। 

রাত বাড়ছে। 

জাহাজের প্রপ্রেলার জল কেটে কেটে চলছে। প্রচণ্ড শব্দে আলোড়িত হয়ে 
উঠছে সাগরের জল ! 

ইঞ্জনঘরের একটা জোরাল আলোর রেখা এসে বাঁকা হয়ে পড়েছে ফাঙ্কের 
গায়ে। চারাদকের মেটে মেটে অন্ধকারে তার আলোকিত মহর্তটা বেশ স্পন্ট হয়ে 
উঠেছে । 

শুধহ কথাবার্তা এবং আচার আচরণে নয় তার চেহারাতে আর বেশবাসেও বেশ 
বোশিঞ্ট্য আছে। পরণে কোন: মাম্ধাতা আমলের পুরানো কাঁটিং-এর ফুলপ্যাণ্ট। 
মনে হল তা আবার খাকি। গায়ে বকখোলা বশসার্ট নয়, সাধাসিধে একটা টুইলের 
ফুলসার্ট। তার কধ্জি পর্যন্ত বোতাম আঁটা। 

তার মাথার চুলগুলোও কুন্তিগণীরদের মত ছোট ছোট করে ছাঁটা। নাকে মৃথে 
চোখে সমস্ত চেহারাটার ভেতরে একটা দঢু আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ। 

ব্ল্যাস্টপার্ট যেন আনন্দে ফেটে পড়ছে। 

নাচগান আরও উদ্দাম হয়ে উঠেছে । 

জানেন এদের দেখলে আমার কষ্ট হয়, জাঙ্কদের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল 
ফ্রাঙ্ক । এরা প্রত্যেকটা এল' এস. ডি 'গিলেছে, একটু থেমে আবার নিজের মনেই যেন 
বলল, এল এস ডর ধক না থাকলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেউ এইরকম ধেই ধেই করে 
নাচতে পারে বলুন? আবার কয়েকমূহূর্ত পরেই ডাইনে-বাঁয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে, 
অচ্ফুটস্বরে বলল, না_ না-এদের কোন আশাই নেই-দ্রাগ এদের একেবারে গ্রাস 
করেছে। 

তুম এল এস ড টেষ্ট করেছ। 

আমি বললাম, ক্যানাবস, হ্যাস সবই একটু একটু করে তো খেয়েছ-কশ- 
নেশাখোর বা আ'ডিন্ের হণ্াঁন-- 

হশ্যা-স্যার এই আশ্চর্য অঘটনের আড়ালেও আছে এক রমণণ--হাসতে হাসতে 
বলল ক্রাঙ্ক। তারপরেই কেন যেনব্যস্ত হয়ে উঠল । বলল, আপনাকে পরে বলব, 
বলেই ডেকের আবছায়া অধ্ধকারে কোথায় অদশ্য হয়ে গেল । 

আবার একটা কাণ্ড ঘটে গেল । মাঝরান্র হবে। সম[দ্রের ধারের কোন গ্রামের 
ঘাটে জাহাজ থেমেছে। ডকের জোরালো আলো সাগরের জলে ঝিকমিক করছে। 
মাথার ওপরে পিচের মত কালো আকাশে রাশি রাশ তারা জহলজবল করছে । 

জাহাজঘাট থেকে কতগুলো কালো কালো ঝেটে মানুষ যেই জাহাজে এসে উঠল 
অমান মার মার করে তাদের দিকে তেড়ে গেল একজোড়া জাঞ্কী! তারাই যেন শুধু 
জাহাজটা কেন, সারা প:থিবীর অধীশ্বর, এমন ভঙ্গীতে দাঁড়য়ে বলল দেখ-- 
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আমরাই এই নতুন গ্রহের রাজা আর রানী। তোমরা কার হূকুমে এখানে এসেছে__ 
হঠো-হঠো-হঠো 

তাদের প্রায় ধাকা দয়ে জলে ফেলে দেয় আর 'কি 

তাদেরই এক দোসর জাক্ক টলতে টলতে এগয়ে এসে ঘোষনা করার মত করে বলল, 
আম-_হ*যা-আগিই সম্রাটের প্রধান সেনাপাঁত। তোমরা বেআইনখভাবে এখানে 
প্রবেশ করেছ-তোমাদের_ তোমাদের বধ করব, বলেই ধারাল ঝাঝঝকে ছার বের 
করল-- 

দেহাতী মানুষগূলো ভয়ে আতঙ্কে একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল । তাদের করুণ 
আর্তনাদে, কান্নাকা?টতে যেন মহাপ্রলয় নেমে এল । 

ছুটে এল জাহাজের ক্যাপ্টেন । এল প্রধান স্টুয়াড? এল 'সাঁকউরাটি ফোর্সের 
বন্দ্‌কধারী পুলশ । অনেক কষ্টে বহু ধন্তাধাস্ত করে সেই রাজারানী এবং সেনা- 
পাতকে 'নরস্ত করল । 

দেখলেন এল এস ডি-র ইনফ্লুয়ে"্স, কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিসাফস করে 
বলল ফ্রাঙ্ক, এল এস [ডর মজাই হল আপনাকে একটা অবাস্তব প:থিবাঁতে 'নয়ে 
যাবে, হঠাৎ থেমে গেল সে । আবার পরমতৃপ্তিতে বলল, বাধ্বা- আমি বেচে গয়েছি। 
থ্যাঙ্কস গড-থ্যান্কস টু বারবারা--বারবারা ? 

ফ্রাঙ্ক আস্তে আস্তে বলেছিল । বলেছিল তার জীবন বত্তান্ত। োটাম:ট বেশ 
স্বচ্ছল ঘরের ছেলেই সে ॥ বাবা ব্যাঞ্কার ৷ ডাকসাইটে ইকনামস্ট বা অথনশীতাবদ । 
তার থসীসের সাবজেই্ও--ব্যাত্কং ডেভেলপমেন্ট ইন নর্থ আমোঁরকা অথধি উত্তর 
আমোরিকায় ব্যাৎ্কং-এর প্রসার । 

বেশ ছককাটা পথেই চলাছল । কত্ত কলেজের বম্ধূদের সঙ্গে সেই ভাঙ্গ বা 
ক্যানাঁবসের শরবত থেকে শুর: করে হ্যাস এসে পেণছাতেই সে নিজেই বুঝতে পারল, 
সে যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে । নম্ট হয়ে যাচ্ছে মনের ভারসাম্য ৷ 

ছুটল বারবারার কাছে । বারবারা তার শুধু সহপাঠ নয়। ছোটবেলার 
বন্ধুও বটে। বালাপাঙ্গনী। তাকে বলল সব। তারপরেই তার হাতদুটো জাঁড়য়ে 
ধরে বজল, তুম এ্ামাকে বাঁচাও-- 

ওসব ছাইপাঁশগুলো তোমার গেলার দরকারটাই বাকি? স্কুলের বড়াদদিমাণর 
মতই গন্তীর হয়ে বলল, একদম কোন ড্রাগ খাবে না-তোমার এইরকম 'ন্রীলয়াণ্ট 
কেরিয়ার 

না-_না বারবারা* একেবারে স্টপ করতে বলো নাস্স্ড্রাগ টোঁকং একটা 'থাুঁলং 
একাপারয়েস-__ 

চুপ করে থাকল বারবারা। কয়েকমহূ্ত 'কি যেন ভাবল। হাতের কর গৃণে- 
গুণে কসের হিসেব করল । তারপরেই খব গন্ভীর আর কঠোর গলায় বলল, শোন 
সপ্তাহে মাত দুইদিন হ্যাস খাবে-- 

আর এল এস '?ড? 


৯৩ 


একটা কথাও বলল না বারবারা । চোখের দ-ষ্ট কেমন 'স্নষ্ধ আর মেদর হয়ে 
উঠল। তার হাতদটো জাঁড়য়ে ধরে ভার ভার গলায় বলল, এল এস 'ডি-টা?কনা 
খেলেই নয়, একটু থেমে আবার নিজের মনকেই যেন শংনিয়ে শনিয়ে অস্ফুটস্বরে 
বলল, শনোছ--খব হাম্ুল ড্রাগ বোশ ডোজ হলে নাক মান:ষ মরেও যেতে 
পারে-- 

আচছা বেশ, তুম না বললে- আমি কোনদিনই খাব না__ 

বারবারা বুদ্ধিমতী। বেশ বৃঝতে পারল, সে মন রাখা কথা বলছে। ?ক একটা 
বলতে গেল। কিন্ত; তার আগেই সে বলল জানো বারবারা-এল এস ডি কন্ত 
ইনটেলেকচুয়াল কেপোঁঝালাঁট বা বৃম্ধিবৃদ্তিকে তথক্ষ2 করে-আর সেডাটিভ অথাৎ 
মনটাকে প্রশান্ততে ভাঁরয়ে দেয়-- 

বেশ বাবা-বেশ-ঠিক গুণে গুণে দুইবার থাবে- ছয়মাস পর পর--একটু 
থেমে বলল বারবারা, তার বোশ একবারও নয়। কন্ত---এবার বারবারার গলার 
স্বরে বেশ ঝাঁঝ ফুটে উঠল-_-এই পর্যন্ত বলে থেমে গিয়েছিল ফ্রাৎ্ক। 

অদ্‌রে নেশায় বেহুশ জাঁঙ্কদের বেসামাল অবস্থার দিকে চোখ রেখে ফ্রাঙ্ক 
বলল, জানেন পাহাড় রাস্তায় ড্রাইভার যেমন অত্যন্ত সতক' হয়ে গাঁড় চালায় তেমান 
থ-ব শন্ত হাতে 'স্টিয়ারং ধরেছিল বারবারা--তাই-- 

গোয়ায় তোমাকে ছেড়ে দিল বারবারা_- 

ছাড়বে না কেন--সে খুব 'লিব্যারেল মাইণ্ডেড মেয়ে-বলে এঝ্সাপারিয়নেশস 
বাড়ানোর জন্য সবাঁকছই করবে । কিন্তু খবরদার-ইনভলভড হবে না- 

গোয়াতেও ক এক্সাঁপরিয়েশন গ্যাদার করতেই যাচ্ছ ? 

সার্টেনাল! দপ করে জলে উঠল তার বড় বড় চোখদুটো। কেন যেন প্রচণ্ড 
একটা আবেগে ছটফট করতে করতে বলল, স্যার-_ শুনেছি গোয়ার আনজ:না-- 
আরামবল এবং দুরে দূরে সব দি বীচে নাকি জাঁঞ্করা বন্য আদিম জগবন কাটায়-_ 
কারো পরণে একটুকরো কাপড়ের 'চহ্ন পর্যন্ত নেই--সব সব স্টার্ক নেকেড --একটু 
থামল সে । কেন যেন চাপা হাসর আলোয় তার মহখখানা উজ্জল হয়ে উঠল। হঠাৎ 
আমার কানের কাছে মৃখ নিয়ে এসে চাপা গলায় বলল, জোওয়ান বন্নসের অতগলো 
মেয়েপুরষকে একেবারে দমদম ন্যাংটো দেখতে কেমন লাগে- সেই একসাপারয়েন্স 
থাকা দরকার বলেই হো হো করে হেসে উঠল ফ্রাৎক। তার অদ্রহাসির শখ্দ সাগরের 
উদ্দাম বাতাসের সওয়ার হয়ে চলে গেল দূরে- বহুদ্‌রে। 

গোয়ায় কতাঁদন থাকবে ? 

কতদিন আর? থূুব বেশি হলে ফর্টনাইট, একটু ভেবে আবার বলল। নিশ্চিন্তে 
বেড়ানোর সময় কোথা । থিসসটা সাবমিট করেই চলে যাব নর্থ আমোরিকা-- 

সেখানে কেন? 


একটা ব্যাঙ্কে চাকরির অফার পেয়ে গিয়েছি- তার কোৌবনের 'দিকে যেতে যেতে 
চেশচয়ে বলল সে। 
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ফ্রাক উচ্চাভিলাষাঁ। 


মুখী । পরিতৃপ্ত। মনের কোন কোণে এতটুকু আক্ষেপ নেই। এরকম মানৃষ 
সচরাচর দেখা যায় না। গোক্লাতে যে কয়াদন ছিলাম কোথাও তার সঙ্গে আমার আর 


দেখা হয়নি। কে জানে, হয়ত তাড়াতাড় ট্যুর সট“কাট করে উত্তর আমেরিকা পাড়ি 
দয়েছে। 


পহবের আকাশ ফরসা হয়ে এল । 

দরে পানাজমের ডকের জেটির ছোট বড় নৌকো জাহাজ ঘর বাঁড় সব--সব যেন 
কেমন ঘসা ঘসা ছবির মত মনে হচ্ছে। 

জাঁঞ্কদের ব্যাষ্টপাটি নাচগানের আসর থিতিয়ে পড়েছে । মান্র তন চারজন 
কোন মতে নেচে চলেছে । আর সব ডেকের ওপরেই কে'চোর মত এ ওর গায়ের ওপরে 
জড়াজাঁড় করে গড়ে রয়েছে । নেশার ধক আর ঘুমের ঘোর তাদের প্রত্যেককে একেবারে 
পাথর করে দিয়েছে। 

আবার গোয়া বন্দরে জাছাজ থামতে থামতেই আর এক তুলকালাম কাণ্ড । 
জাহাজটা জেঁটিতে যাওয়ার আগে আস্তে আস্তে একটা চওড়া খাঁড়র ভেতরে ঢুকল। 
দলে দলে জোঁটির দিকে এগোতে লাগল । আর ভোরের ঘুম ঘ:ম পারবেশ । জলের 
একটানা কলোল্লাস শাঁ শা বাতাসের আতনাদ সব--সব 'কিছ:কে ছাঁপয়ে জাহাজের 
গসাট বেজে উঠল-ভো--ও-৩--৩- 

সেই গঞ্ভশর দ্‌রাগত শব্দে সচকিত হয়েকোন কোন জা ঘুম থেকে ধড়মড় 
করে উঠে বসল। 

[মান দিয়ে ভক ভক করে কালো ধোঁয়া বেরোতে লাগল । জলো আর 'ভজ্ে 
[ভিজে বাতাসের গতর ভেদ করে ঘনকালো ধোঁয়ার কুপ্ডলণ ওপরে উঠতে পারল না। 
আমাদের মাথার ওপরে কালো সামিয়ানার মত ঝুলতে লাগল-_ 

আগুন-_আগুন-জাহাজে আগুন ধরেছে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল কয়েকজন 
ফেক। সঙ্গে সঙ্গে শর হয়ে গেল ছ্‌টোছহাট। একজ্াঁঞ্ক তো এল এস ড-র 
ঘোরে সেই গভশর জলের খাঁড়কে মনে করল জইমিংপহল। সঙ্গে সঙ্গে মারল এক 
লাক 

ঝপাং_ 

বাঁচাও__বাঁচাও__সাহেবকে বাঁচাও--চারিদিক থেকে আতাঞ্কত চিৎকারে আড়গ্ঠ 
হয়ে গেল ভোরের বাতাস। 

এই বেহেড মাতাল সাহেবগুলো যে কী জ্বালাতন করে । গজগঞজ করতে করতে 
ক্যাপ্টেন ছটে এসে ভুবন্ত মান:ষটার দিকে 'নিউম্যাঁটিক টিউব বা লাইফ বেল্ট ছুড়ে 
দিল। 

সেই লাইফ বেজ্ট আঁকড়ে ধরে বেশ কয়েক ঢোক জল থেয়ে আধমরা হয়ে যে জা'িক 
উঠে এল তার মুখের দিকে তাঁকয়ে আমি চমকে উঠলাম-_আরে এ যে ম্যাসিমো । 
ইতালির কোন: কলেজের লেকচারার । কিম্তু--তাকে যে জলগাঁও স্টেশনে রেলপুলিশ 
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বামাল গ্রেপ্তার করে মহারাষ্ট্র স্টেট এক্সসাইজে চালান করেোছিল। 

হয়ত কোন ভাবে ছাড়া পেয়েছে। কিম্তু তাকে নিয়ে মাথা থামানোর সময় ছিল 
না। জাহাজ জেটিতে ভিড়েছে। জাখ্করা হ্‌টপাট করে নেমেই ছুটল বাসের 'দকে। 
ঘাটের ওপরে দাঁড়য়ে থাকা বাসগৃলোর কনডাইর হাঁকাছল--আ--ন-_ জু-না-- 
বাঁচ-আ-ন-_ জনা 

আমার বুকের ভেতরটা গুরগৃূর করে উঠল--চলে যাব নাক ড্যইরেন্রীল 
আনজহনা বীচে--ফেকদের দেখতেই তো এত দ্‌রে আসা-_ 

দাদা, পথে কোন কষ্ট হয়ান তো? সামনে দঁড়য়ে অসীম । 
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সব ছুনিয়ার সবচেয়ে লাভের বাবসা হল-__. 
ডাগেব স্সাগলিং। বি এস. এফ. পুলিশেব লোক, 

নয সন্ত্রাসবাদী এবং বাঁজনৈতিক নেতাব। এই ব্যবসায় 
লিপ্ত হযেছে_-হাব বহু নজির পাওয়। গিষেছে 


পাশ পাস শি পাপা স্পস্ট বাসি স্পিরিট শা স্ীপস্টি ২টি 2 2 পশলা শা্ািপািসাসি স্সিশা সি পোপ শিশিশি 





চে ০০ শশী সা ওত পিসির সিস্ট সিটি জি 





৯ পশস্স সপি 


আমাকে দেখেই দর থেকে উল্লাসত হয়ে চিৎকার করে উঠল থোকন ওরফে অসথম। 

আ-ন- জ-না বাঁচ--মারাম _বেল- আরব সাগরের সাঁ লা বাতাসে ভর করে 
কনডান্টরদের [চিৎকারটা আবার আমার কানে মাহুড়ে পড়ল। 

1ক ব্যাপার দাদা? আপান 'স বীচের বাসগুলোর দিকে তাকিয়ে কি দেখছেন। 
একটু থেমে আবার খুব ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বলল চল.ন-_-চলংন আপনার বৌমা কখন 
থেকে আপনার জন্য হা পিত্যেশ করে বসে রয়েছে । বলতে বলতেই প্রায় লাফিয়ে 
অটোতে উঠে পড়ল খোকন। আমার গোয়ায় আসার আসল উদ্দেশাটা আর বলতে 
পারলাম না। 

যেতে যেতে যেন নিজের মনকেই শহানয়ে শ]নয়ে বলল, এখানে এত কাজ । এথান 
[গয়ে দেখব হয়ত -ভাজটরদের 'ভিড়ে ঘর ভরে গয়েছে-- 

[ভাজটর ? 

আরে আমার পেশেন্ট গর কুকুর ছাগলের মালিকরা--তার ম:খখানা অপ্রসম্ন হয়ে 
উঠল। 'িন্তু-_ 

খোকন আমাকে 1নয়ে ভেতরে যাওয়ার অবসরটুক পর্যন্ত পেল না। 'ভাজটরদের 
ঘর থেকে খোকনকে দেখেই ছুটে ঝোরয়ে এল মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক । টকটকে ফরসা 
রঙ। পরণে স্থাটপ্যাপ্ট। পরোরদস্তূর সাহেব । 

ভট্রাচারিয়াজশ মেহেরবাণণী করে মেরা লাক কো জেরা ধ্যানসে দোঁখয়ে--বলতে 
বলতে কান্নার ইঙ্গিতে সাহেবের মুখখানা কেমন একে বে'কে দমড়ে উঠল। 

ডন্র কুমার--প্লজ একটু ওয়েট করন+ আমার দাদা_-আমাকে দোথয়ে থোকন 
বলল কলকাতা থেকে এসেছেন--তাঁকে আম মিসেস ভট্টাচারিয়ার জিগ্মায় দিয়ে এখান 
আসাছি-- | 

তপতখ, খোকনের স্ত্রী ছে এসে প্রণাম করে বলল আজ আমাদের ক সৌভাগ্য 
দাদা__ 

তা_কেন বলছ--বরং আমিই বলব- আমার কথাটা শেষ হওয়ার আগেই 
তপতণী কলকল করে বলে উঠল, কেন বলাঁছ দাদা--এখানে কছযীদন থাকলে বুঝতে 
পারতেন । কতাঁদন কতকাল দেশের লোক দেখতে পাই না--বাংলায় দ্‌টো কথা বলতে 
পার না- 

সাহাব সেলাম-মনে হল খোকনের গোয়ানিজ ভৃত্য এসে দাঁড়াল। এক জগা- 
[থশ্চাড় ভাষায় কি যেন বলল খোকনকে। তার আকার হীঙ্গতে মনে ছল বাইরের 
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সেই 'ভাঁজটর ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে উঠেছে__খোকনকে ডাকছে__. 

তুই তো ডেপুটি 'ডিরেইর--1কদ্তু পশুদের চাকংসাটাও কি তোকেই' হাতেকলমে 
করতে হয়-- 

না-না_করে আমার জ]ীনয়র সাজেনরা। 'িম্তু লোকটা বেশ পায়াভার 
মানুষ 'কি না, একটু থেমে আবার মাথাটা নিচু করে বলল খোকন তার পেয়ারের কুকুরের 
চিকিৎসা আম নিজে না করলে তো আমার নিস্তার নেই 

কে এই ভদ্রলোক ? 

মস্ত আঁফসার--গোয়ার ইশ্ডিয়া গভর্ণমেন্টের নাকণটক কপ্ট্রোল বযারোর চীফ 'মি. 
[ব ভি কুমার-_ | 

সেকীরে? আমার বকের ভেতরে যেন রন্ত চলকে উঠল । 

আপাঁন ক চেনেন ও'কে, থোকনের চোখে 'বস্ময় ছটফট করে। 


খোকন কুমারসাহেবের সঙ্গে আমার পাঁরচন় কারয়ে দিয়েছিল। অত্যন্ত 'দিলখোলা । 
গঞ্পে মানুষ । অতএব বদ্ধ-স্ব বা ঘানষ্ঠতা হতে বোঁশ দোর হল না! 
কিন্তু দ্রাগের ওপরে বই 'লিখাঁছ এবং আঁফং আর হেরোইন স্মাগ্ণালং অপারেশন 
সম্বম্ধে-জানতে চাই। শুধু তাই নয় কারা এবং কেমন করে চোরাকারবার করে- 
সে সঘ্বন্ধেও তথ্য চাই শুনেই গঞ্ভীর হয়ে গেলেন কুমারসাহেব। মনে হল চিন্তার 
গভীরে তাঁলয়ে গেলেন- 
কেউ কে"উ- কে'উ-বাইরে থেকে কুকুরের আর্ত 'চিংকার ভেসে এল । চগঙ 
হয়ে উঠে দাঁড়ালেন কুমারসাহেব। 
ঘাবড়াবেন না--আপনার লাকিকে বোধহয় একজামিন করা হচ্ছে, খোকন বলল। 
আম্থন আমার সঙ্গে, আউটডোরে দহজনেই ঝড়ের গাঁতিতে বোরয়ে গেল । 
দাদা ভেতরে আস্মুন। তপতণ এল । বলল একা বসে থেকে কি করবেন। কুমার- 
সাহেবের লাক স:গ্হ না হওয়া পর্যন্ত আপনার ভাইকে আর পাবেন না-_ 
অগত্যা ভেতরে যেতেই হল । বলা দরকার তপতা রীতিমত 'বদুষী। ইংরেজণীর 
এম. এ। পানাজিমের ইংলিশ মিডিয়াম একি স্কুলের হেড মিসট্ররেস। 
দাদা একটা অনুরোধ করব, একবার যখন আপনাকে পেয়েছি ছাড়ছি না কমু 
হেসে হেসে বলল তত, কম করে মাস থানেক তো-- 
বলো কি! ধলকাতা ছেড়ে কি অতাঁদন থাকতে পারব । গুচ্ছের কাজ-_ 
আপনার প্ল্যানটা কি শান ? 
তোমাদের সঙ্গে কয়েকদিন কাটিয়ে যাব আনজ.না বখচে, সেখান থেকে 
আনজ.না বাঁচ! অস্থাস্তর ছায়া পড়ল তপতণর ভাসা ভাসা দুটো চোখে। আস্তে 
আন্তে বলল, 'সাঁনক 'বউটির তুলনা হয় না। িদ্তু-- 
1কম্তু কি তপতাী? 
আপনার ভাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে নেবেন, ব্যস্ত হয়ে উঠল তপতণী, সি ফিস থান 
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তো দাদা--আপাঁন বন্্ন--আম যাই আপনার খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করি-দ্ুত- 
পায়ে রাম্নাঘরের দিকে চলে গেল । গেল আমাকে ধাঁধায় ফেলে । 

আনজনা বচ শুনে চমকে উঠল কেন তপতী। শহর থেকে লোকালয় থেকে 
দূরে নিজ'ন বালুচর 1 সমাজাঁবরোধী দুব্ত্বদের আহ্তা নাক নেশাগ্রস্ত জান্বিদেরই 
ক্ছানগয় লোকরা বিপজ্জনক মনে করে । 

খোকন এল । 

কুমারসাছেব ক চলে গয়েছেন? 

কোন চিন্তা করবেন না দাদা। তাঁর আদরের লাকিকে আমাদের সাজেনরা 
আবসলিউট কারেন্ট ট্রিটমেন্ট করেছে । কুমারসাহেব খুব খাঁশ, একটু থেমে হেসে 


বঙগল খোকন স্ফাত'র চোটে আপনাকে আর আমাকে তাঁর বাড়তে চায়ের নেমস্তল্লই 
করে বসলেন। 


তাই না কি--কবে ? 
আজই সম্ধ্যায়--আরও কি বলতে গিয়ে থেমে গেল থোকন। তাকে একটু 'চান্তত 
মনে হল-__ 
[ক হল--কগ ভাবাছম ? 
কিছু না, বেশ সহজ ভাবে হেসে বলল খোকন, আমি কিম; যেতে পারব না 
দাদা । পেড্রো গিয়ে আপনাকে কুমারসাহেবের বাধলোতে 'দিয়ে আপবে__ 
সেকীরে-কেন? 
তামার মিটিং আছে দাদা আর কুমারসাহেবের পাল্লায় একবার পড়লে আর উপায় 
নেই 
কেন? 
ভশষণ হামবড়া ভাব। তাঁর নিজের কাজটাকে এত বড় বলে মনে করেন । 
1ক রকম ? 
কেউ গেলেই এঁশয়ার ম্যাপ খুলে ডায়াগ্রাম একে কোন: রঃট ধরে ড্রাগ স্মাগলাররা 
যেয়ে থাকে, চোরাকারবাঁররা কেমন ছচ্মবেশ ধরে থাকে-তীন কেমন কৌশলে তাদের 
বামাল ধরেছিলেন-_- 
একটু থামল খোকন । হেসে বলল, এসব বাহাদুরীর গণ্প বলতে আর করলে 
আর থামবেন না-- 
আ'ম চুপ করে থাকলাম। বুকের ভেতরটা দুলে উঠল। মনে মনে বললাম 
কুমারসাহেবের ওসব আঁভিজ্ঞতার বিবরণই যে আমার দরকার । 
কোন প্রয়োজন ছিল না। তবুও প্রসঙ্গটা পালটাতে এবং ভ্রাতাকে তার নিজের 
লাইনে 'নয়ে এসে পাঁরবেশটাকে হালকা করতেই বললাম, কুমারসাহেবের কুকুরের ক 
হয়েছিল রে? 
সেআর শুনে ক করবেন দাদা । কুমারসাহেবের কুকুরটার লস অফ আযাপেটাইট 
অরথথং কিছুই খেতে চায় না-- 
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তা তো অনেক কারণই হতে পারে__ 
কুকুরটার কোন ডাইজেপ্টিভ সিসটেমের গোলমাল, 'ি গ্লো ফিভার--ওসব কোন 
সায়াপ্টিফক রিজন 'তান মানতে রাজ নন একটু থামল খোকন। 'বরন্ত হয়ে বলল 
তার মনে গেড়ে বসে আছে একটাই কারণ-_ 
কি-_ 
কেউ শল্তুতা করে স্লোপয়েজন করেছে তার লাঁককে- 
কার ওপর তাঁর সন্দেহ? 


আবার কার ওপরে--যাদের 'পছনে তান দিনরাত ঘ.রঘর করছেন-_ড্রাগ 
মাগলার-_ 


হশ্যা তাদেরই কেউ তার লাকর থাবারের সঙ্গে গছ: 'মাঁশয়েছে--এই তার 
ধারণা 


বড় বিচিত্র মানৃষ কুমারসাহেব। দিলখোলা গণ্পোবাজ তো বটেই। কদ্তু মজা 
হুল যে কোন কথার ভেতরেই তিন যেমন করে হোক ড্রাগ আর ড্রাগ স্মাগালং টেনে 
আনবেনই ৷ মনে হয় তার সমস্ত নিশ্বাস প্রশ্বাসের ভেতরে যেন মিশে রয়েছে ড্রাগ । 

থোকন ঠিকই বলেছিল। ম্যাপ বের করে তাদের চোরাকারবারদের বুট এ'কে 
বলেছিলেন কেমন করে তারা সারা দেশের শহরে গ্রামে বিধবংসী [বিষ ছড়াচ্ছে! 
শকম্তু-_ 

স্মাগাঁলং অপারেশান সম্বন্ধে বলতে শুর করার আগে তান হঠাং দুম করে 
[জিজ্ঞাসা করে বসলেন-্-ড্রাগের সম্বন্ধে বই তো 'লখছেন--খব খুশি হলাম । কিম্তু 
পেডলারদের ব্যাপারে কিছ7--জানেন ? 

আমার তো সবই থয়োরোটিক্যাল নলেজ কুমারসাহেব, সসঙ্কোচে বললাম, জেমস 
উই্লসের 01919 101089 2100 4১101101 16-6%6171190 বইতে পড়োছ--016 
70015010 ৮170 56115 6106 01085 €0 8001069 101 006 70615018] 6811) 13 
16591464 0% 0115 5001665 ৪3 & 10609০9 অর্থ1ং নিজের ব্যান্তগত লাভের জন্য যে 
নেশাগ্র্ত মানৃষের কাছে মাদকনুব্য 'বাক্র করে তাকে সমাজের দ-্টগ্রহ বা আভশাপ 
মনে করা হয়-- 

আর ক বলেছেন ? 

পাইপে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন কুমারসাহেব বলেছেন, সারা পণাথবী জংড়ে 
এই দুব্ত্বদের চক্ষ ছড়ানো-- 

চক্ত। আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে উঠলেন ভারতের পশ্চিমান্চলের 
নাকণটিক কশ্ঠোল ব্যরোর চীফ--তাচ্ছিল্ের ছাসি ফুটে উঠল ভারি মাংসল ম-খে। 

হৃ-তম্ভূত একটা শব্দ করে আপনার জেমস উইলসসাহেব কখনো কল্পনাও 
করতে পারবেন না--সেই চক্র-দ্রাগ স্মাগলারদের সেই চক কতদ;র ছড়ানো আর কা 
'ভয়ানক। বলতে বলতে হঠাৎ থেঘে গেলেন বহদোর্শ কুমারসাছেব। মাথা নিচু করে 
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যেন নিজের ভেতরে তাঁলয়ে গেলেন। 
এই দেখুন হঠাৎ ফাইল থূলে নিচের ডায়াগ্রামটা দেখালেন । 


আফং 
ূ 


এ 


উৎপাদক জানে কণ পর্বনাশা ঠজানসের চাষ করছে 


কোমিস্ট 


চর 


আফং উৎপাদকদের [নযূন্ত কোমস্ট জানেন কোন: কোন: উপাদান 'মশিয়ে 


1বধবংসগ ড্রাগ--হেরোইন তোর করছেন। 
] 


ৰা 


চোরাকারবাঁর বা বেআইন মাদকদ্রব্যের "ক্রেতা জানে কী ভয়ঙ্কর বিষ তারা 
[বারি করছে 


ৃ 
রর 


পেডলার বা 'বক্লেতারা আবার রাস্তায় কি পানের দোকানে 'বাক্ করার আগে 
হেরোইন কি মরাফনের সঙ্গে কোন: কোন: ক্ষীতকর জানস মেশায়-তা তারা বেশ 
ভালই জানে-- 

বুঝলেন কিছ? বলে 'ানজেই উত্বোঁঞ্জত হয়ে বলে উঠলেন, আপনাদের জেমস 
উইলসসাহেব যে বলেছেন পেডলাররাই শুধু দোষী. তা নয়-ড্রাগের ব্যবসার 
প্রত্যেকঁট ধাপের সঙ্গে যস্ত প্রতোকেই সোশ্যাল মিনেন বা সমাজের শত্রু থামলেন । 
আবার মাথা নিচু করে যেন নিজের মনকেই শহানয়ে শএনয়ে বলল, িম্তু একমান্ত 
ও'পয়াম গ্রোয়ার বা আফমের চাষীরা বা ক্ষেতের মালিকরা প্রকাশ্য দিবালোকে 
সকলের চোখের পামনেই মরাফিনের মল উপাদানাটি চাব করে থাকে । একটু থেমে কুমার- 
সাহেব একটা দীঘ*বাস ছেড়ে আবার খব আস্তে আস্তে বললেন, তাছাড়া ড্রাগের 
প্রাতীট পধাঁয়ের কমশরা সবাঁকছু করে_ রাতের অন্ধকারের আড়ালে । স্মাগালংএর 
পুরো অপায়েশনটাই চলে লোকচক্ষুর অন্তরালে আর-াক যেন বলতে বলতে হঠাৎ 
থেমে গেলেন নাকণটক কন্ট্রোলবযরোর বোম্বে শাখার প্রধান কুমারসাহেব । 

আর ক? 

একটা কথা সব সময় মনে রাখবেন--11816101006 10081900105 ৪1 
11006105619 [01001916 61006110156 1185 0০00100 ৫, 169 61610৩10 10 910091 
19/16557695.*.আথাৎ ড্রাগের চোরাকারবার দারুণ লাভের ব্যবসা হয়ে দাঁড়য়েছে 
বলেই পাথবজংড়ে সমাজাবরোধশ এবং ভয়ঙ্কর অন্যায় কাজের প্রধান এবং এক নম্বর 
[বষয় হয়ে উঠেছে । 


৩১ আগস্ট ১৯৪৬ । 
কুমারসাহেবের তখন দিল্লীতে পোস্টিং। রাত দুটো নাগাদ তার বাংলোতে 
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হঠাৎ ঝন বান করে টোলফোন বেজে উঠল ক্রিং_ক্রিং-_ক্রিং-- 

দুইজন ইন্টারন্যাশন্যাল প্মাগলার ধরা পড়েছে, দাক্ষিণ দিল্লাথর ডেপুটি পৃলিশ 
কামশনার আঁফস থেকে খবর এল. এদের কাছে ৭১ কোঁজ বেস্ট কোয়ালটি হোয়াইট 
হেরোইন, ১৭৬ কেজি. গাঁজা পাওয়া 'গিয়েছে__ 

সর্বনাশ, ৭১ কোঁজ সুপারফাইন কোয়ালাটি হেরোইনের আন্তজগিতক বাজার 
মূল্য.যে ৯৬ কোট টাকা আর ১৭৬ কোঁ্জ হ্যাসিসের দাম ৬০ লাখ টাকা--হেভি 
কেস। অতএব তথাঁন কুগারসাহেবকেই ছনতে হল স্পটে, থেমে গেলেন তানি 
আবার পাইপের ধোঁয়া ছেড়ে বেশ গবের সঙ্গে বললেন- সেটাই 918895. ৪1০০০ 
[7201 110 10911), 

এই খবরটি কলকাতার স্টেটসম্যানে বোরয়েছিল, দিল্লীর হিন্দ-ন্তান টাইমসে 
বেরিয়েছিল। “কিন্তু প্রতিটি খবর, প্রতিটি ঘটনার 'গিছনে যেমন, তেমাঁন এই সব 
ড্রাগের কেসের নেপথ্যেও থাকে 'মনেক রোমাশ্টিক ইতিহাস। 

দনয়া জোড়া ড্রাগের চোরাকারবারয়ের নায়ক দইজন। 

কামাল । 

নওরোজ । 

কামাল মাঝবয়সী আফগান। ভারতে এসেছে রাষ্ট্রসংঘের বাস্তুত্যাগ্রণ বা ইউএন 
রিফিউাঁজ 'ছিনেবে । আর নওরোজও আফগান । কামালের চেয়ে কিছ: ছোট । তার 
আছে কানায়ান পাশপোর্। বেশ বুঝতে পারা বাক্স, দ?জনেই দহনিয়ার দেশে 
দেশে ভেসে ভেসে বেড়ানো মানষ। তাই বোধহয় তাদের স্মাগালং অপারেশানের 
ভেতরেও একটা আরাজন্যাঁলাটি বা আভনবত্ধ ছিল। 

দি রকম? 

কোন কথা বললেন না কুমারসাছেব। কি একটা ভাবতে ভাবতে পাইপের গায়ে 
টোকা দিতে লাগলেন। আস্তে আস্তে বললেন এই ড্রাগ পাচারের কেসটা ধরেছিল 
দক্ষিণ শদল্লশর পাালশ! আমাকে ফোন করে ডেকেছিলেন ডেপযট পালিশ কমিশনার 
ম্যাক্সওয়েল পৌরইব্রা- বলতে বলতে আবার থেমে গেলেন তিনি । 

দাল্লশর সবচাইতে বড় ড্রাগ কেসাঁটর যে ইতিহাস বজ্ড বোশ ফোঁনয়ে বলোছিলেন 
কুমারসাহেব তা এখানে খুব সংক্ষেপে বলা হল। 


বোঁশাদন নয়। মান্র মাস ছয়েক হল ওরা দিল্লীতে আছে। তারই ভেতরে চার 
চারবার তারা ডেরা পালটেছে। কিছুদিন হয়ত থাকল মধ্যদিল্লীর রাজেম্দ্রনগরে | 
তারপরেই হঠাৎ একাদন তঁজ্পতজ্পা গুটিয়ে চলে গেল দক্ষিণাদল্লীর নিউ ফ্রেপ্ডস 
কলোনিতে । কয়েকাদন যেতে না যেতেই ম্যাটাডোরে মালপত্র চলে গেলে দয়ানন্দ 
কলোনতে। 

শুধ, ঘন ঘন বাসা বদল নয়। 'নাত্য নতুন দামশী দামী গাঁড়তে চড়ে। প্রায়ই 
ফাইভস্টার ছোটেলে থানা খায়। পরণের সাজপোশাক দেখে তো মনে হয়--ওদের 
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অনেল টাকা ! 

এত টাকা আসে কোথায় থেকে? 

1ক করে এই দুই আফগান যুবক? 

পলশ তাদের ওয়াচে রাখতে লাগল । খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারল--িসের 
যেন সাপ্লাইয়ের বিজনেস করে। তার চেয়ে বৌশ আর কেউ গছ বলতে পারে না। 

পুলিশের সন্দেহ আরও বাড়ল । কি গ:ডস সাপ্লাই করে-কোথাম্ন করে? তাদের 
দয়ানদ্দ কলোনি আর নিউ ফ্রেস কলোনর আস্তানার আশপাশে সাদা পোশাকের 
ওয়াচার ঘ:রথ-র করতে লাগল । 


একাদন রাত ১১টা বাজতেই দেখা গেল দয়ানন্দ কলোনির ফ্ল্যাট থেকে ঝোরয়ে 
গেল একটা লোক-_ 
না। কামাল নয়। নয় নওরোজও। লোকটা বেটে গুটকুল। পিঠে মস্ত 


বড় কৃ'জ। কু'জের ভারে সামনের দিকে নয়ে পড়েছে । তবুও হাতে একটা বড় ভি 
আই পি স্টকেশ 'নিয়ে কোনরকমে চলতে লাগল । 


[ক আছে স্্যটকেশে ? 

1ক আবার থাকবে হাতী ঘোড়া বেশ ঝাঁঝয়ে উঠল। সামান্য-_জামা কাপড় 
আছে-- 

থোল সযটকেশ-- 

কেন? আপনারা কোন শাহেনশা যে আপনাদের কথায় বাক্স-- 

প্লেন পোশাক পরা পলিশ অফিসার তার আইডেপ্টিটি কার্ডটা লোকটার চোখের 
সামনে তুলে ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গে সে কেমন চুপসে গেল । বেশ নরম হয়ে 'বনয়ের 
হাঁস হেসে বলল, স্যার গরীব মানৃষ--ধাচ্ছি হারছ্থারে তীর্থ করতে । কেন শুধু 
শুধ্‌ হ্যারাস-_ 

বাজ্ধে কথা না বলে- খুলুন সযটকেশ । তা নাহলে আমরা তালা ভেঙ্গে--প্ালশ 
আফসার গর্জন করে উঠলেন। 

না-না স্যার--স্‌যটকেশ আমার নয়। চেয়ে নিয়ে এসেছি । গরীব মানুষ-_ 
[বপদে-__ 

আঃ শুধু শুধু সময় নষ্ট করছ কেন, ক্ষিপ্ত হয়ে দক্ষিণাদিল্লীর ডি এস প সাহেব 
স্বয়ং তালা ভেঙ্গে খুলে ফেললেন বাজ । 

জামাকাপড় পাওয়া গেল 'ঠিকই। 'কিম্তু তার 'নচে পঁলাথনের মোটা মোটা 
প্যাকেটের ভেতরে এসব কিসের মোড়ক! ডি এস'প*র বুকের ভেতরে গর গুর 
করে উঠল । 

লোকটার চোখে ভয়ের ছায়া । কেমন জটিল এবড়ো খেবড়ো মুখখানা 
ফ্যাকাশে । পাঁলাথনের প্যাকেটগুলো খ.লতেই বেরিয়ে পড়ল হেরোইন! এক 
কোঁজ দ£কোঁজ নয়--পুরো ১৮ কোঁজি_ 

কোথায় পেলে তুমি এত মাল, লোকটার চুলের মুঠি ধরে প্রচণ্ড জোরে ঝাঁকুনি 
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দিতে দিতে চিৎকার করে উঠলেন আফসার সাঁতা কথা বললে তোমার-- 

কোন কথাই বলতে পারল না লোকটা । ভয়ে থর থর করে কাঁপছে। 

চুপ করে থেক না- বলো--ঠিক করে বলো-_ 

স্যার-আমি-_আমি- বলতে বলতে 'ডি এস পি সাহেবের পায়ের ওপর আছড়ে 
পড়ে কাঁদতে লাগল । 

আঃ পা ছাড়--পা ছাড়_বলো কার মাল ? 

আমার সাহেবের স্যার-আমি শুধু ক্যারিয়ার মাল সাপ্লাই কার--পয়সা 
পাই। মামার সংসার-- 

চুপ কর, তোমার কাঁদ]নি শোনার সময় নেই আমার, তীব্র আক্রোশে চিৎকার করে 
উঠলেন ডি এস 'প--সব খোলাখুলি বলো--তোমার সাজা কম হবে_ বলতে বলতে 
হঠাৎ দূরে একটা দোকানের কোণে অশ্বকারে তাকিয়ে চেশচয়ে উঠলেন কে-:কে 
ওথানে-_ 

সঙ্গে সঙ্গে চাঁদনীচকের বাজারের ঝাপসা সেটে মেটে আলোয় একটা ছায়ামীতিৎ 
যেন সরখপপের মত মিলিয়ে গেল। সেপাইরা বাজারের চারাদকে তন্ন তন্ন করে 
খ*জল । কম্তু কাউকে দেখল না। 

লোকটাকে থানায় 'নয়ে আসা হল । আবারও খোদ বড়কতাঁ ডেপ:ট কাঁমশনার 
ম্যাকসওয়েল পেরিইরার পাদ্‌টো জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কাঁদিতে লাগল । 

আহা ! কাঁদছ কেন আশ্চর্য মিষ্টিকণ্ঠে সহানুভতিতে 1ভজে ভিজে গলায় বললেন 
ম্যাকশওয়েল, তুমি আমাদের হেলপ করলে আমরাও তোমাকে স।হায্য-_ 

স্যার--আমার জেল হলে আমার আউরত বাল--বাচ্চা-- 

লোকটা শুধু যে কামাল-নওরোজদের কীতিকলাপ নব ফাঁস করে দিয়েছিল, 
তানয়। পোরিইয়ারসাহেবকে সঙ্গে করে কামালদের দয়ানম্দ কলোনির ডেরায় নিয়ে 
এসোছিল। 

1ক্তু কোন লাভ হল না। পাঁখ উড়ে গয়েছে। ফ্ল্যাটের দরজা হাট করে 
খোলা । শুধু; পোড়া সিগারেটের টুকরো আর বিলোতি মদের বোতল ঘরময় 
ছড়ানো । 

এখান নিউ ফ্রেডস কলোনির ফ্ল্যাটে চলুন স্যার, চাপা উত্তোজত কণ্ঠে 
বলল, কামালদের কেরিয়ার সেখানে স্যার অনেক- অনেক মাল-_ 

ঝড়ের গাঁততে গাঁড় ছটিয়ে পোরইয়ারসাহের এলেন নিউ ফেপ্ডস কলোনির 
ফ্যাটে। কিন্তু সেখানেও তালা ঝুলছে । তালা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে দেখা গেল ঘরে 
কোন 'জানসের 'ছিটেফৌঁটাও নেই । 

আন্তজাতিক চোরাকারবািদের ধরতে না পেরে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন পৌঁরইয়ার- 
সাহেব। তার রাগ রাগ মুখের দিকে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে লোকটা বলল, স্যার খুব 
কাছেই ওদের গ্যারেজ--সেখানে যদ ওদের মার:তি গাঁড় না থাকে-- 

তুমি তথন থেকে আমাদের হ্যারাস করছ, দাঁতে দাঁত চেপে ধরে চিৎকার করে 
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উঠলেন পৌঁরইয়ার--এটাই ওদের ডেরা ঠিক তো? 

স্যার-1ঠক না হলে তালা দেওয়া থাকবে কেন? 

অন্য যে কোন থালি বাড়িতেও তো তালা দেওয়া থাকতে পারে আর এক পহলশ 
আফসার টিস্পান কাটল। 

তোমার কঠিন শাস্তি হবে-- তুমি যাদ-- 

স্যার আবার পোৌঁরইয়ারের পায়ের ওপর আছড়ে পড়ল লোকটা--দয়া করে 
আমাকে একটা সেপাই দিন--গ্যারেজে যাই । 

গ্যারেজে গয়ে দেখা গেল কামালদের গাঁড় নেই । কয়েক মহর্ত মাথা 'নিচু করে 
ভাবতে লাগলেন ডেপুটি কমিশনার । কম শাস্তি হওয়ার আশায় মারয়া হয়ে বলল 
সেই কৌরয়ার--স্যার গাঁড় করেই পালিয়েছে । তীব্র উত্তেজনায় ভেঙ্গে পড়লে- স্যার 
চকোলেট রঙের--মার:তি গাঁড়-- 

খরচোখে লোকটার দিকে তাকিয়ে জরশপ করলেন পৌোরইয়ার-_ মনে হচ্ছে তো 
ঠিকই বলছে । 

সঙ্গে সঙ্গে হাইওয়ে পেট্রোল পীলশের বড়কতাঁকে টোলফোনে সব বিস্তারিত 
বললেন । 'দল্লী--বোদ্বে ট্রাক রোড, চিল্লী- কলকাতা, দিল্লী_ মান্রাজ ট্রাঙ্ক রোড 
ইত্যাদ দিল্লী থেকে বাইরে যাওয়ার সমস্ত ট্রাক রোডে পেট্রোলপুলিশ 'শিকারণ 
কুকুরের মত ছন্যে হয়ে ঘুরতে লাগল । 

সেইদিনই রাত দৃটো নাগাদ দিল্লশ--বোদ্বে ট্রাক রোডের লেভেল ক্লসিংএ 
চকোলেট কালারের একটা মার: গাঁড় আটক করল পেদ্রেল পুলিশ । চালক 
স্বয়ং-কামাল। গাড়িতে পাগয়া গেল ২০ কোঁজ হেবোইন-9]67ছি০ (81119 
পাঁলাথনের কাগজে মোড়া তিন-চারাঁট প্যাকেট-_থামলেন কুমাবসাহেব । 

এই কেসটিকেই 3185550০90০ চাওর1 ০ 70০111 বলে । আবার 'কিছ-ক্ষণ 
পর আস্তে আস্তে বললেন ভারতেব পাঁশ্ছমাণচলের নাকণিটক কণ্ড্রোল ব্যরোর চিফ 
কুমারসাহেব দাক্ষিণাদল্লীর পলিশ কাঁঘশনার মিঃ পৌরইয়়ার-_খুব গর্ব বোধ করে 
থাকেন। আরও কি একটা বলতে যেয়ে থেমে গেলেন তিনি । আর একটা কথাও 
বললেন না। 'কিসের যেন গভণর চিন্তার ভেতর তাঁলিয়ে গেলেন-- 


কামাল নওরোজের মত আরও লক্ষ লক্ষ চোরাকারবারি করে এই হেরোইন পায়, 
কে এবং কোথায় থেকে, কোন সংন্র থেকে এইসব নাকণটক সাপ্লাই হয়ে থাকে--এসব 
কোন প্র*্নই আমাকে করতে হয়নি--হয়নি কেন ওংসুকা বা কৌতুহল প্রকাশ 
করতে। আমাকে তারই লেখা- স্মাগালং অপারেশন ইন ইশ্ডিয়া-একাঁট খ্‌ব 


গোপনায় সরকারি ডকুমেপ্ট পড়তে দিয়েছিলেন সেই রেকর্ডের তথ্যগৃলোই এখানে 
খুব সংক্ষেপে বলা হল-_ 


স্ব্ণময় ্রিভূজ। 
গোজ্ডেন দ্রাঙ্গেল। ব্রহ্ষদেশ, থাইল্যাপ্ড এবং লাওস। এই তিনাটি ভংখস্ডকে 
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একট রেখায় সংযুস্ত করলে যে ন্রিভ্জাকাঁত ভাঁম পাওয়া যাবে--ড্রাগের জগতে তার 
নাম গোজ্ডেন ট্যাঙ্গল বা ত্ব্ণময় ত্রিভুজ । কেননা এখানকার উবরা ভাঁমতে 'বাভন্ন 
[বধহংসী মাদকদ্রবোর মুল উপাদান আ'ফং-এর ফলন হয় অপযপ্তি-_যাকে বলে 
বাম্পংকূপ-- 

ছয়াঁশ সালের হিসেবে দেখা যায় ৮০০ থেকে ১০০০ টন আ'ফং পাওয়া গিয়েছে। 
সাতাশ অন্টাঁশতে এই আ'ফং-এর চাষ যেমন, তেমান বেড়ে গিয়েছে তার ফলন । 

বামা, থাইল্যান্ডের পাহাড় আর জঙ্গলাকীর্ণ সীমান্ত অগ্চলের নানা জায়গায় 
আছে ড্রাগের কারবারিদের গোপন ল্যাবরেটার। সেখানে কাঁচা আঁফং 'ভাঁজয়ে 
পারশহম্ধ করে তোর করা হয়-_মরাফন! অবশ্যই মরাফনের আদিপর্ব। সেই 
মরাফনের সঙ্গে আসেটাইলেশন দিয়ে গরম করে আবার পরিশুদ্ধ করা হয়। তার 
সঙ্গে স্ুরাসার এবং আআজিটোন মিশিয়ে 'দিয়ে গরম করে আবার 'রিফাইন করে যে 
বস্তুটি তার হয়, তারই নাম" 

ছেরোইন ! 

দেখতে নর গখ্ডোর মত। নানা রঙের হয়। সাদা, বাদামী । বাঞ্জারে হোয়াইট 
স্থগার বা ব্রাউনসুগার ইত্যাদি নামে পাঁরচিত। এই হেরোইন গোল্ডেন ট্রাঙ্গেল 
থেকে চলে যায় দাঁক্ষণ চীনের প্রদেশ ইউনানে। ইউনান থেকে হংকং হযে ক্যাণ্টনে। 
ক্যাপ্টন থেকে জাহাজে অস্ট্রেলিয়া, আমোঁরিকা এবং পাঁশ্চম ইউরোপের নানা দেশে। 

বলা দরকার, ইউরোপ আমেরিকার দেশে দেশে যে বেআইনী চোরাই হেরোইন 
[ক মরাফন 'বারু হয় তার অন্তত শতকরা ১৮ থেকে ২২ ভাগই সেই সর্বনাশা মতত্যু- 
বীজবাহধ আভশগ্ত ভূখণ্ড গোজ্ডেন দ্রাঙ্গেলের ৷ 


এখন কন্ত; গোল্ডেন ট্রযাঙ্গেল থেকেই ড্রাগের ব্যবসা ছাঁড়য়ে পড়েছে এশয়ার সীমানা 
ছাঁড়য়ে সারা পাথকীতে । 

হবে নাই বা কেন? ড্রাগের ব্যবসা যে দারুণ লাভের ব্যবসা । মইযাযনমার 
( ব্র্ছদেশে ) ১৭০ ডলারের আফিং থেকে যে পাঁরমাণ হেরোইন তৈরি হয় আমৌরকায় 
তার দাম দুই মিলিয়ন ডলার । কোকো এবং মারজংয়ানার ক্ষেত্রেও লাভের 'চিন্রটা 
[ঠিক এইরকমই । ৩০০ কলো কোকো পাতা থেকে তিন কিলো কোকো পেস্ট 
তর হয়। আর এই ৩ লো পেন্ট থেকে পাওয়া যায় ১ কিলো খাঁট কোকেন। 
আবার আমেরকার একটি 1হসেবে পাওয়া যায় ১ ডলারের কোকো পাতা থেকে ৩ 
ডলার কোকো পেস্ট তৈরি হয়। আর এই কোকো পেন্ট থেকেই তোর হয় সেই 
[িবধবংসী মাদকনুব্য, যার জনাপ্রয়তা আটম বোমার মতই প্রচণ্ড বম্ফোরক, যার 
ধংসলগলা যেমন দূরপ্রসারণ, তেমানি ভয়াবহ--সেই ড্রাগাটই হেরোইন ! 

[তন ডলারের কোকো পেন্ট থেকে ৩১৫ ডলারের হোয়াইট পাউডার বা হেরোইনের 
সাদা গুড়ো তোর হয়। সাদা, বাদামণ নানা রঙ্ডের হেরোইনের পাউডার প্যাকেট 
করে 'বাক্ হয় রাস্তার খদ্দেরদের কাছে খুব গোপনে অম্ধকারের আড়ালে । 


৯১০৬ 


৩ থেকে ৩১৫। পনের গুণ বোশ লাভ। আর মেহনতও তো তেমন কিছু 
নয়। শহুধ, ড্রাগের কাঁচামালের কারবাঁরদের কাছে কোকো এবং আফিং-এর পেস্টটুকু 
জোগাড় করা। তারপর ল্যাবরেটারি 'রিফাইনারি সবই তো নিজেদের এ্রান্তয়ারের 
ভেতরে । অতএব-- 

এখনকার পাঁথবার প্রায় সবদেশের সম্াসবাদীরা আর ব্যাঞ্চ ডাকাতি কি খুন 
জখম করে টাকা জোগাড়ের ঝ'াক নেয় না। ড্রাগের চোরাকারবারদের সঙ্গে হাত 
1মালিয়ে যে পাঁরমাণ টাকা সংগ্রহ কবে তার অঙ্কটা বিশাল _:10788 02.0৩1:০]5 
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তাই লারা দানয়া জংড়ে সন্ত্রাসবাদীীদের কার্ধকলাপ যেমন বেড়ে চলেছে তেমাঁন 
ফুলে ফেপে উঠছে ড্রাগ্ের চোরাকারবার-ড্রাণ্ণের এই বিস্ময়কর আঁভশপ্ত বিস্তারের 
প্রসঙ্গে এই তথ্যটি মাথায় রাখতে হবে । 


চীফ পহালশ ইম্সপেক্টার শমা ওয়েস্টার্ণ জোনের নাকটিক কন্ট্রোলের িডরেনর 
কুমারমাহেবের স্হযেযগ বোদ্বের জাহাজঘাটে একেবারেই বোকা হয়ে দাঁড়য়ে রইলেন । 

কৈ ষণ্ডাগৃণ্ডা চেহারার পাঁচজন ইয়ংম্যান। তাদের সঙ্গে বড় বড় কাঠের বাক্স 
থাকবে-ইনফগমারের বণ'নার সঙ্গে তো কিছুই মিলছে না। কোথায় তার তরতাজা 
জওয়ান? সব--সব ফলস ইনফরমেশান । 

পাঁচব্‌ড়ো একেবারে থুড়থুড়ে বুড়ো নয়। বেশ আটপাঁট চেহারা । তাই বয়স 
তাদের কাবু করতে পারোন। পরণে দাম মসালনের রন্তবণ“ আলখাল্লা । সাদা 
ধবধবে চুলদাঁড়--সব মাঁলিয়ে পৰর ফাঁকর পয়গম্বরের মত কেমন আরান্রক পাবন্রতা। 

আর হবেই না বাকেন? তারা পাঁচজনই হজযাত্রী । চলেছেন মক্কা শরগফে । 
সকালের আলো তাদের চোখেমুখে পণ্যের আলোর মত ঝরে ঝরে পড়ছে। 

এরা শহধু সম্ভ্রান্ত মমসলমান নন। 

ধর্মপ্রাণ হজযান্রী। 

এদের চ্যালেঞ্জ করলেই এখন একটা কমুন্যাল রাক়পট বেধে যেতে পারে । কিন্তু 
ইনফরমারের খবর তো সচরাচর ভুল হয না। এরা তো 'ডিসগাইজ ছচ্মবেশ-- 

আপনাদের পাশপোর্ট ? 

কেমন থতমত থেয়ে গেল হজযাত্রশরা । বেশ ঝাঝয়ে বলল কেন বরন্ত করছেন-_ 
পাসপোর্ট না করেই কি হজ্জ করতে যাচ্ছি--বলতে বলতে জোধ্বার পকেট থেকে বের 
করে শমাঁর মুখের সামনে তুলে ধরলে তাঁদের ছাড়পন্ত। 

না। কোন খশৃত নেই। ভারত সরকারের অশোকন্তপগ্ত ছাপ আছে। অফিসারেরও 
স্বাক্ষর আছে । উত্তবপ্রদেশে বাঁড়। সম্ভ্রান্ত মুসলমান । 'কিশ্তু যাই হোক-_- ডিউটি 
তো করতেই হবে। 

থুল.ন বাঝ! 

আল্লা--আল্লা-_ছিঃ ছিঃ পাঁচটি কণ্ঠে আক্ষেপের ঝড় উঠল । আমরা যাচ্ছ 


১০৭ 


হজ করতে ইম্সপে্টীরসাহেব--আমাদের কাছে। 

কথা না বাঁড়য়ে যা বলছ করুন-_ 

কিদ্তু কোন কাজ হল না। কোরাণ থেকে পাপপুণ্যের বয়ে আউড়াতে 
লাগল। শমাঁ মরিয়া হয়ে হুকুম 'দিলেন ভেঙে ফেল বাক্স-- 

স্ত্ধ হয়ে গেল কোরাণের আবৃত্তি। 

ইম্মপেন্ঠার শমরি চোখদুটো চকচক করে উঠল । 

কোরাণ এবং পয়ঞ্মবর মহম্মদের নাম জপার মালার 'নচে থেকে বোরয়ে পড়ল 
আফগানি চরস, কোন বাঝে পাকিস্তান আফিং আবার কোনটায় খাঁটি সোনার তাল। 

বাজেয়াপ্ত মোট মালের 'হিসাবটা এইরকম-- 


আফগান চরস_- ৬ণ৩কে' জি 
পাকস্তান আফং-- ২৬ কে. গজ. 
সোনা". ₹ কে. জি. 


পুলিশের সনে জানা যায় এরা বেশ কয়েক বছর ধরেই হজ তাথযান্তী সেজে 
দ্রাগের চোরাকারবার করাছিল। ভুয়ো পাশপোর্ট জোগাড় করছিল। মকা যাওয়ার 
এই জাল পাশপোর্ট নিয়ে তারা এই ড্রাগ নিয়ে চলে যেত সৌদি আরবে । সেসব 
সেথানে 'বাক্ত করে নিয়ে আসত ইলেকষ্রানক গুডস এবং সোনা ! 

নাকণটক কন্ট্রোল ব্যরোর তরফ থেকে অনুলম্ধান করে এবং খশুটিয়ে তদন্ত করে 
কুমারসাহেব জেনেছেন এরা ভারত পাকস্তানের সীমান্তে পাকিস্তানের সিকিউরিটি 
ফোর্সের কাছ থেকে এসব ড্রাগ 'কিনেছিল। 

পাঁকস্তান বডাঁরেই যে চোরাই ড্রাগের লেনদেন খুব বোঁশ হয়, তার প্রমাণ দেখুন 
গত ৯ মে ১৯৮৭ তারিখের স্টেটসম্যানের এই খবরাঁটিতে-- | 

গত ৮ মে ভারত-পাকিস্তানের সখমান্তের কাছে পাঞ্জাবের ফিরোজপুর জেলার 
একদল চোরাকারবারর কাছ থেকে ভারতের সশমান্তবক্ষণ বাহনগর জওয়ানেরা 
২২৪ কে, ্জ হেরোইন (যার দাম ১১ কোট টাকারও বোঁশ ) উদ্ধার করেছে । 

[সক্রেট ডকুমেপ্ট পড়তে পড়তে যেন একেবারে তাঁলয়ে গিয়েছিলাম । হঠাৎ বাধা 
এল 

শুনৃন-ড্রাগ্ের ওপরে বই লিখছেন। কুমারসাহেব পাইপে তামাক ভরতে ভরতে 
কেমন ছাড়া ছাড়া গলায় বললেন, মনে রাখবেন ড্রাগ্ের স্মাগালিং-এর সঙ্গে 'কম্তু 
রাজনীত, সমাজাবরোধাী কাজ বা সম্ত্াসবাদধদের ন:শংস কাজকম্ম 'মশে 'গিয়েছে। 

শুধু ড্রাগ আবিউস -কিম্তু কোন ফ্যাক্টরই নয়__ 

[ক রকম, একটু একপ্লেন করে বল.ন কাইণ্ডীল-- 

কোন কথা বললেন না তিনি । উঠে এসে সেই ডকুমেণ্টের নিচে থেকে একটা, 
বাংলা থবরের কাগজের কাটিং বের করে বললেন এটা পড়ন-- 

“ভারতের বিরুদ্ধে পাক ড্রাগ যচ্ধ।' 

১৩ মে" ৮৭ বোদ্বাই পাকিস্তান কার্যত ভারতের বিরুদ্ধে ড্রাগ যুদ্ধ শুরু করেছে । 


৯১০৮ 


প্রচুর পাঁরমাণে নাকাঁটক এবং সাইফোন্রীপক ড্রাগস (এল. এস: ভি. মেথাদ্রেন। 
ম্যাপ্ডারাস ইত্যাদি ) ভারতে পাচার করছে-ড্রাগের ক্ষাতজনিত তথ্য পুনবসিন ও 
গবেষণা কেন্দ্রের সভাপাঁত ইর়ুক্জফ মার্চেটে আজ এখানে এই আঁভযোগ করেন । তান 
আরো জানিয়েছেন--নাকটক উদ্ধারের সরকার তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে ১৯২৮ সালে 
যে পারমাণ নাকণটক উদ্ধার করা হয়েছে তার ৭২ শতাংশই এসেছে পাকিস্তান 
থেকে । ১৯০৬ সালে ওই হার বেড়ে দাঁড়ায় ১০০ শতাংশ । অতীতে বৃটেন চগনের 
বিরুদ্ধে যে আঁফং যম্ধ চালয়োছল, ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের আচরণ তারই 
সমতুল্য । সামারক আক্রমণের থেকে এ অনেক বেশি ভয়াবহও বটে । সমাজের ভাঙ্গন 
এবং সামাগ্রক ধবংসেও অনেক বেশি কাযকর***** 

আর পাকিস্তানে যে অত্যন্ত ব্যাপকভাবেই হেরোইন তোঁব হচ্ছে তার আরও একটা 
নাঁজর--১০ আগস্ট ১৯২৮ সালের স্টেটসম্যানের খবরে বলছে, খাইবার 'গারপথ থেকে 
প্রায় ৩০ িলোসিটার দ্‌বে গঞ্জগঞ্ড় পাঁকগান আফগানিস্তানের সমানায় বন্য 
আ'দবাসী অধাষিত অঞ্চলে একটি হেরোইন ল্যাবরেটাবির সম্ধান পাওা শগয়েছে। 
এই আঁদবাসী সবরিরাই এক একজন ড্রাগ স্মাগালংএব অগ্রনায়ক। স্টাফারিপোটরি 
তাই 'লখেতহন) 10109910010 0011৬105 111) 0109 020010012 .২ ০০০, 

ঠিক তার পাশেই মানাজনে কৃমারসাহেবের একটি ছোট্র নোট আছে বাঙ্গালোরে 
৮৬ সালের শেষে সাকেরি (১4২০ বা দাক্ষণ এঁশয়া রাষ্ট্রপু্জ সম্বেলন ) অবশ্য 
চ্ছব হয়েছে খুব শীগগীরই ভারত-পাকিস্তান সঈমান্তে ড্রাগের চোরাকারবার 
রুখভ্তে [507 1041, 00875508080 48098 &া 
1২/১77100৮ নামে একটি সংস্থা স্থাপিত হবে লাহোরে । বলাবাহূল্য ভারত 
পাকস্তানের দই দেশেরই কতাঁদের ড্রাগের স্নাগালিং সম্বন্ধে তথোর দেওয়া নেওয়ার 
[ভাত্ততেই এই কাঁমিটি কাজ করবে 

ছেড়ে 'দন-_-কত আর পড়বেন । তিনাদন গতনরাত ধবে পড়লেও তো শেষ করতে 
পারবেন না, কুমারসাহেব বাধা দলেন। 

আপাঁন তো আর এই 'সক্রেউ ডকুমেশ্টটা আমাকে নিয়ে যেতে দেবেন না। পড়ে 
[নই । যতটুকু মেযোরিতে রাখতে পারি- 

মেমোঁর ! হঠাৎ যেন কশকয়ে উঠলেন কুমারসাহেব । পাইপটা সশব্দে ছুড়ে 
ফেলে দিয়ে উত্তেজনায় ফেটে পড়ে বললেন কত-_কত মনে রাখবেন--একটা মানুষ 
আর কত মনে রাখতে পারে, হঠাৎ থেমে গেলেন | নিজেকে কিছুটা সংযত করে আস্তে 
আস্তে আবার বললেন, মনে রাখবেন ড্রাগের চোরাকারবার এবং 'বাক্ত কম্তু আর 
সমাজাবরোধশ দবূতদের ভেতবেই সীগাবম্ধ নেই_মআর্মি। বি. এস এফ, 
1সকিউাঁরাঁট পারসনেল এবং পালশের লোকও ড্রাগ স্মাগাঁলং করছে-__ 

বলেন কি? 

আমার কথাটা হয়ত শুনতে পেলেন না নারক্ণটক কণ্ট্রোল বারোর ওয়েষ্টার্ণ 
জোনের চঁফ । বক উজাড় করে একটা দাঁঘ*বাস ছেড়ে অস্ফুটব্বরে বললেন যে সরষে 
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ধদয়ে ভূত তাড়াবে--তাতেই যাঁদ-- 

ঘেউ--ঘেউ--ঘেউ ভেতর থেকে বোধহয় লাকিই ডেকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তারের 
মত উঠে দাঁড়ালেন কুমারসাছেব। কুটিল একটা সন্দেহের চাপে তার চোখদ;টো কেমন 
কাঁ্টিত হয়ে উঠল । শস্ত--ভয়ানক শস্ত হয়ে উঠল চোয়াল দঃটো-_ 

[ক হুল কুমারসাহেব ? 

কোন কথাই বললেন না তাঁন। খরচোখে তাকিয়ে রইলেন বাড়ির ভেতরের দিকে 
--যেখান থেকে কুকুরের চিৎকার ভেদে আসছিল। যেন অন্দরমহলের কোন কোণের 
ঘন অন্ধকারেই আত্মগোপন করে আছে তার লাকর অদৃশ্য আততায়ী। অতএব 
কুমারসাহেবের জম্মসূত্তর। 

ঘেউ- ঘেউ--ঘেউ--সমানে ডেকে চলেছে লাকি। 


নো দেয়ারস মাস্ট ?ব সামবাঁড--অস্ফুটস্থরে বলতে বলতে ঝড়ের মত বোঁরয়ে 
গেলেন কুমারসাছেব । 


আম বোকার মত দাঁড়য়ে থাকলাম । 

মনে মনে একটু লাঁজ্জতই হলাম। এসোছিলাম ভরদুপুরে । কখন সেই দ;ঃপুর 
গাঁড়য়ে বিকেল হয়েছে । সেই বিকেল পৌরয়ে সম্ধ্যাও উততরে "গিয়েছে, টেরই গায়ান। 
[ছিঃ ছিঃ কুমারসাহেবের মত একটা ব্যন্ত মানৃষ কত বড় আঁফনারের এতখানি নমর 
ন্ট করা-- 

আরে--আরে যাচ্ছেন কোথায়? হঠাৎ ফিরে এসে আম যাওয়ার জন্য উঠে 
দাড়য়োছ দেখেই চেশচয়ে উঠলেন বস্্রন-_বস্ুন-স্মাগালং-এর এখনও তো কিছুই 
বলা হয়ান-_ 

আচ্ছা কুমারসাহেব লাঁককে কেমন দেখলেন ? 

সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক গঞ্ভণর হয়ে গেলেন কুমারসাছেব ৷ তীক্ষ চোখে আমার 'দিকে 
তাঁকয়ে বললেন, কেন আপনার ব্রাদার ডক্টর ভট্রাচার্য (খোকন) কিলাক সম্বম্থে 
1কছু বলেছে-_ 

হশ্যা- বলেছে গর নাঁক লস অফ আপেটাইট_থেতে চা না 

থাবে কি করে-ওকে ওই শালারা যে স্লোপতেজন কণেছে_ 

শালারা- মানে? 

মানে আবার ফি-ওই যারা ভরদুপুরে নিশিকাতে আমার বাংলো আনা 
কানাচে ঘূরঘুর করে--ওই বাসটাড' ড্রাগ »মাগলাররা-_-এবটু থেমে বললেন, লাক 
যে ওদের পয়লা নগ্বরের শত্রু 

কিম্তু কুমারসাছেব_ আপনার বাঁড়র চাঁরাদকে আম'স গাড"- 

আমার কথাটা শেষ করতে দিলেন না কুমারসাহেব॥। খুক খণ্ক করে হাসলেন। 
প্রচ্ছন্ন তাচ্ছিল্যের হাসি। বললেন এই দ্রাগের ম্মাগলারদের সম্বন্ধে আপনার কোন 
আইডিয়া নেই--এদের অসাধ্য কিছ; নেই-_একটু থামলেন । আবার থেমে থেমে 
বললেন, এক একজন দ্রাগব্যারণ আছে যারা টাকার কুমণীর ! তারা এক একটা সাগ্রাজ্য 
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কনে নিতে পারে । জানেন- হঠাধ থেমে গেলেন, মনের ভেতরে সাবেক দিনের 


কোন ঘটনা নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন এই ধনক.বের ড্রাগ 'কিংয়ের একটা আশ্চর্য 
ঘটনা বাল শুনুন-- 


কুমারসাহেব তখন গ;য়াহাটিতে ইস্টার্ণজোনের নাকণটক কণ্ট্রোল ব্যরোর চীফ! 

একদন মধ্যরাতে আসাম-ক্যালকাটা দ্র্যাঙ্ক রোডে বঙ্গাইগাঁও রেলওয়ে গেটের কাছে 
একটা পাহাড়ের মত উ"্চু করে মাল বোঝাই প্রাক আটক করল পহলশ। তল্লাস? 
করতেই চায়ের ঝড় বড় পোটর সঙ্গে আঁবকল সেইরকম দ-তিনাঁটি পেটির ভেতরে পাওয়া 
গেল কোটি কোটি টাকার হেরোইন আর আফিং ! 

ড্রাইভারের পাশেই বসেছিল একটা গে।বেচার গোছের চেহারার মোটাসোটা 
আধবুড়ো চেহারার মানূব। পরণে নীল লযাঙ্গ। গায়ে ছেখ্ড়া ছেড়া ময়লা গেঁজি । 

কার মাল? ইমসপেক্ঠারের কথা শেষ হওয়ার আগেই বুড়ো লোকটা ধাঁ করে 
একটা পিস্তল বের করে তার ?দকে উশচয়ে ধরল । মূুহর্তের জন্য কৈমন থতমত খেয়ে 
গেলেন পালিশ আফসার । আর চোখের পলকে এক লাফ মেরে লোকটা রাস্তার ধারে 
ঘনজঙ্গলের ভেতরে কোথায় অদ"শ্য হয়ে গেল । 

চোখের পলকে ঘটে গেল কাণ্ডটা। পাঁলশ বাহনী রব তুলল--পাকড়ো-_- 
পাঝড়ো-পাকড়ো উসকো-- 

ড্রাইভার ্পম্তই বলল ইম্সপেক্টারকে স্যার-বিশ্বাস করুন মাল আমার নয়। 
আম সামান্য ড্রাইভার, আমার গাড় ভাড়া করা হয়েছিল-- 

তাহলে এসব মাল বার ? 

যান পস্তল বের করে ভয় দোঁখয়ে পালিয়ে গেলেন তানই ॥ 'ডন্রহগড়ের আয়ুব 
খান! 

ইন্সপেক্টার চমকে উঠলেন । আয়ঃব খান_ গ্রেট ড্রাগব্যারণ অফ ইস্টার ইপ্ডিয়া ! 
রহ্থাদেশ, থাইলাপ্ড থেকে সরাসরি হেরোইন, মরাফন এনে সারা ভারতে এবং সময় 
সময় আরবে ইরানেও সাপ্লাই করে । সারা এশিয়া জংড়ে তার কারবার ! তার বোশষ্টা 
হচ্ছে তার প্রত্যেকাঁট স্মাগাঁলং অপারেশানে সে কোন না কোন ছদ্মবেশ নয়ে সঙ্গে 
থাকে । 

নানা জায়গায় তনেক খজেও আসব খানকে পাওয়া গেলনা । সেআ্যাবস্কণ্ড 
করল। 1কম্তু-_ 

নাকণক কণ্ট্রোল ব্যরোর ই*সপেক্টার চুপ করে থাকলেন না। আইনমা'ফিক 
কাজ করলেন। দড্রাগগূলো কনাঁফমকেট করলেন । আর 016৬6010101 ০1 211.01 
11906101008 1 ি৪1০90105 আযান অনুযায়ী তাকে গ্রেপ্তারের আদেশ দেওয়া হল 
ফেন্রুয়াণরর ১৯৮৯ তে। 

শুধু তাই নয়। তিন 'তিনজন হাইকোট জজ নিয়ে গঠিত একটা আযাডভাইসাঁর 
বোডও রায় 'দিলেন, এটা ননবেলেবল অফেন্স- অথাৎ আয়ুব খান কখনও জামিন 
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পেতে পারে না। তাকে হাজতে বাস করতেই হবে--০00$10010৫ 10109103 
06105170101) ! 

[কদ্তু আরবের আছে টাকার জোর । অগাধ টাকা 'দিয়ে বাঘা বাঘা দ'দে বেশ 
কয়েকজন লড়াকু উকিল লাগিয়ে দিল। তারা আইনের মারপ্যাচের ভেতর 'দিয়ে 
আয়ুবের বিপদ কাটিয়ে দল। ২০ শে জ্‌নঃ গৌহাটি হাইকোর্ট থেকে জামিন পেয়ে 
গেল--থামলেন কুমারসাহেব। তার ম:খখানা বিষন্ন হয়ে উঠল ।॥ আবার খুব আস্তে 
আস্তে বললেন, আমরা এত মেহনত করে স্মাগলারদের গ্রেপ্তার কার--কদ্তু আইনের 
ফাঁকফোঁকর দিয়ে তারা বেরিয়ে যায়-বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলেন। আবার 
বেশ উত্তোজত হয়ে বললেন, সরকার উীকলদের এবং শৃভবৃঞ্ধি সম্পন্ন মানুষদের 
কর্তব্য হল--সেইসব বোদ্ধা বিচারকদের বোঝানো- আয়ুবদের মত ড্রাগ স্মাগলারদের 
ছেড়ে দেওয়া মানে সমাজের ক্ষতি করা--119 15 ৫০010760081 10 009 500০11-. 
বৃক উজাড় করে একটা নিবাস ফেললেন কুমারসাহের । অক্ফুটত্বরে বললেন তারপরেই 
ঘটে গিয়েছিল সেই দুথনা-- 

ক হয়োছল ? 

[ক আবার হবে? আয়ুব আমার প্রচণ্ড ক্ষাত রোছিল-- 

নেই দীর্ঘকাহনৰ এখানে সংক্ষেপে বলা হল-_ 

আসামে থাকতে কুমারণাহেবের আরও একটি কুকুর 'ছল। তথ্বতী কুকুর। 
মাঁণপুরের এক বড়লোক স্মাগলার মাহেবকে দিত্রে'ছুল খাতির করে। 

কুমারনাহেব কিন্তু দারুণ অনেম্ট। এক পয়সা থান না এমন ।ক স্মাগলারদের 
পয়সায় একটা পান ক সগারেট পর্ধন্ত নয়। কিদ্তু- 

কুকুর পেলেই হয়ে গেল । নশাতিধর্ম সব- সব কোথায় ভেসে গেল। যাহোক 
কৃকূরটাকে ডাকতেন 'ভুটু বলে। ভুটুর ছোট ছোট চোখ দুটোতে [হংঘ্র দ% 
তরমুজের বীচর মত। হৃণ্টপুঘ্ট বাঘের মত চেহারা । 

যেদিন গৌহাটি হাইকোর্ট থেকে আরব জামিন পেল তার 'তিনাঁদন পরেই একদিন 
সকালে উঠে দেখলেন--ভূটু নেই! 

শুধৃ তার শেকলটা 'ছিড়ে পড়ে রয়েছে । থামলেন কুমারসাহেব। 

কয়েকমূহর্ত কি চিন্তা করে বললেন, আমার বুঝতে বাঁক রইল না-_ভুটুকে কে 
কিডন্যাপ করেছে । কিদ্তু-- 

হুতাশ হয়ে ডাইনে বাঁয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে অস্ফুটস্বরে বললেন; এসব কোঁটপাতি 
চোরাকারবারদের কাছে আমরা অসহায়__ 

লাকিকে পেলেন ক করে ? 

লাফিকে পেয়েছি গোয়ায় আসার পরে--ওকে দিয়েছে গোয়ার আনজুনা বাঁচের 
এক আযাডিন্ত-- 

আনজুনা বাঁচ! আমার বুকের ভেতরে তোলপাড় করে উঠল । 

আপনি কি আনজ;না বাঁচ সম্বন্ধে ইশ্টারেস্টেড 2 যেতে চান সেখানে 
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বন্ত ভাল হয় কুমারসাহেব- আপনি যাঁদ ব্যবন্থা-- 

আরে আরে সে কী কথা-বেশশআপান নাভারকরের সঙ্গে যাবেন--সে 
আপনাকে মাথার করে-- 

নাভারকর ? 


গোয়ার সেই আযডিষ্উ! আম ওকে রিহ্যাঁবলেট করোছ। আগে হেরোইন 
খেয়ে বুণ্দ হয়ে থাকত এখন নেশাটেশা সব ছেড়ে দিয়ে মাছের বিজনেস করছে-_ 


[ঠিক দুইদিন পরেই রোগা? লম্বা 'সিড়িঙ্গে চেহারার একটি লোক অসামের কোয়ার্টারে 
এসে হাঁজর হল-- 


কাকে চাই? 

দুবেধ্যি গোয়ানিজ ভাষায় দ্রুত সে ধা বলল তার অর্থ হল--সে নাভারকর-- 
কুমারসাহেব জানয়েছেন_ সে আমাদের ক উপকারে লাগতে পারেশ 

অসম আমাকে হীঙ্গত করে চোস্ত গোয়ানজে বলল আমার এই দাদাকে আনঞ্জুনা 
আরাম্বল আরো ঘতগহলো বীচ আছে তোমাকে দেখপে দিতে তবে-পারবে না? 

নাভারকরের কুচকুচে কালো ম.খখানায় হাসির ভালো জহলে উঠল । খুশিতে 
গদগদ হয়ে বলল আরাম্বল বাঁচেই তো আম্রার ডেরা--আমার মাছ ধরার সাজগরঞগাম 
সবই তো সেখালে-_নাপনারা যা যা দেখতে চাইবেন- 

তুমি আমাকে মাহ ধরা দেখাতে পারবে? 

খোকন উৎসুক হয়ে উঠল । কেন পারব না স্যার, জামার সঙ্গে নৌকো করে সম 
গৈলেহ দেখতে পারবেন 

অসীমের চোখে চন্তার ছায়া পড়ল । 

মনের ভেতরে তার কাজের প্রোগ্রামগুলো নিয়ে বোধহয় নাড়াচাড়া চলতে লাগল । 

তোর যাঁদ কাজেব ক্ষাত না হয়, তাহলে চল না খোকন, আম তার হাত দুটো ধরে 
বললাম তোর আউাটংও হবে আর মাঝেসাজে তো রেস্ট দরকার-- 

তপতী বাইরের ঘরে এল । ভেজা ভেজা ছাতে হলংদের ছোপ । হয়ত রান্না 
করাছল। কথাবাত্ত শুনে বাইরে এসেছে । বলল, তুমি দাদার সঙ্গে যাও-_এখানে 
তো দিনরাত পারশ্রম করতে করতে হাড়ে কালি পড়ে গেল_ 

তুমিও চল না তপতা-- 

1ক যে বলেন দাদা, 'হিটুর কূল আছে না। 

তুমি থাকতে পারবে? 

ওমা! তিনতলায়, একতলায় তোমারই কাঁলগরা আছেন আম দিব্যি থাকতে 
পারব-_-কল কল করে বলল তপতণ। স্বামী বেড়াতে যাবে--কয়াদন খোলা আলো 
বাতাস গায়ে লাগাতে পারবে মনে করেই সে খাঁশ। 

টঁকটাি কয়েকটা 'জানস কেনাকাটা করতে হল। ঠিক 'তিনাদন পরেই আমরা 
'আন.জংনা বাঁচে রওনা হলাম । 
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আনজুনা বীচে সম্পূর্ণ উলঙ্গ জাঙ্কি যুবক 
দশ যুবতীর্দের মাঝখানে এক জার্মান সুবক | সে হঠ- 
যোগ আয়ত্ব করার জন্য এল, এস. ডি খায়। 


স্পা সরস প বাসস সপ তাস পিপিপি পাস্্পসটিশাি এসপি 


আমরা বাসস্টাশ্ডে পা দিতেই গাঁড়র কণ্ডাক্র, 'কুনাররা একসঙ্গে চিৎকার করতে 
লাগল--আনজ.না বাচ--আরাহ্বল বীচ-_ 

মৃহূতের ভেতরে বাস ভাত হয়ে গেল । সব ঢুলহ ঢুল্‌ চোখ । উসকো খহসকো 
চুল। ঢোলা প্যাণ্ট জামা নোংরা । কতকাল সাবানের মৃখ দেখোন কে জানে- 

দাদা--প্রত্যেকটা জাঙ্ক-_আপনার মকেল, চাপা গলায় বলল অলীম। 

এদের যম্তরণায় বীচে ঘুরতে পারবেন না স্যার, নাভারকর বলল সব কটা 
হেরোইন ক এল এস 'ডি খেয়ে বেহেড হয়ে বীচে পড়ে থাকবে, একটু থেমে আবার 
আডরচোখে জাঞ্কদের দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বলল, আরও কত নোংরা কাণ্ডকার- 
খানা যে করে ওরা-- 

আনজনা বীচ হল আ্যাডিইদের প্যারাডাইস-দীনেশ যাঁজ্ঞর কথাগুলো কানে 
বাজতে লাগল । খূ ধু দিগাঁবস্তীর্ণ বালুচর দুরে বহ্‌ দূরে আরব সমুদ্রের নীলিম 
আভাস--এই অবাঁরত প্রকীতির ভেতরে এসে ফ্রেক্রা সভ্যতার সমস্ত বন্ধন ছংড়ে 
ফেলে দিয়ে বাধাবন্ধনহধীন ও আদম হয়ে উঠতে পারে । কোন অসাবিধে নেই। 
কোন বাধা নেই। এইজন্যেই জাঁঙ্কদের কাছে আনজ.নার আকর্ষণ এত বোশ। 

আনজ.না বাস স্টাণ্ডে গাঁড় থামল । 

জাঙ্ক যুবক-বৃবতীরা হাত ধরাধাঁর করে হৈ হৈ করতে করতে নেনে এল ।॥ তাদের 
হুল্লোড়ে আর চিৎকারে বালুচরের নিস্তম্ধতাও যেন কেপে কেপে উঠতে লাগল । 
আমার মনে হল যেন উৎসবমুখর লোকালয়ে হঠ। এসে পড়োছ। 

আনজনা । 

বেশ কয়েক মাইল লম্বা খুব নরম মাহ সোনাল বাল ছড়ানো বালুচর । তার 
মাঝে মাঝে হঠাৎ এক একটা ছোট ছোট পাহাড় মাথা ফণ্ড়ে ওপরে উঠেছে । এই 
পাহাড়গ্‌লোর জনোই যেন এই বাল:চরের আদম সৌন্দর্য আরো মনোরম আরো 
আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে । বীচের দুশদকেই যেন সশমান্ত রচনা করেছে ছোট ছোট 
পাহাড়। 

জানেন স্যার উত্তরদকে যে আর একটা বাঁচ দেখা যাচ্ছে তার নাম ভাগ্যাটর আর 
দাক্ষণে বাগা বাঁচঃ বলল নাভারকর । 

ঠকম্তু আমাদের তো একটা ডেরা চাই নাভারকর, থেমে থেমে চীন্তত হয়ে বলল 
অসাম। 

আরাম্বলে আমার গরাঁবের আস্তানায় চলুন না স্যার-__ 


শিপ পাসে 
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নানা নাভারকর, তার কথা শেষ হবার আগেই প্রবলভাবে মাথা ঝাঁকয়ে অস্বম 
বলল দাদা এখানে অনেক জাঙ্ক দেখতে পাবেন-- 


নাভারকর চুপ করে গেল। 
নরম বালিতে আমাদের জুতো পরা পায়ের দাগকেটে কেটে হাটিতে শুর করলাম । 
স্যার এখানে থাকার ভাবনা করবেন না। দূরে কতগুলো ছোট ছোট কুড়ে 
ঘরের দিকে হীঙ্গত করে বলল নাভারকর--ওই ঘরগুনো বাঁশ আর নারকেলগাছের 


পাতা 'দিয়ে তোর করা হয়েছে । কোনটার চায়ের দোকান আর সব ঘরেই জাঙ্ক 
সাহেবরা গাদাগাদ করে থাকে- 


আমরা এরকম একটা ঘর পেতে পার না? 


নিশ্চয়ই । ইচ্ছে করলে এরকম একটা কৃড়েঘর আপাঁন ত্রিশ কি চাল্পশ টাকায় কিনেও 
ফেলতে পারেন স্যার -একটু থেমে কিছুক্ষণ কি ভেবে আবার বলল অনেক ফ্রেক 
আবার বাঁচ ছাড়মে পাহাড়ের নিচে জঙ্গলের ভেঙরে যেয়ে গাছগাহ্াঁণণ ভাল কেটে 
নারকেল পাতা 'দয়ে ছেয়ে নিজেরাই খব বাঁনষে নেয়। মান্র পনের থেকে ।বশটাগ্সা 
মত খরচ পড়ে স্যার 

আরে ডান্তারবাবু যে অপাঁন এখানে ? আচমকা আমাদের পখরোধ কনে খোকনের 
পাঁরচিত এক ভদ্রলোক । 

আপনার গানাপগগুলো ভাল আছে ? 


আপান ুটমেন্ট করেছেন। খারাপ কখনো থাকতে পারে, হঠাৎ থেমে গেলেন। 
আমাদের হাতে স্যুটকেশ ব্যাগ দেখে বললেন আগনারা [ক ঘর খজছেন? বলেই 
দূরে একসঙ্গে জড়াজাঁড় করে দাঁড়য়ে থাকা কতগ্‌লো নারকেলগ্রাছের নিচে একট 
ঘরের 'দিকে হীঙ্গত করে বলল আ'ম এইমান্ন ঘরটা ছেড়ে দিয়ে এলাম-এখনও কেউ 
ভাড়া নেয়ান-- 

তাই না'কি। আমরা জোর কদমে ছন্টলাম সেদিকে । ক্লান্ততৈে শরীর ভেঙ্গে 
আসাছল। অত্যন্ত অবসন্ন বোধ করাছলাম ৷ ঘরে জাঁনসপন্র রেখে একটু বসে 'ীবশ্রাম 
নেব। কিন্তু 

ঘরে পা দেই ঘটে গেল একটা কাণ্ড । ঘরের দরজা দুটো 'ছিল হাট করে খোলা । 
জানালা-টানালার বালাই নেই। সেই খোলা দরজার সামান্য আলো আঁধারতে মনে 
হল খড় বিছানো মেঝেতে যেন দ্‌গে ছায়ামতর্ত গা এাঁলয়ে শুয়ে রয়েছে । দুর থেকে 
তাদের দুটো মোটা দাগের অম্ধকার কালো রেখা মনে হচ্ছে । 

আশ্চর্য আমাদের পায়ের শব্দে টুকরো টুকরো কথাতেও তাদের ঘ্ ভাঙ্গল না। 
টচ* জবালল অসীম । টচের আলো তাদের ওপর বন্দুকের গীলর মত আছড়ে গড়ল । 
সেই আলোয় দেখা গেল-দূুটো বদেশী তরুণ তরুণী । দুইজাঙ্ক তাদের দেহের 
কোথাও কোন পোশাকের চিহ্ন নেই । পূর্ণ নিরাবরণ হয়ে নেশায় অচেতন হয়ে পড়ে 
আছে। 


অসম ঘ-ণার লজ্জায় মুখ ঘ:রিয়ে বাইরে চলে গেল। সে ছোটবেলা থেকেই 
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গোঁড়া-পিউরিট্যান! আমি নাভারকরকে নিয়ে এগয়ে গিয়ে দেখলাম দীতনটি বড় 
বড় শাশর ভেতরে বেগুনণী, নগল, কালো, ধ্‌সর-_নানারঙের এবং নানা আকীতির 
ছোট ছোট ঝড়- 
খুদে খুদে বাঁড়গুুলো হল মাইক্রোডটস আর তেকোণা উশ্চ্গুলো--পিরামড 
চাপা গলায় বলল নাভারকর ৷ সমনদ্রে মাছ ধরলে ক হবে--জাক্কিদের হর্গের কাছা- 
কাছি থেকে নেশার সম্বন্ধে তার বেশ আঁভজ্ঞতা হয়েছে । 
আবার ঘরের আর দুটো শিশি টেনে বের করল সে। সৈ দুটোতেই 'লিকুইড__ 
জলের মত তরল কি যেন ঝকমক করছে । 
স্যার- এগুলো ছিকুইড এল. এস, ভি-। যেন দারুণ একটা কিছু আ'বিঃকার করেছে 
তেমনি তশব্র আনন্দে উত্তেজনায় ছটফট করে বলল আরাদ্বলের ধাবর, স্যার আমি 
নিজের চোখে দেখোছ ফেকরা জিভের ওপর কয়েকটা ফোঁটা ঢেলে নেয় আবার কখনো 
কখনো একটুকরো চৌকো ব্লাটংপেপারের ওপরে কয়েকটা ফোঁটা ঢেলে নিয়ে চুষতে 
থাকে- প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তারা টলতে থাকে ॥ নেশার ঘোরে বেহ-স হয়ে যেন সাগরের 
অতলে তাঁলিয়ে যায় । িম্তু--হঠাং থেমে গেল নাভারকর ॥ ঘরের এদিকে সৌঁদকে 
উৎম্থুক হয়ে কি যেন খ"জতে লাগল-_ 
1ক খুজছ নাভারকর-_ 
ছোট ছোট বাঁড়গুলোও এল. এস. ডি. স্যার । কিন্তু ওরা বাঁড় খার়নি_ 
1নজের মনেই বলতে লাগল নাভারকর ওরা এই লিকুইড এল. এস' ডি' ও খায়ান-_ 
তাহলে? 
এই যে পেয়ে গোঁছি স্যার--পেয়ে গোঁছ । তারা যে ব্যাগ মাথায় দিয়ে শুয়ে রয়েছে 
তার নিচ থেকে টেনে বের করল-+বড় একটা নোংরা সারঞ্জ, নিডল-__ইনজেকশানের 
সাজসরঞ্জাম। 
ওরা গিজেরাই নিজেদের হাতের শিরায় ইনজেকশান করে লিকুইড এল এস: ডি. 
দুনয়েছে ॥ একটু থেমে বলল এতে তীব্র নেশা হয় স্যার--1101015 0০901 ! 
তুমি এত জানলে কি করে নাভারকর ? 
আরাম্বলের ফেকরা বেশ পয়সাওয়ালা ঘরের ছেলেমেয়ে স্যার- 
ওরা প্রতেকে এই ঠলকুইডই যে খায়__ 
এই ঘরের আশা ছেড়ে দাও--নাভারকর--বাইরে থেকে অধৈর্য হয়ে চেচিয়ে 
'বলল খোকন অন্য ঘরের খোঁজ কর-্"ওদের তুলতে পারবে না'- 
বলছেন ক ডান্তারবাব চায়ের দোকানদারকে আযাডভান্স করে ঘর বুক করে এলাম 
দেখলেন না উত্চু গলায় বলল নাভারকর--আমাদের ঘর আমরা ছাড়ব কেন-__ 
দাঁড়ান--কি করে নেশাখোরদের নেশা ছঃটিয়ে দিতে হয় আমি জানি- ছুটে যেয়ে 
বালাঁততে করে ঠাণ্ডা জল নিয়ে এল ॥ কম্তু-- 
নাভারকরকে আর কিছুই করতে হল না। ঠাণ্ডা জলজাক্কদের গায়ে ঢালতে 
হল না। তাদের খোঁচাতেও ছল না। 
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খট থট জোড়া জোড়া বুট জ্‌তো পরা পায়ের শঙ্খ বেজে উঠল । মার মার করে 
এল আনজ-না সীবীচের একদল কপ। তারা কোন কথা না বলেছাণ্টার দিয়ে 
বেধড়ক পেটাতে লাগল জাঞ্চিক দুটোকে । নেশার আচ্ছন্তা থেকে জেগে উঠেই তারা 
যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল । 

ছেলেটি মনে হল আমেরিকান। চোস্ত ইংরেজীতে বলল পুলিশদের, আমাদের 
মারছ কেন--ফি করেছি আমরা-- 

ইউ- জাঁঙক- ব্রুটস হিংস্র আক্কোশে চিৎকার করে উঠল কপদের আঁফসার-- 
তোমরা স্মাগলার__আমরা খবর পেয়েছি । কূল:ভ্যালি থেকে তোমরা ৮০০ গ্রাম ফেস 
হ্যাস (গাঁজা ) নয়ে এসেছ- মেয়েটি ভয়ে বিবণ“ হয়ে গেল । 

আর তার সঙ্গ ছেলেটি মায়া হয়ে চিৎকার করে বলল--ফলস-_ ফলস । 11 
210 09196 ৪11508010109--- 

ইম্সপেক্টীরের মখে চাপা হাসি ছীরর ধারের মত 'ঝিকামক করতে লাগল । আস্তে 
আস্তে বলল তোমরা সেই হ্যাসের 'কছুটা গোপনে চড়া দামে বোচ্বেতে বাত করে 
এল. এস. গড. কেনান ? 

ছেলোট যেন হঠাৎ নিভে গেল । 

আর বাদ বাঁক চোরাই হ্যাস তোমাদের কাছে আছে। ভালয় ভালয় বের করে 
পাও, তা না হতো 

না। আমাদের কাছে কিছ নেই-- 

এই লাগাও তল্ল।স-কর সার্চ। সফল শিকারশর মত আনন্দে উত্তেজনায় কাঁপতে 
লাগল কপদের প্রধান । 

পৃীলশরা ঝাপয়ে পড়ল ঘরে । তাদের 'কিটব্যাগ, র:কস্যাক, ঘাড়ে ঝোলানো 
ব্যাগ, প্যাম্টসাট 'স্টরিও, ক্যামেরা, দ্র্যানাঁজস্টার সব আছড়ে আছড়ে ফেলে ক্ষ্যাপার 
মত খুজতে লাগল আযাঞ্জেলডাস্ট ( গাঁজা )। 

কোথাও কিছ পাওয়া গেল না 

ইমপাঁসবল-_নাকণটক ব্যরোর থোদ হেড কোয়াটারের ইনফরম্শোন। কোমরে 
হাত দিয়ে চিৎকার করতে লাগল বচকপ ইন্সপেক্ঠীর, মিথো হতে পাবে না 

আমরা নীরব দর্শক হয়ে দাঁড়য়ে আছি। মেয়েটার ভল্লকেটে গেছে । বেশবাস 
ঠিক করে 'নিয়ে নেশার ঘোরে ঢুলতে লাগল ॥ ছেলোটর মূখে যেন যত রাজ্যের বস্থাদ 
[বরান্ত চেগে নেমে এসেছে । 

পুলিশের ভয়ে নয় নেশার মোঁতাতের মধুর আচ্ছন্নতা থেকে বাস্তব পৃথিবীর 
রূঢুতার ভেতরে আসতে হয়েছে বলেই যেন ওদের তীব্র ক্ষোভ। 

কপরা হতাশ হয়ে 'ফিরে যাচ্ছিল। কিন্তু দ'দে ইশসপেক্ীর হটে যাওয়ার পান্তর 
নয়। হঠাৎ 'কি মনে করে চেচয়ে বলল অন:চরদের সাছেব মেমদের জহতোর সুকতাঁল 
দেখেছ রাডি--অপদাথ--ওয়াথথলেসের দল-_ 

হুশ্যা স্যার--চার জোড়া জ.তো সাহেবের সামনে নিয়ে এল। 


১১৭ 


জুতো দেখে কি করব ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল কপদের দলনায়ক--কর ওদের বাঁড 
সাচ"-- 

স্যার--ও তো আউরত আছে-- 

ড্যাম ইয়োর আউরত। রাগে ফেটে পড়লেন ইশ্নপেক্টীর-_দিনের বেলায় ন্যাংটো 
হয়ে শংয়ে থাকে--ও আবার সের জেনানা-কর তল্লাস চোরাই মেরীজহন* 
আমার চাই--ই-চাই। মাথা 'নচু করে নিজের মনেই বিড় বিড় করে বলল- শালা 
ডেপ:ট সুপার আমার ডায়োরতে কষে নোট দিয়েছে আনজ.না বীচের কেস ফগার 
ফল করছে-- 101)109$6 9 0111917-- 

পেয়েছি স্যার-_ পেয়োছি, এক ?সপাই চিৎকার করে উঠল-_সাহেবের জাক্গয়ার 
ভেতরের পকেটে কয়েকতোলা গাঁজা পাওয়া গেছে 

উদ্হ-উ"হ্‌- উল্লাসে গরগর করতে করতে দলপাঁত বলল, আরও আছে- আরও 
চারশো গ্রাম মোক্সক্যান ব্লাউন* ওদের কাছে আছে- খোঁজ-খোঁজ-আউরতটার 
পোশাকের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দেখ-- 

বনস্টেবলরা কথা বলে না। তারা এ ওর মুখের দিকে তাকায় । তাদের চোখে 
ম:খে অস্থস্ত ফুটে ওঠে । 


স্যার গোয়াতে একটা ফোন করে দিন না-_মৈয়েপ্ীলিশ আর ফিমেল সার্চার_ 

সাট আপ-ইউ রাড ফুল, গর্জন করে উঠল ইন্সপেক্টার, আমার সঙ্গে ফোস? 
পাঠানোর পরেও আবার একটা কেসের জন্য ফিমেল সাজে্ট পাঠাবে- তোমাদের 
কাউকে 'কছ- করতে হবে না, বলেই জ্‌তো মসমস করে এগিয়ে যেতেই আমাদের দেখে 
থমকে দাঁড়াল। 

আপনারা ? 

আমরা এই ঘর ভাড়া নিয়েছিলাম স্যার, নাভারকর ভয়ে ভয়ে বলল এসে দোখ-_ 
জাঙ্কদটো জোর দখল করে এখানে নেশা করে__ 

বুঝতে পেরেছি-_-ঘর এখন পলশের হেফাজতে, ধমকে উঠল ইম্সপেক্টার ঝামেলা 
না'মটলে পজেশান পাবেন না--ঝড়ের বেগে ভেতরে যেতে যেতে চেশচয়ে বলল 
আপনারা এখন কেউ ভেতরে যাবেন না কয়েক মৃহততের জ্তখ্ধতা। 

ভেতরে 'কি অপারেশান চলছে দেখা যায় না। অনুমান করা যায়। 

উঃ--হোয়াট আর ইউ ভীঁয়ং_ মেমসাহেবের তীক্ষ; আর্তনাদে বাতাস ভার হয়ে 
উঠল। আর একটু পরেই বোরয়ে এল আনজুনা বীচের চীফ ইন্সপেক্টর মুখে 
সাফল্যের হাঁস ঝকমক করছে । আমাদের শহানয়ে শুনিয়ে চেচিয়ে বলল, মাগী 
মোক্ষম জায়গায় রেখোছল এই পুরিয়া--আমিও শালা মারাঠির বাচ্চা এস. বি. 
ডাতার--আমার সঙ্গে চালাকি 


পর শিপ স্পা নে পপি স্্ 772 শালী শা এ পপ পপি 


 মেরীজুন_জাঙ্কিদের জগতে চালু গাজার আর এক নাম । 
মেক্সিক্যাপ ব্রাউন--ফ্রেস হাস বা টাটকা গাজাকে ফ্রেকর। বলে মেক্সিক্যাপ ব্রাউন। 


পি শশা শশী শীসপসপা পপ পাপ সি 


৯১১৮ 


ওদের আ্যারেষ্ট করে থানায় নিয়ে গেল । 
আমরা ঘরে ঢুকলাম । 
অসাম কেমন বিষণ্ন কণ্ঠে বলল, আমি যতটুকু জানি_ জাঁৎ্করা ০0০ 20৫ 811 216 

507188101--একট থেমে বলল আবার স্মাগালং না করলে এত দ্রাগের খরচ জোগাবে 
1ককরে? আবার মনে মনে যেন ?কসের 'হসেব করে বলল, একবার এল এস 'ডি 
ইনজেকশান পুশ করতে কত খরচ ছয় দাদা জানেন ? 

কত ? 

প্রায় পশচশ টাকা ভেরি কম্টাল ড্রাগ-_ 

তুঁমি ড্রাগওয়াজ্ডের এত খবর জানলে ক করে-_ 


আপনারা ভাবেন গর:মোষের ডান্তার কার--আ আর ক জানব, মাথা 
ঝাঁকয়ে হেসে হেসে বলে খোকন দাদা একটা 'জানস মাথায় রাখবেন- আমার সমস্ত 
ক্লায়েন্ট বা পার্টি--অতান্ত বীচ-যাকে বলে ফেবলাসাঁল বীচ, একট: থেমে আবার 
বলল আর বড়লোক হলেই হয় কুকুর, না হয় খবগোস, ছাগল গর বাছুর প:ষবেই 
পুষবে, থেমে যায় সে । আবার তণক্ষুকণ্ঠে বলে জন্তু জানোয়ার বাড়তে না থাকলে 
তো আরিস্টোক্র্যাসি থাকে না 

এরা কি বজনেসম্যান-_ 

[নশ্চয়ই, ব্যবসা তো বটেই | তবে জেনে রাখবেন চারিদিকে সন্তন্ত চোখে তাকিয়ে 
চাপা গলায় বলল গোয়ার বাঁসিশ্দা এরা-বোশরভাগই ইন্টারন্যাশনাল স্মাগলার-- 
এদের অপধযণপ্ত ব্যাকমানি-- 

কথায় কথায় বেলা পড়ে এল । বিকেলের কোমল বিষণ্ন ছায়া নেমে এল ধু ধু 
বালুচরে । 

নাভারকর--একট; চায়ের বন্দোবস্ত কর-__ 

তশরের মত উঠে দাঁড়াল নাভারকর । খোকনকে বলল এখানে নিয়ে আসব ডান্তার- 
বাব-না রেছ্টুরেন্টে গিয়ে যাবেন? 

তাই চল-_-একটু ঘোরাও হবে-_- 

বাইরে আসামান্র আরব সাগরের হু হু বাতাস শীতল জলের ঝাপটার মত আছড়ে 
পড়ল আমাদের চোখে মুখে । আমাদের পাশে পাশে হটিতে হাটিতে নাভারকর বলল 
জানেন স্যার--এই বাঁচের ঠিক বাল.চরটা মানে স্যাণ্ডি পোশশনটা সাতশো ফট 
চওড়া, একটু থেমে আবার দূরে আঙ্গুল দেখিয়ে বলল আর ওই-_ওই যে প্যর্বাদকের 
নারকেলবীঁথটা, তারপরেই ধহ ধু করছে ধানের মাঠ-- 

বাঃ আনজ.নাতে তো সবই আছে দেখাছ-_ 

আর ওই দেখুন হেডলাইট জ্বালিয়ে গাঁড় যাচ্ছে ধানের ক্ষেতের গা ঘেসে চলে 
?গয়েছে মোটরেবল রোড-- চওড়া পশচের রাস্তা 

ফাঁকা বাল.চরে নম্ধ্যা ঘোর হলেও অশ্ধকার নামে না। 

[ফিকে আবছায়া আলোয় ধু ধু বাল.চর, উশ্চু উ*চু টিলা, নারকেলগাছের সার । 


১১৯ 


সব--লব কেমন মায়াময় হয়ে ওঠে । মনে হয় যেন কোন: সুদুর স্বপ্নের দেশে এসে 
পড়োছি। 

আনজ-নায় ইলেকা্রিক নেই। 

বাঁচের এখানে সেখানে ছড়ানো চায়ের দোকানে দোকানে আলো জহলে উঠল। 
মোমবাতির আলো । আমাদের আশপাশ 'দিয়ে জাক্করা যাওয়া আসা করছে । আশ্চষ* 
তারা হাঁটছে যেন দম দেওয়া কলের পুতুল বা অটোমেটরের মত। তাদের চোখে 
মুখে না 'বিধাদ না আনন্দ না দ-ঃখ- কোন আভব্যান্তই নেই। যেন কিসের একটা 
ঘোরের ভেতরে চলাফেরা করছে। 

প্রত্যেকটা সাহেবমেম দ্যার, বলতে বলতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল নাভারকর। 

কি হল নাভারকর ? 

ও'দকে আমি স্যার আপনাদের সঙ্গে যেতে পারব না__ 

কেন--ক হয়েছে ওদিকে ? তীব্র কোতুহলে খোকনের চোখ দুটো জোনাকির 
মত জঙ্লতে থাকে । 

আমিও উৎসুক হয়ে উঠি । যোঁদকে যেতে চাইছে না নাভারকর সোৌঁদকেই যাওয়ার 
প্রবল বাসনা বকের ভেতরে খামচাতে থাকে । 

কী হে*়ালি করছ নাভারকর--কি আছে ওঁদকে? পাঞ্জমের ভেটারনারণর 
বড়কতাঁর কণ্ঠে বিরান্তি ফুটে ওঠে । 

বেশ চলুন-_আঁনচ্ছা সত্বেও আমাদের নিয়ে ওাঁদকে যেতেই আবার বাধা-- 

স্যার- আমাকে দশটা টাকা দিন, এক গোয়ানজ যুবক হাত পেতে আমাদের 
সামনে দাঁড়াল। ব্যাকুল কণ্ঠে বলল, স্যার--ওনাল--ওনলি টেন রৃপিজ--আম 
একটা পয়সা বেশি নেব নাস 

কেম- টাকা দিয়ে তুমি কি করবে ? 

কোন কথা বলল না ছেলেটি । বলতে পারল না। তীব্র যন্ব্রণায় দ-হাতে বুক 
চেপে ধরে এক নিদারুণ জবালায় জলে যেতে যেতে অস্ফুটদ্বরে বলল, ড্রা_ স্যার-- 
ড্রাগ 

চলে যাও এথান থেকে গর্জে উঠল খোকন, তুমি নেশা করবে আর পয়সা দেব-- 
তার কথা শেষ হওয়ার আগেই যুবকটি ধপ করে তার পায়ের ওপর টান টান হয়ে শয়ে 
পড়ল। ফিস ফিস করে বলল দিন স্যার--দিন স্যার--মরে যাব--একেবারে ধরে 
যাব--সম্ধ্যের অন্ধকারে আচ্ছ নিন বালচরে তার চাপাগলার কথাগুলো কেমন 
কাতরকাম্নার ফোঁস ফৌসানির মত মনে হল। 

আমাদের কাছে সুবিধে হল না বলে সে এগিয়ে গেল। সাগরের শা শাঁ বাতাসের 
সওয়ার হয়ে ভেসে এল তার ক্ষণ করুণ কণ্ঠত্বর__স্যার-_ওনলি- ওনাঁল টেন 
রাপজ-- 

দ্রাগের কী সাংঘাতিক পাঁরণাঁত! একটা বড় নিবাস বাতাসে ভাসিয়ে 'দিয়ে 
থোকন বলল-- 


১২০ 


এখন বোগিং করে না পেলে চুরি করবে স্যার । 


এইবার সম্ধ্যার অম্ধকার একট. একট: করে ঘন হয়ে নামল বালে । চায়ের দোকানে 
দোকানে জাফিদের ভিড় উপছে পড়ছে। 

একট: ফাঁকা কোন দোকানে গেলে হত না? 

নাদাদা। ড্রাগ আঁডিকশানের মালমশলা সংগ্রহ করতে এতদ্‌রে এসেছেন । 
খোকন হেসে বলল, গোয়ার এইসব বাঁচ হল ইণ্টারন্যাশনাল জাগ্কিদের লীলাক্ষেন্র__ 
চলুন- দেখবেন কত 'বাঁচ্ত আডন্ যে দেখবেন- 

দোকানে পা দিতেই জাক্করা যেন একট: বিরন্ত হছল। তাদের বেশির ভাগ 
ছোরোইন কি এল. এস. 'ডি. খেয়ে ছুলছে। প্রোমকা বা সাঙ্গনীর কোমর জাড়য়ে ধরে চা 
খাচ্ছে। খাচ্ছে কাপের পর কাপ-_ 


গোয়ানিজ দোকানি খোকনের পারচিত। হেসে বলল জানেন ডান্তারবাব্‌ এরা এক 
একজন চল্লশ 'বয়াল্লিশ কাপ চা খেয়ে নেয়__ 

নেশা করলে ক চা-- 

না ডান্তারবাব আম ওদের ম:খে শনেছি--নেশা করার পর যখন ঝিমন আসে 
-ছোকরা দোকানদার বলতে লাগল তখন ওদের মনে হয় চা খেলে বাঝ চাঙ্গা হতে 
পারবে--তাই কাপের পর কাপ, একট থামল । মাথাটা ঝাঁকিয়ে বলল, আবার চা 
ক কাঁফ--কোন 'কছুতেই যে নেশার অবসম্বতা আর কখনো কাটবে না সেটা ওরা 
জানে না- বলতে বলতে হঠাৎ দোকানের অম্ধকার কোণে এক জাঁক্কদের দিকে 
আড়চোখে তাকিয়ে চাপা গলায় বলল ওর সঙ্গে কথা বলুন অস্ভুত মানুষ 

আমাদের আর গায়ে পড়ে আলাপ করতে হল না। সে নিজেই তাড়াতাঁড় 
আমাদের সামনে এসে--আপনারা নিশ্চয়ই ইশ্ডিয়ান-- 

হাযা-শাকন্তু কেন? 

কোন কথা বলল নাসে। বছর ব্রিশেকের জামনি যুবকটি চোখে চিন্তার ছায়া 
নামল । কেমন ঝাপসা গলায় বলল আম অকাজ্ট সায়েশ্সে খুব ইন্টারেস্টেড, থেমে 
গেল সে। আবার নিজের ভেতরে ডভ্‌বে থেকে বলল শুনোছ--আনজ.না কি আরাম্বল 
বাঁচে না কি তুকতাক জানা লোক ছঠযোগির দেখা মেলে-- 

আপাঁন হঠযোগে ইন্টারেস্টেড 2 আ'ম বললাম । 

কোন কথা বলল না সে। ম্লান একটু হেসে বলল, আপনারা গৌতম বুগ্ধ 
টচৈতন্যের দেশের লোক স্যার- আপনারা অত্যন্ত ফরচুনেট--কত রাঁচ আপনাদের 
[রলিজিয়াস দ্রাঁডশান--কথা বলতে বলতেই আবার নিন্দের ভেতরে মগ্ন হয়ে গেল । 

জাঙ্ক বলে তো মনে হচ্ছে না। 

খাড়া নাকে ধারালো লদ্বাটে মুখের রেখায় রেখায় দৃঢ়তা । ঘন নাল দুটো বড় 
বড় চোখে কেমন আদর ছপ্লাচ্ছম দৃষ্টি । 

কতাঁদন আগে ইপ্ডিয়ায় এসেছেন ? 
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কোন কথা বলল না। 

দ্‌রে--বহুদ্‌রে অন্ধকারে আচ্ছা সাগরের 'দিকে চোখদুটো ছাড়িয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে 
রইল। দাঁড়য়ে রইল পাথরে মহর্তি। 

আপাঁন অকাল্ট সায়াশ্স -মানে হঠযোগ সম্বন্ধে ইণ্টারেস্টেত হলেন কি করে? 

কোন সাড়া নেই। 

আমার কথা যেন শুনতে পাচ্ছে না-_ 

বকের ওপর মাথা ঝুলিয়ে অগ্ষুটম্বরে যেন কোন স্বপ্নের ঘোরে বলল, সাঁত্যই কি 
ইশ্ডিয়ায় এসেছি--কে যে কোথায় আসে ক করে আসে আর কেমন করেই বা অকা্ট 
সায়াশন ( তুকতাক বশশকরণ ) বা থিয়োলাঁজ ( ঈশ্বরতত্ব ) সন্ব্ধে মানৃষের ইন্টারেস্ট 
জাগে থেমে গেল। আবার হেসে বলল এসবের কি কোন একপ্ল্যানেশান আছে" 

বেশ 'শাক্ষত লোক বলে মনে হল । 

শুধু শিক্ষা নয়। চিন্তাভাবনা, ধ্যানধারণাও আছে-- 

কথাবাতাঁয় যেমন দ'ঢ়--ভয়ানক সার্প, বেশবাস তেমাঁন একেবারে উল্টো। 
চোলা প্যান্ট । তার আবার দুএকটা বোতাম নেই । বেশ ময়লা । মনে হয় অনেক-_ 
অনেকাঁদন লাস্ড্র ঠক ধোপাথানার মুখ দেখোন । সবচেয়ে আশ্চর্য সাহেবের জুতো 
জোড়া! মনে হয় একদা 'ছিল সাদা ধবধবে কেডস জুতো- এখন আসল রগ হারিয়ে 
কেমন ধূসর আর ছাই ছাই রং ধরেছে । তাও আবার দুটো পায়েরই কনে আঙ্গুলের 
জায়গায় বোগল ফুটো ॥ সেই ফুটো দিয়ে আঙ্গুল উাক দিচ্ছে। 

ওয়েল মনে হচ্ছে আপনারা হটযোগীর কিদ্বা অকাঙ্ট সায়েম্সের এক্সপার্টের 
সঙ্গে দেখা কারয়ে দিতে পারবেন না--সাহেব যেন ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ল । বলল এমন 
মঞ্ক বা সম্যাসীর সম্ধান দিতে পারেন যারা ছ্যালীসনোজেনাস (8581100199861003 
গাঁজা, চরস জাতায় ড্রাগ যা থেলে খোয়াব দেখে বা দৃষ্টি 'বিল্রম 'কি শ্রুতি বল্রম হয় 
এবং অষ্ডুত এক অলীক জগতে পেশীছে যায়) দ্রাগ খেয়ে তরীয় লোকে পেশছে যায়-- 

আপাতত পারাছ না খোকন বলল, গোয়াতে গেলে দংএকজন মঞ্চের লঙ্গে দেখা 
করাতে চেষ্টা করতে পারব-- 

জানেন আপনারা ভ্রাগকে হতটা ইনজ-র্লিয়াস মনে করেন, সাহেব যেন খোকনের 
কথা শুনতেই পেল না, বেশ প্রত্যকের সঙ্গে প্রত্যেকটি কথা কেটে কেটে স্পন্ট উচ্চারণ 
করে বলল, ততটা ইনজরিয়াস নয় ॥। একটু থামল সে। আবার অম্থকার ধু ধু 
বালচরের 'দিকে চোখদংটো ছড়িয়ে দিয়ে বলল যাঁদ জীবন সম্বন্ধে মহৎ এবং বাঁলিখ্ঠ 
উপলধ্খি নিয়ে দ্রাগ থান, তা সে হেরোইনই হোক- আর এল এস ডিই হোক বা 
ক্যানাবিসই (গাঁজা ) হোক- তাছলে-_ 

তাহলে 'কি হবে-- 
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বয়সের কতগুলো অবচিন ছেলেমেয়েরা এল এস. ভি. বা হেরোইনের মত 
সাইক্রিয়াটিক ড্রাগ খেয়ে দারংণ জাঁটলতা বাঁধিয়ে ফেলে-- 

প্রতোকটি কথা বলছে সে যেন একেবারে বুকের ভেতর থেকে। কিসের যেন 
আন্চর্ধ প্রেরণায় তার বড় বড় চোখদুটো জবলজহল করছে। 

ক হে পাণ্ডত--হৈরোইনের একটা ফিক চলবে নাকি? এক জাঁ্কি টলতে 
টলতে এসে যেন ইচ্ছে করেই তাকে একট খচয়ে দিল। 

ধক করে জ্বলে উঠল তার চোখদটো । ক্ষিপ্ত হয়ে বলে উঠল-- 

নো--আই হেট ইউ ড্রাগ টেকারস-_ 

জাঙ্ক ছেলোট ভয় পেয়ে পিছ হতে লাগল । চিৎকার করে সে বলল খবরদার 
আমাকে বিরস্ত করতে এস না--অনেক-অনেকবার বলোছ-_- 

আমাদের 'দিকে শান্ত সরল সহজ দণ্টতে তাঁকয়ে আস্তে আস্তে বলল জানেন, 
আম এই আর্ডনার ভ্রাগটেকারদের একেবারেই সহা করতে পার না। একটু থেমে 
কেমন গাঢ়কণ্ঠে বঙ্গল। এদের কোন জখীবনদর্শন নেই । জীবন সম্বন্ধে কোন উপলাঙ্ধ 
নেই-শুধু মাতাল হওয়ার জন্যেই, শধ্‌ নেখা করার জন্যেই ভ্রাগ খায় এরা-- 
রাবশ। 


সেদিন নয়। 

আরও দুদিন পরেই একটু ঘানগ্ঠতা হতেই নিজেই সে বলোছল তার জীবন 
বৃত্তান্ত । বলোছল কখনো ভয়ানক উত্তোজত হয়ে, কখনো আকাশের দিকে হাতের 
মহঠো ছংড়ে ছড়ে। আর তার বনপার ভেতরে ভাবাবেগ ছিল অনেক বোশ। সেসব 
বাদ দিয়ে খুব সংক্ষেপে বলা হল তার বািচতর জীবনের হাতবৃত্ব-- 

্রপারা । 

বাঁর্লন ইউীনভারাসাটর ফাইলোলাঁঞ্জর (ভাষাতত্তের ) এম. এ। অধ্যাপনা করে- 
[ছল। বেশ অবস্থাপন ঘরের ছেলে। বাবা মা দ-জনেই অঢেল রোজগার করেন। 
অতএব স্বচ্ছন্দ এবং 'নাশ্চস্ত জীবন। 

বাষ্ধমান। আুশ্রী। উচ্চাশাক্ষত। ব্যাস্ততও বেশ জোরাল যাকে বলা যায় 
“মাযানাল। । অতএব-- 

যা হওয়ার তাই হয়োছল । একাঁট দুইটি করে মেয়েবম্ধ্ জটতে শুরু করোছল। 
দিনে দিনে তাদের সংখ্যাও বাড়ীছল-_ 

এই পর্যস্ত বলেই হঠাৎ থেমে 'গিয়োছল ট্রপারা । তার মনের ভেতরে হয়ত 
প্রেমিকারা মিছিল করে চলাছল। 

1কম্তু জানেন সব মেয়ে এক ধাতুতে গড়া, প্রত্যেকাঁট কথা কেটে কেটে বলতে লাগল 
_ প্রচণ্ড রিয়োলস্টিক_-কঠিন বাস্তববাদী ॥। চোখে কোন স্বপ্ন নেই-কোন আই- 
ধডয়া নেই। কম্তু আছে শুধু একটা 'জানস-_ 

কশী--- 
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বিড়ালের যেমন লক্ষ্য শুধৃ পাতের 'দিকে তেমনি মেয়েদের প্রেম ভালবাসা ছলা 
কলার আড়ালে থাকে একটাই মোঁটিভ--সেক্স--কথা বলতে বলতে কণ্ঠঙ্বরে উত্তাপ 
ফুটে উঠল । চোথে ঘুণার ধন্তার জবলতে লাগল। বিগ্বাদ বিবর্ণ গলায় বলল, 
ওদের শুধু চেষ্টা হচ্ছে ক করে মধু খাইয়ে আপনাকে বশ করবে-বিপযন্ত করে 
দেবে আপনার জীবন- থেমে গেল '্রপারা। 

সাগরের বুকে অম্ধকার ঘন হচ্ছে। 

সাঁ সাঁ বাতাসের সঙ্গে বালির কণা উড়ে এসে পড়ছে আমাদের চোখেমুখে । 

এই তো একজন নাছোড়বান্দা হয়ে আমার সঙ্গে ইশ্ডিয়াতে এসোছিল-__ 

[তিনি কোথায়--আনজ.নায় এসেছেন__ 

আরে না--না, বিরন্ত হয়ে বলল, এসব শোৌখিন তরহণশ আসবে এখানে-এই 
বালহচরে, যেখানে ইলেকার্টরক নেই, পাকা বাঁড় নেই একটু থেমে বলল বোদ্বে 
পর্যস্ত। হঠাৎ জিদ ধরে বসল- গোয়ায় যাবে না__-আ'মও দুক্যোর বললে তাকে ছেড়ে 
চলে এসোছ-- 

আপনি তাহলে ফেরার সময় তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন নিশ্চয়ই-_ 

ইমপাঁসবল ! আম ফিরব কনা, কোথায় যাব আম নিজেই জান না- একটু 
থেমে বেশ দন্ভের সঙ্গে বলল, আমি প্ল্যান প্রোগ্রাম করে কখনো কিছুই কাঁর না-প্ল্যান 
করে কিছ; করা যায় আমি বিশ্বাস কার না--থেমে গেল ট্রিপারা। একেবারেই 
অকারণে মৃঠোমৃঠো বাল নিয়ে সমুদ্রের দিক চহ্হীন অন্ধকারে ছুড়ে ছুড়ে দিতে 
লাগল-_ 

তার কথাবার্তা শুনে তাকে এক সৌখিন বোহেমিয়ান বা ভবঘুরে বলে আমার 
মনে ছচ্ছিল। কিন্তু তার জীবনের সব ঘটনা শুনে এই ভূল ভেঙ্গে 'গিয়েছিল। 

একাদন বাঁলনের রাস্তায় যেতে যেতে '্রপারাকে থমকে দাড়য়ে পড়তে হয়োছিল। 
অনেক লোক গোল হয়ে দাঁড়িয়ে 'ভিড় করে 'কি যেন দেখছে । সেও উশক দিয়ে 
দেখল--এক ভারতশয় সন্্যাপ চিৎকার করে বলছে যোগের হ্বারা অসাধ্য সাধন করা 
যায়--এই দেখুন এই ঘাঁটর জলে আম হাত ভ্থাবয়ে 'দিচ্ছি--জলটা সঙ্গে সঙ্গে শরবত 
হয়ে যাবে” 

দর্শকদের চোখের পলক পড়ছে না। সাঁত্যিই সেই জল 'ট্রপারা নিজে চেখে 
দেখল-_একেবারে চিনির মত মিষ্টি। ব্যস সঙ্গে সঙ্গে সেই সাধুর সঙ্গ নিল-- 

১৯৬০ সালের মাঝামাঝি হবে--সব ছেড়েছংড়ে 'দিল ট্রপারা। কলেজের চাকার 
ছাড়ল, বাঁড়ঘর ছাড়ল-_ নিশ্চিন্ত জীবনের আশ্রয় ছেড়ে এক অজানা রহস্যমক্ন জগতের 
দুর্নিবার আকর্ষণে ঝড়ের বাতাসে ডানা মেলে উড়ে চলল । উ+ল্রান্তের মত জামাঁনির 
বাঁভন শহরের পথে পথে ক্ষ্যাপার মত ঘুরতে লাগল । শুধু ভাবে--সন্ন্যাসী একঘটি 
জলকে শরবতে রংপাস্তারত করল কি করে? 

ম্মশান্ত ! উইলফোর্স দে ইচ্ছাশান্ত বা একাগ্রতা! সেই মানাঁসক সংযমকেই 
যোগ বলে? হুঠযোগাঁ সম্যাসী যে বলল যোগের হারা অসন্ভবকেও সম্ভব করা যায়। 
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হঠযোগ কি? যেমন করে হোক যেতে ছবে যোগ? লম্্যানীদের সেই রহসাময় দেশ 
ইশ্ডিয়ায়। 

পাক্কা দু-দুটো বছর রাস্তাতেই কেটে গেল। তারপরে একদিন প্যাসেজ মান 
জোগাড় করে ভারতে পাড় দিয়েছিল । কম্তু এদেশেও তো তার থাকা খাওয়া এবং 
ড্রাগের জন্য খরচ আছে সেই টাকা কোথা থেকে আসবে? 

ভ্রপারা হাব আঁকতে শুরু করল। ছোটবেলা থেকে ছাঁব আঁকার নেশা ছিল। 
আর্ট পেইণ্টিংংএর লাইনে পয়সা নেই। রোজগার করা যায়ান বলে বাবা আর 
ছব আঁকতে দেননি । 

ভারতে এসে ট্রপারা কাঁধে ব্যাগ আর বোর্ড ঝুঁলয়ে রং তুলি ক্যানভাস নিয়ে 
চলে যায় কখনো সম-দ্রের ধারে কখনো বা গাছগাছালিতে ঢাকা পাহাড়ে--অবারিত 
প্রকৃতির অপার্থব দশ্য প্রিপারার নিপুন হাতের রঙে রেখায় একেবারে জীবন্ত হয়ে 
ওঠে। ছবি 'বান্ত হতে থাকে। 

বেশ চড়াদামেই 'বারু হয়। সেলফ সাপোর্টেড বা নিজের পায়ে দাড়য়ে যায় সে 
এই পর্যন্ত বলে থেমে যায় সে। কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে ক ভেবে বেশ গভীর 
আত্মপ্রতায়ের সঙ্গে বলে--আমার ছবি অত সজীব হত কেন জানেন? আম ষে 
আমার সমস্ত সব্বা, সমস্ত হীণ্দ্ুয় দেলে দতাম আমার সুষ্টিতে__ 

দেখুন--/৫ 1009 06 6019551৩106 00116381$6. একটু থেমে আবার 
দঢ় গলায় বলল ট্রিপারা--ছাবির ভেতরে শিজ্পীর মনের অভিব্যন্তি ফুটে উঠবে । একটু 
থেমে যেন িনজের মনকেই শখনয়ে শখনয়ে বলল যোদন বাম্ধবীর সঙ্গে ঝগড়াঝ1ট ঝি 
মন কষাকাঁষ হত ক সাইকেঙ্সাডক ( 09১০1161019 ) ড্রাগ বোঁশ মান্রায় খেতাম সেদিন 
আর তুলিতে হাত দিতাম না জানেন-- 

আপনি কি হালদীসনোজেনান (€175811001908883 ) ড্রাগ ছাড়া অন্য কিছু 
থান না? 

আমিতো আপনাদের একবার বলো ড্রাগটেকিং সম্বন্ধে আমার চিন্তা--আমার 
ধ্যানধারণা সম্পৃণ“ অন্যরকম | একটু যেন 'বরান্ত ফুটে উঠল তার কথায় । বেশ গন্ভীর 
কণ্ঠে বলল--চ5501761010 (17911001705605 ) ৫1055 25 06 1091002] 
160111167001)19 01 10 ০0৬7 60011713199." আমার মনে উদ্দীপনা উৎসাহ জাগয়ে 
দেওয়ার জন্যই সাইকেলাডক ড্রাগ আমার একান্ত দরকার__ 

থেমে গেল 'ট্রপারা। আবার আস্তে আন্তে বলল, আমার গরু সেই ভারতায় 
যোগশই আমাকে বলোছলেন, এমন নেশা করাঁব, এমন ড্রাগ থাঁব ধা তোর মনকে 
অনেক--অনেক উচ্চুতে এক মহৎ উপলধ্ধির ভেতরে নিয়ে যাবে । একটু থেমে আবার 
বলল, বলতে গেলে তানই হ্যাল-1সনোজাস ড্রাগ আমাকে ধারয়েছিলেন--.তাই আঙগি 
তাঁর সঙ্গে বসে ক্যানাবস (গাজা ) স্মোক করতাম__বলতে বলতে হঠাং তার মুখখানা 
বিকৃত হয়ে উঠল । 'কিসের যেন দ:ঃম্মতিতে জবলে যেতে যেতে বলল, কিন্তু ক্যানাবসের 
আবার বহুত বায়নাকা_দরকার অনেক 'নয়মকানুন করেছে '**লাইসেশ্সড ভেস্ডারের 
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কাছ থেকে নিতে ছবে। একজনকে তিনচার ভরির বেশি দেবে না--এসব 'কি জানেন, 
একটু থেমে উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, আমাদের ব্যান্তগত জীবনচচরি ওপরে অনাধকার প্রবেশ 
৮0591010905 19৬ 93 10018060016 7115865 091)5৬101018911...বলতে বলতে 
হঠাং উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়াল। অস্ধকারে আচ্ছন্ন আরবসাগরের দিকে মৃঠো করা 
হাতের ঘাস ছড়ে ছুড়ে বজল--কেউ বিচ্ছু জানে না--জানে না পড়াশুনা করে 
না হোল সোসাইটিই একেবারে £০/-০৪1161 ( ঝ্ধ্যা ) আবার থেমে গেল। বালির 
ওপরে কেমন অবসম্ব হয়ে বসে পড়ল । ভেতরে ভেতরে তাঁব্র উত্তেজনাকে সংযত করে 
বলল ফলসফার জন স্টুয়ার্ট মিলের (70101. 91081 0111 ) নাম শুনেছেন_তিনি 
স্পন্ট বলেছেন-_যার যার ব্যান্তগত চালচলনে, ব্যবহারে আইন মাথা গলাতে পারে 
না--1011$915 09118510017 85 1001 0016 10051106559 01 (15 19৬-থেমে গেল, 
বুকের ওপরে মাথাটা ঝু1লয়ে বসৈ রইল 'ট্ুপারা । আর একটা কথাও বলল না। 

ক্যানাবসে অন্জব্ধা আছে যখন তার বদলে আপন এল এস 'ডি ব্যবহার করতে 
পারেন না? তাকে একটু খচয়ে দেওয়ার জন্য বললাম আমি ড্রাবিশেষজ্ঞ-- 

ধক করে জলে উঠল তার চোখদুটো । কেমন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল- 

আরে ও আমোরকান সাহেব ' বলবে--ওরা তো আযকাডোমশিয়ান সমস্ত 
নলেজটাই থিরোরেটিক্যাল--এবটু থেমে বলল, আমার একেবারে 1019011091 
6706116110--শুন:ন, বজেই 1টুপাঞা বক্তে শুরু করে দিল এই অজ্ডুত ড্রাগ এল" 
এস: ডর 'বচন্ত্ ইতিহাস-- 

গোড়াতেই বলে নিল নোডাউট ভোর পাওয়ারফুল [39115000810-*অত্যস্ত 
শল্তিশালণ দ্রাগ । মনকে আচ্ছন্ন করে, অলীক এক জগতে নিয়ে যেতে তার জড় নেই 
বলেই থামল সে। 

এখানে '্রুপারার বন্তব্য খুব সংক্ষেপে বলা হল। 

থব বেশাদন আগের কথা নয় । ১৯৩৮ সালের গোড়ার দিকে হফম্যান (5100191) 

বলে এক ফামাঁকোলাজস্ট (যিনি নানা উপাদান দিয়ে ওষুধ তৈরি করে থাকেন) 
প্রথম এল এস. (ডি. তোর করেছিলেন। তবে তোর- করেছিলেন মানে কি- ব্যাঙের 
ছাতার মত একটা ছাতা বা ফাঙ্গান (0085) 'নয়ে নাড়াচাড়া করতে করতেই 
একেবারে হঠাৎ আবিদ্কার করে ফেলেছিলেন, ওষুধটার আশম্চয" রকমের একট্য নেশা 
ধরানোর শান্ত ॥ নেশার মধুর মৌতাতে একেবারে আচ্ছ্ করে দিয়ে অলণক আর 
অবান্তব একটা জগতে নিয়ে যেতে এই ভ্রাগটার কোন বিবঞ্প নেই--এই পর্যন্ত বলে 
থেমে গিয়েছিল (্রপারা । 

সাইকেলডিক ড্রাগ লঘ্বন্ধে তার নলেজ দেখে আমি অবাক হচ্ছিলাম। কিন্তু 
ভখনো বিস্ময়ের অনেক বাক ছিল। 

এবার ছফম্যান কি করে ছঠাং এল. এস. 'ডি.-র সম্ধান পেয়োছিলেন সেটা শুনুন 
ভাঁরই জবানণীতে_ 

১৯৩৮ সালে এল. এস. ডি. তৈরি করেছিলাম ঠিকই কিন্তু এই ড্রাগের হযালসিনিক 
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এফেস্টা তখন মোটেই জানতে পাঁরনি- জানলাম কেমন করে জানেন-- 
সেও হুঠাং--একেবারেই হঠাৎ। সব--সব- ডোস্টান (19911 অদ্দ্ট ) বা 
প্র-ডোস্টণ্ড ( পররবনিধারিত ) াইহোক-__ 

- ৯৬ গরাপ্রল, ১১৪৩। দিনটা আমার স্পল্ট মনে আছে । আম দুপুরে ল্যাবরে- 
টারতে বসে কাজ করাঁছলাম । হঠাৎ একটা কি যে কাণ্ড ঘটে গেল- মাথাটা 'ঝিমাঝিম 
করতে লগল॥ অথচ কালরান্রে সাউন্ড 'শ্রপ হয়েছে । 'কম্তু আমার চেতনা কেমন 
ধীরে ধীরে অবসম্ব হয়ে আসতে লাগল ॥ চেষ্টা করেও আমি আর কাজে মন 'দিতে 
[িছ-তেই পারলাম না। ভেতরে ভেতরে সে যে কী সাংঘাতিক আহ্ছিরতা তা বলে 
বোঝাতে পারব না। সারা শরণর ক্লাম্ততে ভেঙ্গে আগতে লাগল । ঘুম- শব্ধ, 
ধুমের জন্য ভেতরটা ছটফট করতে লাগল ॥ আমার সঙ্গে আরও দৃজন কাজ করছিল-_ 
ভাদেরও সেই একই ছাল। ্‌ 

আমি কোনরকম টলতে টলতে এবং দ-একবার রাস্তায় বসে দেহটাকে টেনে হিচড়ে 
বাড়তে নিয়ে এসেছিলাম । এসেই ঘরের পদাগুলো টেনে দিয়েই ধপ করে বিছানায় 
শুয়ে পড়লাম । 

না ঘুম এল না। 

অদ্ভুত একটা আচ্ছল্পতার ঘোর যেন আমাকে একটু একটু করে গ্রাস করতে লাগল । 
চোখদহটো বন্ধ আছে ঠিকই । 'কিদ্তু ঘুমের লেশ নেই ॥ শুধু সারা শরীর ভেঙ্গে 
একটা আশ্চর্য অবসন্নতা কিদ্বা আচ্ছ্তাও বলা যায়। আমার মনে হল, দ্প্্ট 
বুঝতে পারলাম__আ'মি বাতাসে ভেসে ভেসে পাথর মত ডানা মেলে উড়ে চলোছ। 
পেরিয়ে গেলাম আমাদের শহরের সধমানা, ছাড়িয়ে গেলাম জামঠানর চৌহাম্দও_ 
নিচে বহ: নিচে দানিউব নদণ একটা অত্যন্ত সর রূপালী রেখার মত দেখা দিয়েই 
[মালয়ে গেল- আম আরও উপরে উঠে যেতে যেতেই একেবারে ত্বপ্নের মত নংশ্দর 
একটা দেশে এসে পড়লাম--ঘন নীল আকাশ, তার নিচেই যোঁদকে তাকাও শানা 
রঙের সমারোহ ॥ ধত রকমের যে রং--লাল, নীল, সবুজ, হলুদ, ধ্‌সর- প্রাতাঁটি 
রগ ভয়ানক উজ্্থল॥ চোখে ধাঁধা লাগয়ে দেয় । আর জবলজবলে রান্তম রেখাগ্‌লো 
যেন পর পর চক্রাকারে থেকে সারা পৃথিবীকে বেষ্টন করে রয়েছে। কিদ্তু সেই 
অপরপ সংম্দর দেশটা গোধ্মলির নরম আলোয় কেমন মেদংর হবপ্নাচ্ছম ও মায়াময় হয়ে 
উঠেছে । 

জানেন প্রায় দুটো ঘণ্টা ধরে আম এইরকম স্বপ্নের আচ্ছন্নতার ভেতরে আধো 
ঘুমে আধো জাগরণের ভেঙরে ছিলাম । তারপর একটু একটু করে সেই ঘোর লাগা 
আচছলতা কাটতে লাগল । 

সেই প্রথম জানতে পারলাম এল. এস 'ডির-- 

ছ্যালুজোঁনক এফেক্ট কী সাংঘাতিক--কী ইণ্টে্স-কী তীব্র, এই পযন্ত বলে 
থেমে গিয়োছল দ্রপারা । 

আশ্্য। আমি মণ্ধ ও বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলাম । গ্রিপারার এই সাইকেলাডিক 
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ড্রাগ সম্বন্ধে আকিউরেট এবং এনসাইক্লোপোঁডক নলেজ অর্থাৎ নির্ভূল এবং প্রায় 
আঁভধানতুল্য বিপুল জ্ঞানভাণ্ডার দেখে । কেন না আম সেই ড্রাগ বিশেষজ্ঞ ন্টেনাল 
আইনষ্টাইনের লেখা 3০5000 016 10:8৪--বইটিতেই এল এস. ডি. সম্বন্ধে যা 
পড়োছলাম সেই কথাগুলোর সঙ্গে ট্রিপারার বন্তব্য একেবারে নিরভূলভাবে মিলে 
গিয়োছল। 


এইখানে এল. এস. ভি. সম্বন্ধে আরও কিছু তথ্য খুব সংক্ষেপে বলা হলযা 
ৃটুপারা হয়ত জানেন না কংবা বলেনান-- 

দ্রাগের জগতের সম্রাট এই এল এস ডি-র মল উপাদান হল--ইরগট (51801) 
এক ধরনের পরাশ্রয়ী ছাতা বা প্যারাসটিক ফাঙ্গাস। গম এবং রাইয়ের ওপরে এবং 
মান গ্লোর' নামে ছোট ছোট কছু গাছে ও অন্যানা ?কছ্‌ ঘাসের ওপরেও এই 
ফাঙ্গাস জন্মায়। 

প্রান হাজার বছর আগে ৯৯৪ খস্টান্দ্ের গোড়ার দিকে উ্ভদাঁবদ্যার 1বশেজ্জরাই 
প্রথম ইরগটের ভেতরে নেশা ধরানোর বা টক্সিটির উপাদানের আস্তত্ব আঁবদ্কার করেন। 
আর আচ্চর্য সেই বছরেই ক্লাসে ৪০০০০ হাজার মানুষ ইরগট অধূযাষত শীবষাস্ত 
আটা এবং ময়দা খেয়ে ভবলীলা সাঙ্গ করে। পাথবীর কোন কোন দেশে নেশা করার 
জন্য ইরগটযস্ত মনিৎ গ্রোরির বাঁজ গুড়ো করে চায়ের সঙ্গে মিশিয়ে কিত্বা এই সাঁডস 
চাঁবয়ে থেয়ে থাকে । ড্রাগের ইতিহাসে আছে প্রায় একশো বছর আগে দাক্ষণ 
আমেরিকার আঁদবাসী ভারতীয়রা (রেড হীণ্ডয়ান) ধরায় ধ্যানধারণায় 'নাবড় 
একাগ্রতা আয়ত্ব করার জন্য এবং সাধনার উচ্চপ্তরে পেশছানোর জন্য অর্থাঁং 
[২611510109 1161100108110 এর আকর্ষণে ইরগট ব্যবহার করত। ড্রাগ [বিশেষজ্ঞদের 
গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে এল এস 'ডির র মেটিরিয়েল ইরগটের ভেতরে ম্যান্ফ্যাকচার 
করা এল এস. 'ডির হ্যাল:সাঁনক এফেবেঁর দশভাগের একভাগ মানত আছে। 

এল এস 'ডকে কি ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা যায়--অাঁং থেরাপিউাটক ইউজ 
কতটুকু সম্ভব। প্রথমেই বলা দরকার এল এস ডি ?কম্তু নেশা ধরানো বা মাতাল করা 
অথাৎ ইনটক্সিকেটেড ড্রাগ নয়। এল এসডি খেলেছঠাৎ আঁস্হর হয়ে ভদ্দুতা এবং 
শালিনতার মহথোস খুলে ফেলে উদ্দাম হয়ে উঠতে পারে। একে ড্রাগের জগতের 
ভাষাতে বলে 'রিভারস টলারে"স।॥। আর এল এস 'ডিতে টলারে*সও দেখা যায় । এমন 
ভাবে গন্ভ'র হয়ে একেবারে সমাধিস্হ হয়ে যেতে পারে যে তিনাঁদন তিনরাত এইভাবে 
ধ্যানস্হ হয়ে থেকে যাবে । কারো সঙ্গে একটা কথাও বলবে না। কেউ বললেও মহখ 
ঘ-রিয়ে নেবে । এই রিভারস টলারেন্স সম্বন্ধে ড্রাগ বিশেজ্জরা গ্রামেতে এলেও বলেছেন 
নিঃসন্দেহে বলতে হবে অস্বাভাবিক গাণ্ভীর্যের দর্গে নিজেকে বন্দী করে সমাধিচ্হ 
হতে পারাটা । একটা ফেনোমেনন-_ 


অথ1ং একটা আশ্চর্ধজনক বস্তু এবং হালনাসাঁনক এফেছ্ের জনাই কণবেশি 
ড্রাগের প্রয়োজন হয় ॥ কিন্তু সেইচ্হ্ বা পাহফুতা 'িদ্বা গান্ভীর্ঘ যেমন হঠাং 
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দেখা দিতে পারে তেসাঁন আবার দ্রুত মালয়েও যেতে পারে। 

বিয়প্ড দ দ্রাগের লেখক দ্পন্টই বলেছেন এল. এস. ভডির নেশাটা এবং তার 
পারনাম বা এফেন্র একান্তই ব্যান্তগত। মনে রাখতে হবে মাদকসেবী এল. এস. ভি 
খেয়ে কতটা নেশাচ্ছন্ন হবে সেটা নির্ভর করবে তার মানাসক গঠনের ওপরে । আরও 
একটা ফ্যান্ীর আছে--সেই ইরগট বা ফাঙ্গাসে কতটা পাঁরমানে আলকয়েড ক্রিষ্ট্যালন 


বা হ্যালহসাণিক শন্ত দলার মত উপাদান আছে তার ওপরেও নিভর করবে আযাডিন্রের 
প্রাতক্রিয়া । 


বড় বিচিত্র এই দ্রাগ-_এল' এস. 'ডি। 

নেশার ঘোর ঘোর আচ্ছন্নতা আত দ্রুত এক সুর স্বপ্নের দেশে চলে যাওয়ার 
অপাঁর্থব আনন্দের পূলাকানহভঁত আসবে ঢেউয়ের মত। আপনার মনকে বহু বহু 
দরের এক অপর;প স্ম্দর আর মায়াময় জগতে নিয়ে যাবে ঠিকই । 'কিদ্তু নেশার 
এই মধুর মৌতাত এই আচ্ছন্বতা কতক্ষণ স্হায়ী হবে আবার কখন আপনাকে আপনার 


বাস্তব পাথবাঁর মাটিতে আছড়ে ফেলে রেখে চলে ধাবে তা কেউ বলতে পারে না। 
তার কোন ধরাবাঁধা 'নয়ম নেই। 


মানং গ্লোরির নাবড় সবূজ জ্বাস্হাঘন ঘাসের বুকে ও পুন্ট সোনালী গমের সেই 
ছাতা ইরগট খেয়ে যে প্রাচীন 'দিনের কত সাধক, কত যোগী যোগ সাধনার উচ্চপ্তরে 
পেশছাতে লক্ষম হয়েছেন যা যুগ যুগ্ধ ধরে কারনবারির (মদ) মতই ধম 
অনুষ্ঠানের কক্রিয়াপ্রকরণের উপকরণ হিসাবে মযার্দা পেয়েছে-সেই ইরগটের 
কেমিক্যাল কম্পাউণ্ড এল এস. ির আ'ভজাত্য এবং এরীতহ্য, দুই-ই নির্মমভাবে 
ধংস করে 'দিয়েছে আমেরিকা । নিউইন্নকের একটি ফামিসিউটিক্যাল বা ওষ্‌ধ 
তোরর কোম্পানি 'স্যাণ্ডোজ' (99002) সমস্ত থাঁটি (0915) এবং পারশহ্থ 
( 017911079901199115 16116) ইরগট বা এল. এস ডির সমস্ত সত্ব মাকন 
সরকারের হাতে তুলে দিয়েছে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে । ব্যবসায়ী কোম্পানিটি স্যান্ডোজ 
1কম্তু একবারও ভ্রুক্ষেপ করল না এমন একটা সময়ে তারা রাইট বিক্রি করল যখন 
পৃীথবণীর দেশে দেশে আ্যাডন্ঈদের জগতে এল. এস. ডর দুর্বার আকর্ষণ প্রায় 
হস্টারয়ার মত আকার ধারণ করেছে। 


পাঁরণাম হল ভয়াবহ । 

এল: এস. ডির ওষুধ হসেবে ব্যবহার বা থেরাপিউাঁটক ইউজ (111618190610016 
আর সন্তব হল না। আভিজ্জাতা এবং সম্মান হারিয়ে এল. এস. 'ডি বাজার চালু আরও 
পাঁচটা ড্রাগের সঙ্গে মিশে গেল। হেরোইন, আফিং, মারিজংয়ানা ইত্যাদি ড্রাগ থেলে 
আযাডিন্ররা যে কষ্ট ও যম্ঘণা অনুভব করে একেবারে আঁবকল সেইরকম অন:ভ্যাত হয় 
ইরগটের সঙ্গে নানা রাসায়নিক উপাদানের মিশ্রণে তোর ম্যানুফ্যাকচার করা এল, এস. 
[ডতে। হতভাগা ড্রাগটেকাররা জানতে পারে না--বৃঝতে পারে না তারা ক কনছে। 
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বঞ্গনাও করতে পারে না--এই ড্রাগ থেকে তারা নেশার মোঁতাতের ওপরে বাড়াতি কি 
বোনাস পাবে। 

[কিম্তু ইনাপ্টাটউট ফর 'দ ল্টাঁড অফ ড্রাগ মিসইউজ-এর (10901006 601 009 
8600১ ০1 10708 1115056) ড্রাগ গবশেষজ্ঞ লেখক স্টেইনাল আইনস্টাইন (99101) 
71156611) ) জানিয়েছেন-_প্রাচীন বু্‌গে নয় জুদূর অতীতেও নয়--এই সামান্য কিছু 
দিন আগেও নিম়্ালাখিত ব্যাধির 'উপশমের জন্যে 'লিসাজক আযপিড ড্রাইীথলামিডে 
(1959161০ 4১০1৫ 101901)512107109 ) বা এল. এস. ডর প্রয়োগ ছিল আনবার্য-_- 

(ক) অপরাধশদের মানাসক বকারকে লংযত করা 

(খ) মনের অবসাদ এবং অবসম্নতায় 

(গ) মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত বা 'জ্কটসোক্ীনক (9০1015901)16010) শিশুদের 
চাঁকৎসার 

(ঘ) মনস্তাত্বক রোগে আক্রান্ত পাঁরণত বয়সের মানুষের ব্যাধির উপশমে 

(৩) নদের নেশায় তাসন্ত নেশাখোরদের পুনবাঁপনে 

($) ব্যান্তত্বের সংঘাত বা 'নিজেরই ব্যান্তত্বের কোন জাঁটললতার আর 

ছে) দুরারোগ্য কালব্যাধ ক্যানসারের আঁন্তম পর্যায়ে 

পরিশেষে আইনস্টাইনসাহেব মন্তব্য করেছেন গভীর এবং নিরলস গবেষণা ছাড়া 
এখনই বলা যাবে না এখনও এল. এস. ডির ওষুধ হিসেবে কি গুণাগ্ণ বা 
থেরানিউটিক ভ্যালং কতটুকু অবশিষ্ট আছে। 

পাঠকদের নিশ্চয়ই মনে আছে বেনারসের আযাডিন্র দীনেশ যাজ্ঞি এল. এস. ডির 
ভয়াবহ পারণাম সম্বন্ধে তার কিছ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বলেছিল। এথানে স্টেনলি 
আইনস্টাইন দখঘ্ধদন ধরে ড্রাগের অপপ্রয়োগ বা মিসইউজ সম্বন্ধে নাড়াচাড়া করতে 
ফরতে যা জেনেছেন সেইসব তথ্য খুব সংক্ষেপে বলা হল । 

(৯) এল এস ডি খেলেই নেশাখোরের ভেতরে ভেতরে তীব্র প্রাতিক্রিয়া বা আ্যাকপান 
শুরু হয়ে যায় মান্র ৪৫ গিনিটের ভেতরে ৷ সেই 'মৃড বা মানসিক অবস্থা দাঁঘ" সময় 
ধরে থাকতে পারে আবার নাও পারে । আবার মনের গঠন বা মেপ্টাল স্ট্রাকচার 
(76150181 9:0০01০ ) বদলেও যেতে পারে চিরকালের মত। 

(২) যেকোন দূর্বল মনের স্পর্শকাতর ব্যাস্ত ২৫ মাইক্লোগ্রাম এল. এস. ডি. 
খেলেই তার মন আলোড়িত হয়ে উঠবে । ঘোর ঘোর আচ্ছন্নতার অতলে তলিয়ে 
যাবে । আর সুস্থ স্বাভাবক একট লোকের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় ১৫০ মাইক্রোগ্রাম | 

(৩) সবচেয়ে সমস্যা হল এল. এস ডর নেশায় আচ্ছন্ন কোন আ্যাডিন্ ষাঁদ 
হঠাৎ হড় হড় করে বাম করতে থাকে 'কি কম্প দিয়ে জবর চলে আসে। আত দক্ষ 
চিকিৎসকও তখন তার চিকিৎসা করতে পারেন না। সম্ভব ছয় না। কেননা এল. এস. 
ভির মজা হল, এই ড্রাগের প্রাতিক্রিয়া বা আকশনটা ঠিক দেছের কোথায় বাসা বাঁধে 
বুকে না পেটের ভেতরে পাকস্থলীতে তা বুঝতে পারা যায় না। দীর্ধাদন ধরে দ্র 
[বিশ্হজরা তনেক গব্ষেণা করেও আজ গর্স্ত জানতে পারেননি এল. এস. ডি 
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কেমন ধরে মানৃষকে মানাঁসক বিপর্যয়ের সর্বনাশা ও বিভংন একটা পর্যায়ে 
নিয়ে যায়। 

(8) মাদকসেবীদের এল. এস. ডি. ঠিক কতখানি নেশাগ্রস্ত করবে তার কোন 
সমতা বা ইউানফরমাটি যেমন তেমাঁন একই লোকের ভেতরে 'বাভন্ন সময়ে কি 
প্রাতীক্রিয়া দেখা দেবে তারও কোন 'নাদ্ট ধরাবাঁধা গনয়মে নেই। 

(6) শুধ্‌ 'ডোজ" বা পারমান নয়। কত গ্রাম এল. এস ডি খেয়েছে বা দেহে 
ইনজেকশান করেছে তার ওপর কম্তু এই রহস্যময় ড্রাগের এফেব্ঈ 'নরভ'র করে না। 
নির্ভর করবে যে ব্যবহার করবে সেই আযাডক্রের মানাসক গঠনের ওপরে । শুধু তাই 
“নয় এল. এস. ডিতে আগসন্ত আডিন্কের অস্থাভাবক চালচলন--যেমন 'নিজেকে পাঁথ 
মনে হরে ডানা মেলে উড়তে গিয়ে জখম হওয়া, সমহদ্রের বিশাল জলরাশিকে বিস্তীর্ণ 
প্রান্তর ভেবে তার ওপর 'দিয়ে হাঁটতে গিয়ে ভুবে যাওয়াঃ গভীর এক আচ্ছন্বতার ভেতরে 
তলিয়ে থাকা ইত্যাদির চাকৎসা বা প্রাতকার করতে হলে জানতে হবে--আযডিস্ 
কি ভাবে এল. এস. ডি খেয়েছে__ইনজেকশান করেছে, না খেয়েছে । খেলে কত 
গ্রাম করে এক একটা ফিক্স ব্যবহার করেছে এবং মোটা কয়টা 'ফিক্স 'নয়েছে। তারপর 
খোঁজ থবর 'নয়ে দেখতে হবে এল. এস. ডির কোন আঁভজ্ঞতা মাদকসেবীর ছিল 'কি 
না এবং কি কারণে এল. এস. ডি খেয়েছিল--বাস্তব পাথবীর রূঢ্রুতা থেকে কোন 
হুতাশা থেকে পালিয়ে যাওয়া-এসকেপ না নেশার সেই মিষ্টি মিষ্টি রোমাণ্চকর ও 
বাচন আচ্ছন্নতার ভেতরে তলিয়ে থাকার আকর্ষণে এল. এস 'ডিতে আসন্ত 
হয়েছিল । 

(৬) ল্টেনাল জানিয়েছেন এইসব ফ্যাক্টর তন্ন তন্ন করে বশ্লেষণ করলেও !কম্তু 
জালা যায় না এল. এস. 'ডির এফেক্ট বা পাঁরণাম ফি_ সেটা এল. এস. ডি. সেবাঁদের 
ব্যান্তগত অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে স্থিত থেকে যায় । এই নেশার রোমাণ্ুকর 'ম্টি স্বাদ, 
কষ্ট-যন্ত্রণা, আনন্দ বিষাদ সব-সব অনুভতি তাদের মনের অন্ধকারে থরে থরে 
সাজানো থাকে। আর সেইসব সেনসেশান বা অনুভূতির কথা এল. এস. 'ডির 
আযাডিষ্রা কথনো কারো কাছে এমন কি তার শয্যাসঙ্গনী বাম্ধবীর কাছেও বলে না। 
ভাই এল. এস ডির এফেন্ সাধারণ লোকের কাছে চিরকালের মত অজ্ঞাত থেকে যার-_ 

ভান্তারসাহেব-ডা-ক"--তা-র সা-হেব- হঠাৎ আরবসাগরের উদ্দাম বাতাসে 
ভয় বরে একটা চিৎকার ভেসে উঠল। ছ:টতে ছুটতে এল আমরা যে ঘরে উঠোঁছলাহ 
ভার কেয়ারটেকার ছোকরা । হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, স্যার আপনাকে এখুনি গোয়া 
[ফিরে যেতে হবে 

কেন--খবর এসেছে না কি? 

ছেলেটি খোকনের হাতে একটা টেচ্জস মেসেজ ধরিয়ে দিল-- গোয়া থেকে তারই 
ভেপ.1ট (ডিরেষ্টার জানিয়েছে অনেক নামী-দামণ পায়াভারি পারি কুকুর গরু 
ইত্যা ডোঁমান্টক আ্যনমেলদের ভেতরে মড়ক দেখা 'দিয়েছে--আপানি তাড়াতাড়ি 
চলে আনন 
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প্রপারাও উঠে দাড়াল। 

আপান--আগান কোথায় যাচ্ছেন, আম ব্যাকুল হয়ে বললাম । 

কোন কথা বলল না সেদরে--বহদ্‌রে যেখানে তমসান্তীণ্ণ আরবসাগরের জল 
ভেতা ছুরির মত 'বিকাঁমিক করছে একবারে সেইদিকে আর একবার মাথার ওপরে 
কোটি কোট তারার দণপাঁলিতে উজ্জ্বল 'বপলব্যপ্ত আকাশের 'দিকে চোখ রেখে আস্তে 
আস্তে ঝাপসা গলায় বললঃ কোথায় যাব জান না। তবে_ যাব-- 

দাদা--আম গোয়ার লান্ট বাসটায় ফিরে যাচ্ছি--দ্‌রে ঝাপসা অন্ধকারে আচ্ছা 
বালহচরে অপসংয়মান আরো এক ছোপ নিকষ কালো ছায়ামৃর্তির মত চলে যেতে যেতে 
হে"কে বলল খোকন-_নাভারকর থাকল-_-আপনার কোন অন্াবধা হবে--না-- 

আপাঁন আমার বাড়তে আরাদ্বল বীচে যাবেন না স্যার-- 

যাব নাভারকর--যাব ব্যগ্ত হবে না 

ডান্তারবাবুর সমদ্রে মাছ দেখার খুব শখ ছল, নিজের মনেই বলল নাভারকর। 

নাভারকর, তুমি আমাদের ঘরে যাও--রাতে খাওয়ার ব্যবস্থা কর, আমি এখুনি 
আসাঁছ--নাভারকরকে 'বদায় করে দিয়ে স্রিপারাকে বললাম আপনার সঙ্গে আলাপ 
করে আম যেকী আনন্দ পেয়োছ- একটু থেমে বললাম, যাঁদ কছ: মনে না করেন 
শান না আপনার প্রোগ্রাম কি, কোথায় যাবেন-না কি দেশে ফিরে যাবেন 

একটা মূর্তর গত বসে রইল ট্রিপারা। বুকের ওপরে মাথাটা ঝ"াকয়ে 'দিয়ে 
আস্তে আস্তে বলল, আমার মনে হয় আপনাদের ইণ্ডিয়াতে যত সাধক জন্মেছিল তার 
ভেতরে গৌতম বুদ্ধই সবচেয়ে বড় যোগী 

কেন রামকৃফপ্রমহংসঃ চৈতন্য, সাধক বামাক্ষ্যাপা? তৈলঙ্গস্বামশই বা কম কিসে ? 
এসব কথা আমার মৃথে এসে গিয়ৌোছল ॥। 'কিদ্তু বললাম না। ধপুপারা যা বলতে 
চাক সেই প্রসঙ্গটা বদলে যেতে পারে । বললাম, কেন বলছেন একথা ? 

দেখুন আম বুধ্ধি্ঘ রেকর্ডে পড়েছি আবার নিজের ভেতরে ভ্ভুব দিয়ে বলতে 
লাগল 'ট্রপারা। দীঘাঁণিকায়ের ভেতরে মহাসাঁতপটঠান সতন্তে এবং মজ-ঝিন 
নিকায়ের অন্তর্গত পটঠান স:ও মজীঝম নিকায়ের সচ্চাঁবভঙ্গ সণ যে অষ্টাঙ্গিক 
মার্গের ব্যাখ্যা দিয়েছেন বদ্ধ । তার প্রতিটি ধ্যানেই যোগের কথা আছে--সমাধিস্থ 
হওয়ার পর 'নয়মের কথা আছে--থামল সে। 

আমার চোখদুটো বিস্ময়ে ছটফট করতে লাগল । দর সাগর পারের সেই 'বদেশশ 
জাক্কর প্রাত গভগর শ্রদ্ধায় মনটা কেমন আঁবষ্ট হয়ে এল অন্ধকার বাল:চরে 

ট্রপারার ছাক্নামযার্তটা যেন আরও--আরও বড় হয়ে দরে দিগন্ত পথন্ত প্রসারিত 

হয়ে গেল। 

চতুর্থধ্যানে আছে, বলল ট্রিপারা সুখের অতাঁত হন্নে দঃখের অতাঁত হয়ে অর্থাঁং 
সোৌমনশা ও দৌর্মনস্য হয়ে এবং দুঃখকে আঁতক্রম করে--দঃখরাহিত, সখরহিত ও 
উপেক্ষা ও স্মৃতির সাহায্যে পারশহ্থ হয়ে চতুর্থ ধ্যানে বিহার করতে হয়। একটু 
থেমে বলল আবার ট্রিপারা, ভাবতে পারেন কী অসামান্য সাধনা । আর এই অবস্থাটা 
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আমরা কিনা ছ্যালুসিনিক ড্রাগ এল. এস. ডি. থেয়ে পেতে চাই । নিজের ওপরে তাঁন্ত 
ঘৃণায় তার ধারালো মুখখানা বিকৃত হয়ে উঠল। ঝাপসা অন্ধকারে নিন 
মহা"মশানে করালবদনণ 'ছিন্নমঙ্তা দক্ষিণাকালীর পূজায় রত তাম্ত্রিকের মতই তার 
বড় বড় চোখদ;টো ধক ধক করে জহলতে লাগল । 

আম ইশ্ডিয়ার অনেক বাঁম্ধষ্ট মনেস্টা1রতে ঘুরোছ জানেন, দার্জীলংএর ঘৃমে 
যে বোদ্ধাবহার আছে সেখানে অনেক পুথি আছে, 'ট্ুপারা যেন কথাগুলো 
নিজেকেই শুনিয়ে শুনিয়ে বলছে 'কিম্তু সেসব টিবেটান ল্যাঙ্গ;য়েজে বা 'তিথ্বতী ভাষায় 
লেখা । এক 'ভিক্ষুর কাছে তিত্বতশ ভাষা শিখে নিলাম । একটু থেমে আবার বলল, 
আম ফাইলোলজির লোক-পথবীর যে কোন ভাষা শিখে নিতে আমাদের খুৰ 
বোশি সময় লাগে না 

ঘুমের বোগ্ধ প'থতে ক পেলেন ? 

1ক নয় বলুন? উত্তোজত হয়ে উঠল ট্রপারা । বলল, হটযোগটোগ কি জান 
না, বুঝ না। আম বিদেশশ, আম দেখাঁছ গোৌতমবুণ্ধের অষ্টাঙ্গক মাগেরি প্রাতাটি 
ধ্যানেই তো আছে যোগসাধনার কথা একটু থেমে বলল যেমন দেখুন ষষ্ঠ ধ্যানে আছে 
সাধককে আকাশের যে অনন্ত আয়তন আছে-_-এ জ্ঞানও আতন্রম করতে হবে। 
বলতে বলতে উত্তেজনায় আবেগে কাঁপতে লাগল সেই জামনি যুবক । আবার যেন 
অনেক--অনেক দূর থেকে বলল ।॥ অষ্টম ধ্যানটাই যোগের বা সমাধির চরম অবস্থা 
--তখন সাধক এমন একটা অবস্থায় বিহার করেন যে অবস্থাতে বেদনা (8960581101) ) 
বা সংজ্ঞা (7১67০60100 ) কিছুই থাকে না-__ উঠে দাঁড়াল (ট্রপারা। হাঁটতে হাঁটতে 
বলল, আমাকে আরও--আরও ব্যাঞ্ধন্ট রেকড দেখতে হবে জানেন। দেখতে হবে 
কেমন করে গোতম বৃদ্ধ আকাশের অনম্ত আয়তন, এই জ্ঞানকেও আতক্রম করোছলেন। 
জানতে হবে কি করে আকিণনের (অথাৎ কিছুই নাই- শ.ন্যতা ) অনস্ত আরনতনে 
[বহার করতেন-_ 

আপাঁন ক 'তিষ্বতে যেতে চান? 

যেতে পারলে ভাল হত। কিন্তু বড় বেশ আনরেন্ট সেখানে- 

তাহলে কি বৃদ্ধগয়া-_ 

জান না-__জানি না-লম্বা লম্বা পা ফেলে ছাঁটিতে লাগল 'খ্রপারা । 

কবে ধাবেন ? 

জান না। তবে-- 

যাব। 
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কেন ওর। নেশা! করে জোড়ায় জোড়ার পথে পথে 
এগার ঘোরে_এঘ্বের যৌনলীলাও যেদন বিচিজ্ 
তেমনি রোমাঞ্চকর । 


প্র সস শপ রস পরপর পপি লাস 


আনজংনার আভজ্ঞতার তখনও অনেক বাকি 'ছিল। 

নাভারকর ক্রমাগত তাগদ 'দিয়ে চলাছল আরাম্বল বশচে যাওয়ার জন্য । কল্ু 
আনজ-না ছেড়ে চলে গেলে দেখা হত না। হয়ত কোনাদনই হত না সেই ইতালর 
অধ্যাপক ম্যাপিম্োর সঙ্গে যে বোম্বাই থেকে গোয়ার স্টার ছাড়ার সময় জলে ঝাঁপ 
দিয়েছিল । দেখা পেতাম না ট্রিপারার মতই 'বাঁচন্র সেই গ্রক যুবকের যে একটা সন্তা 
ছাপা ধ্যানী বুদ্ধমর্তির জন্য 'বনাহিধায় তার হুশরের আংটি থলে 'দিয়েছিল। 
জাঙ্কদের রাঁববারের জমজমাট হাট-ক্রি মাকে সম্বন্ধে 'বাঁচন্র আঁওজ্তা অঙ্জানাই 
থেকে যেত। আর আনজ:নার সেই 'নাষম্বপললী নষ্ট ভিলেজ, যেখানে 
নাভারকর যেতে সক্কুচিত হয়ে উঠোছিল--যেখানে ফ্রেক্ক ঘৃবক যুবতীরা পঃরোপ্যার 
ানরাবরণ হয়ে ঘোরাফেরা করে থাকে- সেখানকার 'বাচত্র জীবন আর সেই অন্তুত 
ঘটনাও জানা হত না। 

1কদ্তু আনজুনার শেষ কয়েকাঁদন এবং আরাম্বালার আভন্জতা বলার আগে মনে 
হচ্ছে জানানো দরকার আমার মনের ভেতরের চিন্তাগুলো- গোয়ার আনঙ্জনা বাঁচে, 
আরাদ্বালে কেন এত বোশি িদেশশ যুবক যুবতী আডিক্, পৃথিবীতে এত জায়গা 
থাকতে এই জাকির দল কেন ভারতের সুদূর পশ্চিম প্রান্তে আরবসঘতদ্র সান্নাহত ধ্‌ ধু 
[বস্তীণ বাল্‌চরে এসে ভিড় করে। শুধু কি অবারিত প্রকীতির এবং অপধষ্তি বনের 
ভেতরে এসে সভ্যতার সমস্ত মুখোশ ফেলে বাধাবস্ধহশীন হয়ে উদ্দাম হয়ে যাওয়া যার 
বলে--না ইদানিং ভারতে এল. এস. গড. এবং হাযাসের আমদানি অত্যন্ত বোঁশ বলে 
মনের ভেতরে এই সব ভাবনাই ঘুরপাক খেয়ে চলোছল । আবার হঠাৎ মনে হুল 
জান্তিরা উলঙ্গ হয়ে থাকে কেন- সেটা কি নেশারই প্রভাব যা যৌনাবকার হয়ে দেখা 
দেয়। 

এসব প্রশ্নেরই উত্তর পেয়েছিলাম জা্কদের কাছ থেকেই । আরাম্বাল বীচের 
ইতালিয়ান মেয়ে রথ, যে আনম্যারেড মাদার বলে গর্ব অনুভব করত, সেই কঠোর 
ব্ান্তিত্বসম্প পুরুষালণ মেয়োট আমার কাছে বেশ সুন্দর 'বগ্লেষণ করে বৃকিয়ে 
দিয়েছিল ফেন জাঁঙ্করা ঝাঁকে বাঁকে আনজংনা বচে আসে । আর কেন, কোন: 
মানসিকতা থেকে তারা বেশবাসের আবরণ খুলে ফেলে আদিম মান:ষের মত বাস 
করে, বলেছিল, সেই বাদ্ধিশপ্ত নগ্রো বক জো। এদের কথা যথা সময়ে বলা 
হবে। কি্তু-- 


সাম্প্রাতককালে ইণ্ডিয়ায় ড্রাগের এত বোশি প্রাচ্য কেন_এই তথ্যটি কোন 
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আযাডিস্ট্রের কাছে জানতে হয়নি । এই সম্বন্ধে পেয়ে গেলাম কলকাতা থেকে প্রকাঁশত 
বিখ্যাত ইংরেজী দৈনিক ন্টেটসম্যানে প্রকাশিত গুয়াহাটির নাকণটক কপ্্রোল বুরোর 
চশফ অপূর্ব চন্দ্রের লেখা একটি নিব্ধ। তাঁর প্রত্যক্ষ আভন্ঞতা থেকে লেখায় 
প্রাতিট তথ্যই অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ ও জরুরী । তবুও তাঁর বন্তব্য যতদে সম্ভব এখানে 
সংক্ষেপে বলা হল। 
এথানে অনায়াসেই বলা যায় ভারতের উত্তর-প্‌বাগুলে ভ্রাগের 

স্মাগালং বা ড্রাগ প্র্যাঁফাকিং অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছে । অল্প কিছুদিন আগেই মানপুরে, 
নাগাল্যাণ্ডে এবং আরও কয়েকাঁট রাজ্যে বেশ কয়েকবার 'রেড' করা হয়েছে এবং পধ্তি 
পারমাণে 'হেরোইন' আফিং বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে । তাতেও স্মাগালং এতটুকু কমেনি। 
বরং ধারে ধণরে বেড়েই চলেছে । তার একমান্র কারণ-_ 

থুবই আশ্চর্য হয়ে যেতে হয় ও দুঃখ হয় যখন দৌথ আধকাংশ ক্ষেয্েই চোরাই 
আফিং এবং হেরোইন যাদের কাছে ধরা পড়েছে তারা-- 

জওয়ান । 

আমর লোক ! দেশের প্রাতরক্ষার গুরংদাঁয়ত্ব যাদের ওপরে, যার! ধ্জামাদের 
মনে প্রায় দেবতার মাহমায়।বরাজ করে থাকে । আমাদের শ্রদ্ধা প্রি বিষ্ধাস দিরে 
গুড়া তাদের সেই উজ্জ্বল ভাবমাৃর্তিতে কালি ঢেলে দিয়েছে সমাজ সভ্যতা বিধবংসী 
সবনাশ সেই ড্রাগশ-70185 0908০1515 911%855 20 81079 ০01 ০0011615, 

এবারে নাকণটকস কপ্ট্রোল বুরোর চীফ চন্দ্রসাহেব গযম্লাহাটির আভডিশানাল 
কালেষ্উর়েট অফ কাম্টমস আ্যাপ্ড সেন্ট্রাল এক্সাসাইজ মিঃ রমেশচম্দ্র ভট্রাচার্ষের 
ডায়োর থেকে হৃবহ্‌ উদ্ধৃতি দিয়ে পারসংখ্যানুয্ন্ত ড্রাগ স্মাগালং-এর যে চিতটা 
তুলে ধরেছেন__তা এখানে বলা হল। 

মানাচন্রে মানপূর কজ্পনা করুন--এই মানপুরের একেবারে পত্ব ভারত ব্রঙ্ছদেশের 
সীমান্তে একটা ছোট শহর মোরেহ (14010 )। এই মোরেহ হল ড্রাগ স্মাগলারদের 
প্রধান কমকেন্দ্ু। প্রাতাদন অন্ততঃ কম করে ১০ কে গজ. হেরোইন ব্রক্ধদেশের সীমান্ত 
শহর টামু ("1210 ) থেকে চোরাপথে এখানে আসে । টাম? থেকে মোরেহর দূরত্ব 
মান কয়েক কিলোমিটার । আর তাহাং (18118176 ) হল ত্গ্মদেশের সবচেয়ে বড় 
দ্রাগ তৌরর কেন্দ্র । তাহাং থেকে টামুর দূরত্ব মান্্র ৯২ কিলোমিটার । 

রোভানিউ ইণ্টলজেন্স আফাঁপয়ালরা (7২6৮1076 [10061110796 01801911 ) 
জানিয়েছেন--(ক) ১ কিলো হেরোইনের দাম ছিল ৩০,০০০ (ফেব্রুয়ার ৮৯) এখন 


তার দাম 'হিগহণ হয়ে 'গিয়েছে। 
(খ) ১ কোঁজ লায়ন ত্র্যাপ্ড হেরোইনের দাম--১'৫ লাখ টাকা মোরেহতে 
(গ) ১৮৮1৮ রি 2 ৫ লাখ টাকা দিল্লখতে 


এই যে নাকণটকের দাম চড় চড় করে বেড়ে 'গিয়েছে কারণ অনেক দ্রাগ ডিলারই 
দেশের অন্যান্য 'অগ্চল থেকে ব্রঙ্ছদেশে তোর আফিং এবং হেরোইন 1কনতে ভারতে 
আসছে আর-দ্রাগস্ট্যাফাকং স্মাগালং বেড়েছে কেন ? 
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তার কারণও রভিনিউ ইন্টেলিজে"স ডিপার্টমেন্টের রেকর্ডে আছে--তাহাংএ 
তৈরি ১ টন লায়ন ব্র্যান্ড হেরোইন মুলমে (01096 ) থাইল্যান্ডের একটা ছোট 
শহরের ভেতর 'দিয়ে আমেরিকান স্মাগল হয়েছিল এবং সেথানে ধরা পড়োছিল। 
য.ন্তরাগ্ী গভর্ণমেন্ট সেই হেরোইন বাজেয়াপ্ত করেছিল। মনে রাখতে হবে যে 
পারমাণ আফিং র এক দাম ১৭০ ডলার ব্রক্ষদেশে । সেই আফিং আমেরিকায় হেরোইন 
ছয়ে তার মূল্য হয় ২ 'মালয়ন ডলার। 

গত সেপ্টেম্বর "৮৯ ভদ্মদেশে সেনাবাহিনীতে অভ্ভুখান হয়োছল । যথাসময়ে সেই 
সেন। 'বিদ্রোছকে দমন করেছিল বরচ্ষদেশ সরকার | সঙ্গে সঙ্গে বপূল সংখ্যক সোনককে 
চাকার থেকে বরখাস্তও করে দিয়েছিল । তারা এসে পেটের দায়ে যোগ দিল দ্রাগ 
স্মাগলারদের দলে । তাদের দল আরও ভারি করে তুলল বম ছান্ররা। তাছাড়া__ 

সাধারণ ব্যবসায়ী যারা তেল, চিনি, ডাল হত্যাদি দৈনান্দন 'নত্যপ্রয়োজনায় 
জানস 'বিক্তি করে তারাও তাদের চালের 'ি 'চানর বস্তার ভেতরে হেরোইন কি আফিং- 
এর প্যাকেট ভরে চোরাকারবার অবাধে চালাতে লাগল । 

গত কয়েক মাস আগে মোরেছতে এক ব্যবসায়শর কাছে দই কিলো হেরোইন 
পাওয়া 'গিয়োছিল। ব্রহ্মদেশ সখমান্তে মানপ:রের চড়াচীদপ.র গ্রামে এক বম চোরা- 
কারবার কাছ থেকে ৭০০ গ্রাম খাঁটি হেরোইন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। তবে মনে 
রাখতে ছবে রঙ্ষদেশ, থাইল্যাণ্ড গোজ্ডেন প্র্যাঙ্গেলের 'বাভন্ন দেশ থেকে প্রকৃতপক্ষে 
যে বিপৃল পরিমাণ নাক“টিক স্মাগল হয়ে আসে তার অতি অঙ্প পারিমাণই পহলিশের 
কাছে ধরা পড়ে। 

আর স্মাগলাররা কখনই তাদের নাকণটকের সম্ভার একাঁটি মাত্র জারগায় বশেষ 
করে সামান্ত সাম্মীছিত কোন শহরে স্টোর করে রাখে না। তারা আলামের 'কি 
মানপরে কিম্বা নাগাল্যাণ্ডেরই 'বাভন্ব শহরে গ্রামে ছাঁড়য়ে 'ছাটয়ে রেখে দেয়। গত 
১৮ জন *%৯ কাম্টম ৩৬ কোঁজ. আঁফং পেল 'ডিন্রুগড়ে আবার তিনশ-কিয়ার কাছে 
এক অখ্যাত গণ্ডগ্রামে পেল ১৪ কেজি. হেরোইন--প্লিপিং পিল এবং ৩৬৭ কেজি, 
হাতির দাঁত মনিপ:রের এক গ্রামে । 

স্মাগীলং বিশেষ করে ড্রাগ প্্যাকাকংএর চিন্ন যেমন ভন্নাবহ তেমান করুণ ও 
সবনাশা। কত বামাঁথাইল্যাণ্ডের আফিংএর জন্ম আমোরকার বাজারে তার 
দামের এই আকাশ-জমিন পার্থকাই প্রমাণিত করে ড্রাগ স্মাঞ্থলিং কী দারংণ লাভের 
ব্যবসা তাই সেনাবাহনধর জওয়ান, ছান্ত, সম্প্রাসবাদশ, ব্যবসায়ী দেশের জনগোষ্ঠীর 
এক বিশাল অংশ দ্রাগ-স্মাগাঁলং_ লাভের ব্যবসায় নেমে পড়েছে । তাই দ্রাগ-্্যাফকিং 
এত বোঁশ 'কম্তু-- 

গোয়ায় বিদেশণ জাঞ্করা আসে কেন- কেন হীশ্ডিয়াতে দ্রাগের এত ছড়াছাঁড়--এই 
প্রশ্নগুলোর সমাধান পাওয়া যায়-_-এই জ্রাগ প্র্যাঁফাঁকংএর অপারেশনের ভেতরেই । 
পৃলশের চোখে ধুলো দিয়ে স্মাগালং করতে করতে অনেক সময় ধরা পড়ে যাওয়ার 
সম্ভাবনা থাকে 'কিদ্বা বামাল গ্রেপ্তার হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। তথুনি সন্তা দরে 


১৩৩ 


দেশের (ভারতের ) বাজারে ব্রঙ্থদেশের হেরোইন কি আফিংয়ের কনলাইণ্টযেন্ট ছেড়ে 
দেয়। তাই ভারতের অভ্যন্তরে এবং পশ্িমাণুলে বোম্বাই, গোয়া প্রভৃতি অণলে এবং 
পবাঞিলে পাঁশ্চমবঙ্গ, আসাম, মাঁনপর, নাগালাণ্ডে দ্রাগের এত বিপুল প্রাচ্য । 
মূলযও স্থলভ । আমদানী বোঁশ বলেই । 

গবদেশশ জাঙ্কদের আর একাটি আকষণ হল-হ্যাস বাক্যানাবস বা গাঁজা। 
নেপালে গাঁজার কোন লাইসেশ্স নেই। মাঠে মাঠে গাঁজার চাষ হয়। বার হয় 
অবাধে--এসব কথা দণনেশ যাজ্ঞ বলেছে-হয়ত পাঠকের স্মরণ আছে। 

বলা দরকার | দগনেশ শুধু নেপালের কথাই বলেছিল । কিন্তু ড্রাগের ইতিহাসে 
আাছে ক্যানাবিস সাঁটভা (090109015 5911৬৪ )১ যা থেকে ভাঙ্গ, গাঁজা, চরস তৈরি 
হয় এমন একট নেশার উপকরণ--যা সম্পৃণ* প্রকৃতির অকৃপণ সনম্তার--13210791 
[01051 উত্তর ভারতের সবন্র পাহাড়ের ঢালতে এই ক্যানাবস সাঁটভা বা গাঁজার গাছ 
জন্মায় অপযপ্তি অন্যান্য বন্য উীদ্ভদের মতই । 

হ্যাসের প্রসঙ্গেই মনে পড়ছে একজনের কথা । সে আরাচ্বল বাঁচের বালিতে 
আনমনে আঙ্গুল দিযে পাঁথবীর মানাঁচনর আঁকতে আঁকতে অস্ফুটস্বরে বলেছিল দেখুন 
-আমি আযডিন্ট। কিন্তু এই নোংরার বাসা জাঁঙ্কগদলোর মত বদ্ধ মাতাল 
নই- পাড় নেশাখোরও নই-বলতে বলতে থেমে গিয়োছল সে। আবছায়া 
অন্ধকারে তার চোখদুটো জবলজঙল করছিল । 

আমি হ্যাস ছাড়া কখনো তল্য কোন ড্রাগ খাই না; তার কথার ভেতরে গবেরি 
ঝাঁঝ ফুটে উঠোছল। 

কেন বলুন তো? 

হেরেইন কি এল. এস. ি.-র মত বিপজ্জনক নয়_-নট ডেঞ্জারাস- থেমে গিয়োছিল 
সে। মাথা নিচু করে কয়েকমহূ্ত ি ভেবে তীন্র ঘুণায় তার চোখম:খ বকৃত হয়ে 
উঠল- ইনজেকশান করে শরগরের ভেতরে হেরোইন ি এল এস: ডি" ঢুঁকয়ে দেওয়াকে 
আমি সবচেয়ে বোৌশ ঘ:ণা কার--আই হেট ইট, তীব্র উত্তেজনায় দুলতে লাগল তার 
লগ্গবা [হলহলে শরীরটা । 

এসব ফি জানেন? নেশা করা নয়--পাগলামি--বদ্ধ পাগলান, দু'হাতে বক 
চেপে ধরে চিংকার করতে করতে বলল, এসব ফাস্ট্রেশান থেকে হয় থেমে গিয়োছল 
সে। তারপর দরে-ব্হূদরে আলোর মালা পরানো আর।ম্ধল সাঁ বীচের বাঁড়- 
গুলোর ?দকে তাকিয়ে ছাড়া ছাড়া গলায় বলোছল এই হ্যাঁসসও ছেড়ে দেখ ছাড়তে 
চেষ্টা করব, তারপরে একটা দণর্ঘ*ব।স ছেড়ে বাতাসে ভাসিয়ে 'দয়ে অস্ফুটস্বরে 
বলোছিল, জানি না পারব কিনা 

জামন যুবক উচ্চাভিলাষী 'দ্রপারার সঙ্গে আলাপ করে মধ ও বাদ্মত হয়ে- 
ছলাম। উগ্র সম্ত্রাসবাদশ রাজনৈতিক কমর" ইংরেজ তরুণ এডওয়াডের সঙ্গে পারচত 
হয়ে আমার আঁভজ্ঞতার পাঁরাঁধ বেড়ে 'গয়োছিল। সমন্ধে হয়েছিল আমার অগভজ্ঞতার 
ভাণ্ডার ! 


৯৩৭ 
দ্রাগ--৯ 


এডওয়ার্ড । 

আপনার সঙ্গে কখনো এডওয়ার্ডের আলাপ হলে আপাঁনও বৃঝতেন--সাত্যই 
একটা রোমাণুকর এঝসপেরিয়েশস। এই নেশাগ্রস্ত মাদকাসান্ত মানষগ্‌লোকে 'জাছ্ক' 
[ক “ফেক' ইত্যাদ 'বাভন্ন নামের লেবেল দিয়েই তাদের আমরা নিতান্ত অবহেলায় আর 
অনাদরে অপাঙন্তেয় করে রেখে দিয়ে থাঁকি। কিন্তু এডওয়াডের সঙ্গে ঘানণ্ঠতা 
হওয়ার পর আমার প্রায়ই মনে হত--আযাডিইদের জগতে কত 'বিচন্র রকমের মানৃষ 
যেআছে। ও 

আনজ.না ঝঁচে হাঁটিতে হাঁটিতে আমাকে থমকে দাঁড়য়ে পড়তে হয়োছিল। আমার 
যেতে পা আর উঠাঁছল না। এক ইয়ংম্যান হাতপা নেড়ে নেড়ে এমন সংশ্দর করে 
বোঝাচ্ছে পূর্ব ইউরোপের কাঁমডীনষ্ট দেশগুলোর সাম্প্রীতক রাজনোৌতিক স্কট ক 
হয়েছে র-মানিয়াতে--কি হয়েছে বেলাজয়ামে, হাঙ্গোরতে আর পোলাণ্ডের সালডা'রাটি 
(901108115 ) মৃভমেন্টেরই বা গাঁতপ্রকীতি কি-_ 

এমন জুশ্দর 'বশ্লেষণ করে বলাছল--বলাঁছল বন্তৃতার স্টাইলে যে দাঁড়য়ে 
শোনার মত । সে বোঝাতে চাইছে রমানয়ার স্বৈরাচার শাসক সেসেস্কুকে যে পালিয়ে 
যেতে হল--তার একমান্্ কারণই হল বাইরে কমিউনিজমের শংধ লেবেল আটা 
[ছল র:মানিয়ার গায়ে-ভেতরে চলছিল (ডক্কেটারাীশপ, চলাছল হিংসু অটোক্রাঁসর 
রথ। শুধু রুমাঁনয়া নয়__পূব্' ইউরোপের প্রত্যেকটি দেশের এই একই চনত । 

আরও বলছিল খোদ রাশয়াতেই বাক হচ্ছে? সেকি মাকণীসজম থেকে এবং 
কাঁমউনিজগের আদর্শ থেকে অনেক--অনেক সরে আসোঁন ? যার ফলশ্রাত হল-_ 
ইউনাইটেড সোভিয়েত সোসাঁলস্ট 'রিপাবঝালিকের অধখনে 'বাভন্ন স্বায়ত্বশাশিত রাজ্য- 
গুলো উজবোকিচ্থান, তৃক“মেন ইত্যাদি মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে-- 

জলে গেল_উঃ জলে গেল--হঠাৎ নিদার-ণ মম্ান্তক এক আত্তনাদে সাগরের 
শ1 শ! একটানা বাতাসের এঁকাতান ধু ধু বাল-চরের প্রগাঢ় স্তত্ধতার মাঝখানে [িদেশশ 
সেই যুবকের জরেলা কণ্ঠের ভাষণ--সব--সব যেন আড় ব্যথায় স্তত্ধ হয়ে গেল । 

ছুটে এলাম আমরা। 

এক জাঞ্কি বালুর ভেতরে গড়াগাঁড় খাচ্ছে। থেকে থেকে আবার উঠে বসে 
সারা গায়ে ঠাণ্ডা বালগুলো মুঠো মুঠো তুলে নিয়ে ঘষছে। মনে হচ্ছে তার সারা 
শরীর জহলে যাচ্ছে--পূড়ে যাচ্ছে। 

ক হয়েছে--হয়েছে কি 

হবে আবার কি--ভালবেসে সেই মাগী আমাকে বোনাস দিয়ে গেছে" 

বলতে বলতেই আবার বীচে আছড়ে পড়ে মমভোদ আর্তনাদ করতে লাগল-_ 
জবলে গেল-উঃ জঙলে গেল--আমাকে বাঁচাও 

আরাম্বলে কোন হসাঁপটাল নেই নাভারকর ? 

না স্যার-- 

হসাঁপটাল, ডান্তার কি করবে, ভিড়ের ভেতরে মাথা 'দিয়ে ধাক্কা মেরে মেরে সামনে 
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সে আক্লোশে ফেটে পড়ল--ভাঁড--ভিডি ভেনারেল ডিজিজে আক্রান্ত হয়েছে । এর 
ইমিডিয়েট কোন রিলিফ নেই । আস্তে আস্তৈ থেমে থেমে সে আমাকে বলোছল দেখুন 
নেশা করলে বা আযাডিষ্ট হলেই কি উচ্ছৃঙ্খল বিকারগ্রন্থ কাম:ক পশ হতে হবে? এই 
নোংরা জাত্কটার কি হয়েছে জানেন ? 

ক বলুন তো? 

[সাঁফালস। পরণক্ষা করলে দেখা যাবে ওর পরুষাঙ্গতে [বযান্ত ঘা হয়েছে দগদগে 
ঘা--তারই নিদারুণ যন্ত্রণায় পাঠা কাটার মত ছটফট) করছে-- 

দেখে তো মনে হচ্ছে বেশ ভদ্র ও আভজাত ঘরের ছেলে-_ 

জাঁত্করা অধিকাংশই বেশ ত্বচ্ছল ঘরের ছেলে । আমার মুখের কথাটা সে কেড়ে 
নিয়ে বগল স্বাচ্ছল্য যেখানে, যেখানে জীবনে স্মথনেশ বা মসংখতা বোৌশ গোলমাল 
সৈইখানেই সবথেকে বোশ-- 

শুনোছলাম কিন্তু ভিডি তো সেকসয়া্প কনটাক্ট ছাড়া হয় না-_ 

সেবসংয়াল কনটাই ! হো হো করে হেসে হেসে গাড়য়ে পড়তে লাগল সে। 
আ'ম অপ্রাতিভ হয়ে গেলাম । 

এই যে জোড়ায় জোড়ায় জাঁঞকরা ঘুরছে, হাসর দমক সংযত করতে করতে বলল, 
এদের কি আপাঁন নরামিশাধী ভাবেন? একটু থেমে বিস্তীর্ণ বালেরে আবঙ্থায়া 
ফিকে অন্ধকারে ইতস্তত সণ্চরমান কালো কালো ছায়ামরতর তিকে চোখব:টো ছাঁড়য়ে 
দিয়ে বলল অস্ফুটস্বারে এই হতভাগা জাচ্কদের যৌনঙ্জীবন এবং যৌনবোধ বড় বাঁচন্-- 

কিরকম ? 

পাশাপাঁশ এক "বানায় মাসের পর মাস থাকলেও ওদের মনে কোন ভালবাসার 
কোন নরম নবম মিণ্টি অনুভূতি কখনো জাগেনা। মেয়েপবুষ--ওদের দুজনের 
মন এবং সমগ্র চেতনা আচ্ছন্ন করে থাকে একটাই চিন্তা 

ড্রাগ । 

ঝাপসা অন্ধকারেও স্পম্ট দেখা যায় তার চোখে ঘৃণার 'ধক্কার জঙলজঙল করছে। 
ধারাল ম.থের রেখাদ:টো কঠিন হয়ে উঠেছে । স্বাদ ববণ“ গলায় বলল কোন 
জা1গুক মেয়ের পুরুষ সঙ্গী যাঁদ হেরোইনের ফক্স হাতে 'নয়ে ডাকে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে 
ছুটবে । তার কাছে হেরোইনের একটা বেণ জমাট ফক্স 'নয়েই--উত্তেক্সনায় বাদবাক 
কথাগ্‌লো আর বলতে পারল না। 

1ফঝ্স নিয়ে কি? 

আবার ক ছেলোঁটর শহ্যাসাঙ্গনখ হয়ে যাবে এবং তারজ্ন্য ছেলোটকে 
আযাপ্রোচও করতে হবে না-- 

একটু থেষে আবার বলল এটা আযাম্উমড পেটেজ্ড ফ্যাট ড্রাগ পেলেই দেহ দিতে 
হবে_ থেমে গেল সে। 

এখন মুস্কল ?ক জানেন। ছেলোটর এই যৌনসহচরীটি আবার হাত নেড়ে 
নেড়ে বন্ত:তার ভাঙ্গতে বলোছল সে, নোংরা 1সারঞ্জো এবং নিডল দিয়ে ফিক্স নিতে 
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1নতেই মারাত্মক ভেনায়েল 'ডিজিজ বাধয়ে বসে থাকে-_ থেমে যায় সে। হঠাৎ খুক 
থুক করে হেসে ওঠে ? 

আমি বুঝতে পার না হাসছে কেন? 

জা1ঙক ছেলেটা তো আর বাইরে থেকে মেয়েটার এই ব্যাধির কথা জানতে পারে 
না। মনের স্থখে দেহের উগ্র কামনার জহালা মিটিয়ে মনের স্থখে রমণ করতে থাকে 
দিনের পর 'দিন--বোনাস পায়--এই-- 

গভড ! 


হয/ঠ। এই যুবকের নামই এডওয়াড। 

ওয়েলসেরই কোন শহরের একটা কলেজে পা্টটাইম পড়ায় এবং নিজে সোঁসিও- 
লাজ নিয়ে রিসার্চ করছে। 

আপনার মনে "নিশ্চয়ই প্রশ্ন জাগছে--এইরকম হাহীলি এডুকেটেড একজন প্রফেসার। 
পাকা ইনটেলেকচুয়াল কেন এসেছে উলঙ্গ অগ্ধোলঙ্গ জাঁঙ্ক অধযীধত এই আরাম্ব্ 
বীচে। কিসের আকষণে এসেছে ? 

মুখে যতই ঝড় বড় কথা বঙ্গুক এমন তো হতে পারে এডওয়াডেরও আছে কোন 
1বলাসের সহচর বা বাম্ধবী এবং সে পাঁড় জাধঙ্ক। তারই টানে পাড় দিয়েছে 
ইংলাণ্ড থেকে ইণ্ডিয়ায় ॥ কিদ্বা হয়ত এসব কিছুই নয়। জীবনের বৌঁচন্র্য খশজতে 
বোরয়ে পড়েছে । তাহলে হ্যাসই বা খায় কেন? কিদ্তু__ 

এসব চিন্তাভাবনা স্পেকুলেশান থাক, তার জখবনের রুপরেখাটা আপনার সামনে 
মেলে ধরলেই স্পম্ট বুঝতে পারা যাবে এডওয়াড: কেন ফ্রেকদের স্বর্গরাজ্যে এসেছে। 
তবে বলা দরকার--ট্রপারার সঙ্গে এডওয়াডে'র আকাশ-জমিন পাথক্য ছিল। দ্রপারা 
ছিল দারুণ আউটস্পোকেন। আর অত্যন্ত আাবেগপ্রবণ। সে মন উজাড় করে 
বলোছল 'নজের কথা 'কদ্তু-_- 

এই ইংরেজ যুবক একেবারে উজ্টো। অস্বাভাঁবক 'িজাভ। সবসময় কিসের 
যেন বিষ চিন্তার দুগে নিজেকে বন্দী করে রাখতে ভালবাসে । তাই যেটুকু খোঁচা 
মেরে মেরে জানতে পেদ্ছিলাম _সেসবই এখানে বলা হল-_ 

এডওয়াড” তার বাবা মা-র একমান্র সম্তান। বাবা সরকার আফসের থুব উচু 
র্যাঞ্কের আফসার রাশভারশী। অসন্তব "নটর প্রা্সপালের লোক । এতটুকু বেচাল 
বোছসেবী-পণা চলবে না। তাহলেই প্রচণ্ড রেগে গিয়ে ছেলেকে মারধোর করে অনথ" 
বা'ধয়ে দিতেন। 

না। মা এসে কান্নাকাটি করে বাবার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তেন না। একটা 
কথাও বলতেন না। টু" শব্দাট পর্যন্ত করতেন না! দূর থেকে নিঃশদ্দে দাঁড়য়ে 
দেখতেন। তাঁর চোখে চাপা কান্না থমকে থাকত। ঘন্্রণায় তাঁর সুন্দর মহখথানা 
এঁকে বেঁকে দুমড়ে বেমন কুৎসিত হয় উঠত। আর তর ভেতরে ভেতরে তিনি, 
নিঃশব্দ দাবদাছের মত জলে যেতেন। 
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কেন কথা বলতেন না-_কেন প্রতিবাদ করতেন না ত্বামীকে--তারও কারণ 'ছিল। 
ছোটবেলা থেকেই অনেক--অনেক ভেবেছে এডওয়ার্ড মার এই শীতল নরৃত্তাপ 
আচরণের হেতু 'কি হতে পারে ? 

মা ছিলেন একটি নামকরা গালস* স্কুলের হেডামসঞ্ট্রেস। অসম্ভব 'িগানাট ! তাঁর 
এই প্রথর আত্মমর্ষাদা সম্বন্ধে অসন্তব সচেতনতার জন্যই 'তাঁন বাবার সঙ্গে কোন কথা 
বলতেন না। তাঁর সম্জমে বাধত। র:চিতে বাধত। যাঁদ কথা কাটাকাটি থে"ক ঝগড়া 
ঝট শুর: হয়ে যায়। 

দই মেরু। 

উত্তর গোলারধ। দাক্ষণ গোলাধ'। উত্তরে কড়া 'ডিসিপ্লিন, কঠিন নিয়মনশাতি। 
আর দাক্ষণে অন্রভেদী পাহাড়ের মত আত্মসম্মান, আত্মমযাদা--সেলফ রেসপেতেঁর 
পর্শকাতরতা বা সেনাঁসাটভনেস। দ£জনকেই--বাবা এবং মা-কে এডওয়াের কেমন 
আবনরম্যাল, কেমন অস্বাভাঁবক মনে হত । কখনো দহজনকে হেসে মহজ করে কোন 
কথা বলতে দেখেছে কি না মনে করতে পারে না বাতার পড়াশুনা তার ভাবষ্যত 
[নয়ে তাদের ভেতরে কোন আলোচনা করতেও কথনো শোনেনি সে। 

তাঁরা দুজনেই জের 'নিজের গণ্ডীর ভেতরে তাঁদের নিয়মনগাঁত এবং আত্মসম্মানটাকে 

থব সযত্বে যখের মত সতক' প্রহরায় আগলে রেখে দিন কাটাতেন। নিজেদের 'নয়েই 
তাঁরা এত মণ্ন হয়ে থাকতেন যে আর পাঁচটা হ্বামী-ম্ত্রীর মত ছেলেকেও একটু মিষ্টি 
করে কথা বলা, ভালবাসা, নিবিড় গ্নেহে তাকে বুকে টেনে নেওয়া--এসব তুচ্ছ হাব 
দ্লাঁব কাজ তাঁরা করতেন না কখনো । 

_দ-ইমের।- দুইপ্রান্ত। 

দুদকের দ:ইটি সাঁড়াশি যেন গলা টিপে রাখত 'নাশাদিন। এই পর্যস্ত বলে 
থেমে গিয়েছিল এডওয়াড। তারপরেই তিন্ত কটু গলায় বলোছিল জানেন মা বাবাকে 
ছেলেমেয়েরা ভালবাসে, শ্রম্ধা করে; ভাঁন্ত করে আর আমার ? মাথা নচু করে বলোছল, 
মা-বাবা আমার বুকের ওপরে বোঝা হয়ে থাকত সব সময়, থেমে গিযোছল। 

এই পাঁরবেশে যা হওয়ার তাই হদোছিল। ক্লাস গসক্সে উঠতেই জ্কুগ অথারাট 
রাগাঁব খেলার অনুমতি দিল। এই খেলাটায় সব ধেড়ে ধেড়ে ফেল করা ছেলেপুলেই 
বোশ যোগ দিত। খেলার শেষে একটা পাকেরি পুকুরে হাত মুখ ধয়ে খেলোয়াড় 
বন্ধুর সঙ্গে একটু গজ্পগজব ক আভ্ভাটাত্ডা দিত। 1কম্তু যেই বাবার কড়া চোখ 
দুটো আর মার বষপ্ন গন্ভীব কঠোর মুখখানা তার মনের ভেতরে ভেসে উঠত অমাঁন 
তাড়াতাড়ি উঠে বলতে গেলে প্রায় ছ্‌টেই বাঁড় চলে যেত। 

দাঁড়া, যাস না গ্রদল বলল এত শবগগাীরই বাড়িতে ফিরে কি করাঁব রে--আয় বস 
এখানে, একটা মজা করব। হেসে হেসে বলল সবচাইতে বয়স্ক রাগাঁব খেলড়ে, 
ঘলেই শুকনো শুকনো কতগুলো পাতা হাতে ডলে ডলে ছোট আর খুব সরু একটা 
কঞ্জের ভেতরে গশজে গশজে বেশ করে ভরে নিয়েই খস করে আগুন ধারয়ে দিল । 
গ্রল গল করে নীলাভ ধোঁয়া বেরোতে লাগল । বম্ধূদের হাতে হাতে ঘুরতে লাগল 
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কঙেক। কেমন কটু আর ঝাঁঝাল গম্ধে বাতাস ভারি খুব ভার হয়ে উঠল-_ 
হাঁকরে দেখাছস ক, দে না একটা টান গ্রণল তার পিঠে মৃদ: চাপড় দিতে দিতে 
বলল, কী আনন্দ--কণ মজা যে পাঁব-_ 
আরও বারদ-য়েক বলতেই সে মারল এক টান। সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘুরে গেল। তার 
চারিদিকের পাথবী দুলতে লাগল । আর মনে হল সে যেন অনেক__অনেক ওপরে 
আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছে-_ভেসে চলেছে আশ্চষ আর অপরংপ এক অজানা জগতে । 
নরম দিত্েকর ওড়নার মত মিষ্টি হলদে রোদে ভরা সেই পথবীতে শধু পাখর 
মিষ্টি কজন আর যেদিকে তাকাও রাশি রাশি রগবেরণ্ডের ফুলের রাঁগন সমারোহ ! 
[িদ্তু-_হঠাং--ক যে হল? 
কালো কালো মেঘের দল এক একটা 'হংম্র নেকড়ের মত ঝাপিয়ে এসে থাবা দিয়ে 
সেই অপর/প সম্দর ছবিটাকে 1ছ*ড়ে টুকরো টুকরো করে দিয়ে চলে গেল । সে একটু 
একটু করে গভীর খাদের ঘন অন্ধকারে তলিয়ে যেতে লাগল । 
চোখ মেলেই দেখল হাসপাতালের বেডে । 
মাথার কাছে বাবা । পায়ের 'দিকেমা। মাবোধহয় এডওয়াডের মাথায় হাত 
ব্লিয়ে লিয়ে দিতে দু"এক পা এরাগয়োঁছিল হঠাৎ বাবা দাঁতে দাঁত ঘসতে ঘসতে চাপা 
গলায় বলে উঠলেন দাঁড়াও--আদর আহ্লাদ পরে কর--আগে আমাকে জানতে হবে 
-ও মারামারি করতে গিয়েছিল কেন? 
কেন জ্ঞান হারিয়োছল। ক ঘটেছিল ঠিক-_ খেলতে গিয়ে ি ক ঘটতে পারে- 
এতটুকু খোঁজ খবর না নিয়ে কারো কাছে শোনা কথার ওপর 'ভীত্ত করেই বকাবাক 
করতে শুর করে দিলেন! 
জন্মদাতা পিতা এবং আভিভাবক 'হসেবে গালাগাল বকাবাঁক যতটা পারলেন 
হাসপাতালের ডেকরাম বজায় রেখে ততটা করে জুতো মসমাসয়ে চলে যাওয়ার সথয় 
আবার শাসিয়ে গেলেন--বাড়িতে চল, কি করে তোমাকে শায়েস্তা করতে হয় দেখাঁছ-_ 
মা একটা কথাও বললেন না । 
বেডের রেলিংটা ধরে বিষাদের একটা গ্রাতমযর্তর মত দাঁড়িয়ে রইলেন। বাবা 
একেবারে হসপিটাল কম্পাউণ্ড ছাড়িয়ে চলে গেলে মা শুধু বলোছিলেন কি হয়েছিল 
বলতো-কোন ঝড় রকমের ধাক্কা বা শক না পেলে তোকেউসেন্সহারায় না 
ক বলবে মাকে সেঃ আসল ঘটনা ক কখনো বলা যায়। চুপ করে থাবল। 
মা-র দক থেকে মুখ ঘুরিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে থাকল। মা কিছুক্ষণ খরচোখে তার 
দিকে তাকিয়ে ল্ত্রীন্থলভ সহজাত অন্তদর্যষ্টি বা ইণ্টুইশান থেকে বললেন হাঁরে তুই 
হাবঞগাব কিছু খাসান তো ? 
না। 
মা আর দাঁড়ালেন না। চলে গেলেন। বাবা মা কেউ ঘ:ণাক্ষরে জানলেন না। 
জানতে চেষ্টাও করলেন না কেন এডওয়ার্ড সংজ্ঞা হারিয়েছিল। তাদের চিন্তা 
ভাবনার পারধির ভেতরেই এল না- ছেলে ড্রাগ খেয়োছল-_ 
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এই হয়--এই 'নিয়ম। 

দীনেশ যাত্িও তো বলেছিল--৪8০% 26156010 16301031015 819 079 7১9161103 
8100 00810120ও 101 0108 (91106 01 (11911 0০053 2100 81013**, 

বাবা-মার হয় উদ্াসণনতা না হয় অত্যন্ত বেশি কড়াকাঁড়র জন্যই ছেলেমেয়েরা 
বিপথে যেয়ে থাকে । বাঁড় তাদের কাছে যম্মণা মনে হয়। আর সেই ঘম্ব্ণা থেকে 
অব্যাহত পাওয়ার জন্যেই ড্রাগ ধরে ! 

[কম্তু এডওয়াডে'র ক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম আছে । সৈ সেই একদিনই হ্যাস খেল 
বটে-_মনে মনে ঠিক করল আর থাবে না। নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন থাকলে সে পড়াশুনা 
করবে 'কিকরে £ লেখাপড়ায় তার প্রবল অন:রাগই তাকে পাঁকে নামতে দিল না। 

কুলের পড়া শেষ করে এডওয়াড চেলটেনহাম কলেজে ভাত হল । 

কলেজের গণ্ডী আরো বড়। এইখানেই হল আর এক বিপদ! প্রায় দ্রাগের 
মতই সর্বনাশা তার আকর্ষণ- উগ্ন সন্ত্রাসবাদ রাজনশীততে জাঁড়য়ে গেল। তারই 
দু-তনজন সহপাঠীই তাকে গবপজ্জনক ও আঁনাশ্চত জীবনের অন্ধকারে টেনে 
নাময়োছল । 

তার টেররিষ্ট বন্ধুরা রাজননীতি করলে 'কি হবে, আদশের জন্য সংগ্রাম করলে 'কি 
হবে তাদের ভেতরে দহ-একজ্ন ছিল আ্যাডিক্লেট। হ্যাস নয় মারিজ-য়ানাও নয় রশীতি- 
মত মোক্ষম ড্রাগ এল এস 'ডির দিল খেত িদ্বা ইনজেকশান করে এল এস ডি নিয়ে 
দিনের পর দিন তাদের গোপন ডেরায় পড়ে থাকত। তাদের পাল্লায় পড়ে এডওয়ার্ড 
এল এস. 'ড এবং হেরোইন খেতে শুধু করল । বদলে গেল-- 

একেবারে বদলে গেল কলেজের সেরা ছান্র এডওয়ার্ড । বেশবাস পাজ্টে গেল। 
মাথার চুলগ:লোতে জট পড়ে গেল এবং আরো লঘ্বা লম্বা হয়ে ঘাড়ের ওপরে কালো 
কেউটের বাচ্চার মত দুলতে লাগল । আর তার ঘাড়ে যেন ড্রাগের ভূত চেপে গেল। 
হেরোইন, আ'ফং, মাফিয়া, ম্যানডেক্স ঘা জোগাড় করতে পারত তাই খেতে শুরু 
করল! পড়ার টোঁবলে যেয়ে বসতে পযন্ত পারে না । মাথাটা বুকের ওপরে ঝুঁলয়ে 
চুপ করে বসে থাকে । বসে থাকে নাশ-পাওয়া মানুষের মত আচ্ছন্ন হয়ে। 

কলেজ কামাই হতে শঃর করল । 

এডওয়াড আসছে না কেন। তোমরা কেউ কিছু জান? পল সায়েন্সের 
প্রফেসার একদিন এডওয়াডের ক্লাসের ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করলেন | সঙ্গে সঙ্গেখুক 
খুক হাসির আওয়াজ উঠল । 

[ক ব্যাপার তোমরা হাসছ কেন 2 

এডওয়ার্ড স্যার গোল্লায় গেছে । দিনরাত ড্রাগ খেয়ে বেহুস হয়ে পড়ে থাকে 

1ছ-_ছ। তাই নাঁক--আহারে অমন ভাল ছেলেটা--বলতে বলতে বেরিয়ে 
গেলেন অধ্যাপক । সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে প্রায় ঠেলে ফেলে দিয়ে তার পাশ কাটিয়ে বোৌরয়ে 
গেল ঝড়ের গাঁততে ক্লাসের সেরা শ্ুম্দরী মেয়ে--প্যাট। 

আহা রে লাভারের 'নন্দা করা হয়েছে বশ্ড লেগেছে বেচারির ক্লাসে ঠাট্া তামাসা 


১৪৩ 


আর হাঁসর রোল পড়ে খেল। 

প্যাট চলে এল সোজা টের'রঘ্টদের গোপন ডেরায়। সেখানে নেশায় আচ্ছন্ন 
এডওয়াডের চুলের মহাঠি ধরে ঝাঁকয়ে বলল, এ তুমি ফি আরম্ভ করেছ--তুম ড্রাগ 
থেয়ে তোমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ন্ট করছ--বলেই বদ্ধ একটা উদ্মাদিনর মত তার 
বুকে মাথা ঘসতে লাগল আর উদভ্রান্ত হয়ে অগ্চুন্টস্বরে বলতেই লাগল--বল-__বল 
--প্রামস কর-_তুঁমি এসব ছাইভগ্ম আর খাবে না-_বলতে বলতে হঠাং থেমে 
[গিয়েছিল এডওয়ার্ড। আবার বূক উজ্জাড় করে দশর্ঘ*্বাস ছেড়ে বলোছল আস্তে 
আস্তে-প্যাট অসন্তব ভালবাতো। কাউকে গভশরভাবে ভালবাসলে তার কথা 
ভিছুতেই অগ্রাহ্য করা যায় না_ 

এডওয়াড ড্রাগ ছাড়ল । 

কিন্তু সন্ত্রাসবাদ রাজনখাতর সঙ্গে যোগাযোগ রইল । এবং রখাঁতমত আ্আকশান 
স্কোয়াডেরই কম? ছিল সে। প্রায়ই আত্মগোপন করে থাকতে হত। আন্ডার গ্রাউন্ডে 
থাকতে থাকতে অনেক আভজ্ঞতাই হয়োছিল। কিদ্তু-- 

অ।*চয" রাজনীতি !নয়ে এত বোঁশ মাতামাতি করে, আত্িভ পালকের সঙ্গে 
যুস্ত থেকেও ধিদ্তুসেমন দিয়ে পড়াশংনাও চালয়ে যাচছল। আর ধাপে ধাপে 
পরাক্ষার বেড়াগলো বেশ ভাল করে টপকে টপকে গিয়ে এম এতে সমাঙগাবক্ঞানে 
বা পল সায়েদ্সে ফাস্ট ক্লাস ফাস্ট হয়েছিল । তই প্রফেপারি পেতে কোন অস্গবিধেই 
হয়ান, এই পর্যস্ত বলে এডওয়াড থেমে গেল । আর মাথা 'নচু করে কিসের যেন 
[চিন্তায় মণ্ন হয়ে গেল। 

প্যাটকে কি সঙ্গে এনেছেন ? 

না। 

?তনি এখন কোথায় ? 

জানি না, তিক্ত কটু গলায় বলল এডওয়ার্ড । চোখে যন্ত্রণার 'চহন ফুটে উঠল । 

মনে হয় প্যাটের প্রসঙ্গ পাকে দেওয়ার জন্যেই এডওয়াড* গন্তখর হয়ে বলল, 
আপনাকে ড্রাগ সধ্বন্ধে যখন সব কথাই বললাম তখন আরো একটা জরুরী কথাও 
জেনে রাখুন- একটু থেমে আবার বলল হত আপাঁন ব*বাসই করবেন না-- 

ব্যাপারটাই বলুন না-- 

প্যাটের কথায় ড্রাগ ছেড়ে ছিলাম ঠিকই 1কম্তু, আচমকা থেমে গেল। বিষণ 
গন্ভীর ম:খখানা উজ্জল হয়ে উঠল । আস্তে আস্তে আবার বলল, যখন পরাক্ষার চাপ 
পড়ত, রাত জেগে পড়াশংনা করতে হত, তখন এমন মাপ মত হ্যাস খেতাম যাতে পড়ার 
ক্ষত না হয়--আচ্ছন্ন ভাবটা না আসে। 

বলেন কি ? 

হ্যা, বিদ্বাস করন ॥ তাতে নেশা তো হতই না। মেডিটেশানটা মানে মনযোগ 
আরও গভটর হত, থেমে গিয়ে যেন হঠাং মনে পড়ে গেছে এমন করে বলে উঠল। 
বলল, আপনাদের হীণ্ডয়ার সন্ন্যাসী যোগখীরাও নাক শে: গাঁজাই খায়, ঈ“্বরের 


ছে 
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চিন্তায় মণ্ন হয়ে থাকার জন্য, বলতে বলতে দরে অন্ধকার বাল:ঃচরে উৎমুক চোখ 
দুটো ছড়িয়ে দিয়ে কি যেন দেখতে লাগল । 

কাউকে খ'জছেন না কি? 

নানা আমার কোন বম্ধ্‌ কি বান্ধবী এখানে নেই একটু যেন বরন্ত হয়ে উঠল 
এ্ডওয়ার। আবাব আপন মনে অস্ফুটত্বরে বলল, জানেন_-75$]) 15 10701 ৪11 
02100910109, /1710 19001616015 1019])]0 0০179019181 (01179 11700119061915 20৫. 
92101092519 08195 বাদ্ধিজীব এবং যোগণসাধকদের পক্ষে পরম উপকার__ 

আনজ.নাতেই অনেক দোর করে ফেলছেন স্যার, নাভারকর সংকুচিত হয়ে বলল 
ভারাম্বলে এইসব 'হাপিদের অনেক পাবেন-- | 

এডওয়াডও হঠাৎ উঠে পড়ল। কাছে দূরে কোথাও মোমবাতি, কোথাও 
হ্যারকেনের আলোর রহস্যময় আলো-আঁধারিতে ভরা বীচের রেস্টুরেন্টে পারপাটি 
জাঁঞ্কদের ভিড়ের দিকে তাণকয়ে যেন শপথ করার মত করে বলল, একজনকে খজে 
বের করতেই হবে-- 

কাকে_ প্যাটকে 2? তান তাহলে হীণ্ডিয়াতে এমেছেন ? 

কোন কথা বলল না এডওয়ার্ভ। 'বষগ্ন মান মৃখখান। ভয়ানক কঠোর হয়ে উঠল । 
চোয়াল দুটো গালে 'খিলের মত এ্টে ববল। চলে যেতে যেতে দূর থেকে শবে 
বলল, সেসব শুনে আর কি করবেন-_ 

নস্তধ্ধ বাল-চরে সমংদ্রের শাঁশাঁ বাতাসের 'নিদারণ হাহাকারের মতই শোনাল 
তার কথাগৃলো । 


শোন নাভারকর, তাড়া দিও না--তোমার কাজের ক্ষতি হচ্ছে নাতো? 

না স্যার--আর আপনার দেখভালের জন্য কুমারসাহেব বলে দিয়েছেন মাথা 'নচু 
করে বলল নাভারকর, আমাকে নবক থেকে উদ্ধার করেছেন তাঁন--এতাঁদনে কে।থায় 
তে ভেসে যেতাম 

ও হুশ্যা তুমিও তো আযাডন্ত ছিলে কুমারসাহেব-- 

জরভ কেটে কান মলে দিয়ে বলল স্যার আপনি কুমারসাহেবের দোস্তু-পেসব 
লজ্জার কথা আম আপনাকে বলতে পারব না 

[কশ্তু পরে জানতে পেরেছিলাম নাভারকরের ড্রাগে আমন্ত হওয়ার হীতহাস। সে 
বত্তান্ত যেমন বাঁচত্র তেমান রে।মাণ্চকর। সোঁদন রাত্রে আনজনার সেই কটেজে 
পাশাপাশি শয়ে আরও অনেক কথাই হয়োছিল নাভারকরের সঙ্গে । ঠিক হল--মার 
দুইদন পরই রাববার। রাঁববারে এখানে জাঙ্কদের মাকেট-ফি মাকে? দেখে এবং 
নডঘ্ট ভিলেজটা দূর থেকে একবার দেখে আমরা আরাম্বলে চলে যাব-_ 


আরাম্বল বীচের এদকে সোঁদকে তলত করে অনেক খজেছিলাম আর কোথাও 
এডওয়াডের দেখা পায়ান। সেকি বোম্বাইতে ফিরে গেছে 
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এসে পড়ল রবিবার । সেই ভোর থেকেই আনজনায় বহুলোকের আনাগোনা 
শুরু হয়ে গেল। বোম্বাই থেকে গোয়া থেকেই নয়, নাগপর, রায়পুর থেকে, কেরালা 
থেকে, তামিলনাড় থেকে দলে দলে ব্যবসায়ধরা আসতে লাগল ॥ বাঁচ গমগম করতে 
লাগল। তাদের একটি উদ্দেশ্য--একটি লক্ষ্য--হাঁপর বাজার অথাং নামেমান্র দামে 
ক্র মাকেটের ফরেনগৃডস কিনতে হবে। 

আরবসাগরের একটানা উদ্দাম বাতাসের শা শা শহ্দকেও ছাপিয়ে ড্রাম বাজছে॥ 
বাজছে ক্ল্যারওনেট বাজছে মাউথঅরগ্যান। আর থেকে থেকেই সেই জোরাল 
একাতানকে ছি'ড়ে ছিড়ে ফালা ফালা করে দিয়ে হিংস্র শব্দে বেজে উঠছে বাউগল-- 
ভোঁ--ও- ভেঁ_ও--ও-- 

পন্টই আভাস পাওয়া যায় ক্রি মাকেটে বিকাকিন শুরু হওয়ার সঞ্কেতধান। 

আম নাভারকরকে নিয়ে দ্রুত প্রায় একরকম দৌড়েই সেই উতরোল আর উত্তাল 
বাজনার দরাগত আওয়াজকে অনহসরণ করে যেতে লাগলাম । 

পশ্চিমের আকাশে সূর্য হেলে পড়েছে। 

সাগরের জলে কেষে মূঠো মূঠো আবর ছাঁড়য়ে দিয়েছে। গোধীলর সেই 
কোমল বধনন আলোয় ধুধু 'দিগাঁবন্তর্ণ সেই বাল.চর কেমন মায়াময় আর অপর,প 
হয়ে উঠেছে । হঠাৎ আমার মনে হয়েছিল- মনে হয়োছিল? স্বপ্নের ভেতরে আম যেন 
1ফকে হলুদ আলোয় ভরা প্রান্তরের ওপর দিয়ে ছুটাছি। 

অনেক--বেশ খানিকটা পথ ছহ্টতে হল। 

যত কাছে যাচ্ছি ততই কনসার্টের আওয়াজ প্রবল হয়ে কানে আসছে । 

কী ব্যাপার-লোকজন কোথায় নাভারকর, বাজার কোথায়_কছুই তো- 

নাভারকর কোন কথা বলল না। ছ:টতে ছটতেই খুক থূক করে হেসে বলল। 
এসব হাঁপ সাহেবস্ত্রবোদের ব্যাপার স্যার--চলুন না_বলেই দুরে বহদ;রে বাঁচের 
একেবারে শেষপ্রান্তে যেখানে আতকাম্ন ঘাতকের মত উদ্ধত ভঙ্গীতে দাঁড়য়ে রয়েছে 
নধলাভ পাহাড়ের প্রাচীর, তার 'িনচে জড়াজাঁড করে আছে অনেকগুলো নারকেল- 
গ্রাছ। সেই'দকে হীঁঙ্গত করে বলল নাভারকর, ওই যে কোকোনাট গ্লোভ দেখছেন, 
ভার নিচে সাহেবরা হাট বাঁসয়েছে- 

পৌছে গেলাম দেই নারকেলবীথির কৃধ্ো। শ্রার চোখদুটোর দষ্ট বগ্ময়ে 
থমকে গেল। একী! আমার মনে হল আগ যেন লণ্ডন?ি 1নিউইয়ক্+ কিম্বা 
প্যারিসের রকমার অপরুপ সন্ভারে ভরা বাজারে এসে পড়োছি। ক নেই সেই 
মাকেটে ক্যামেরা, টেপরেকডরি, জিনস, সাট“স, বুটজহতো, রুকস্যাকস, শ্লিপংব্যাগ 
_-আরও নানারকমের বিলাসের সামগ্রী থরে থরে সাজানো রয়েছে। দোকানে 
দোকানে ভিড় উপছে পড়ছে । গোয়ানজ, গৃজরাঠি, মারাঠি, মাদ্রাজ, 'বিহারি, 
ভারতের প্রাতাট জাতির প্রাতাট রাজ্যের লোকের এক মনোরধ লমাবেশ। তারা 
দোকানে দোকানে হমাঁড় খেয়ে পড়ে পছন্দমত জানস বাছছে-_1কনছে। 

লা। দরদাম নেই। আর পাঁচটা বাজারের মত ক্রেতাশীবক্রেতায় দাঁড় টানাটানি 
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টা অফ ওয়ার নেই--দোকানদার বলাবাহুল্য জাঙ্ক। হেরোইন 'কি এল. এস. ডি. 
িদ্বা মাফিয়ার নেশায় বদ হয়ে বসে আছে। সে শুধ্‌ একবার একটা দাম বলছে-- 
হয়ত বলল--ান্ত্রশ টাকা 

1বশ টাকায় 'দিয়ে 'দিন সাহেব 

নিয়ে যাও- নেশায় বৃন্দ হয়ে থেকে খাঁরদ্বারের কে একবারও না তাকিয়ে 
জড়ানো গলায় বলে জাঙ্ক দোকান--এসব বোঝা আর কে ঝোলাই করে দেশে নিয়ে 
যাবে 

ক্রেতা উল্লাসত হয়ে দিনে নেয় তার মনের 'জনিসটি। তার লোভ বেড়ে যায়। 
হুমাঁড় খেয়ে পড়ে আরও অন্যান্য আকষণীয় পণ্যসন্তারের ওপরে । 

জলের দরে বাক হয় ক্যামেরা, বিক্রি হয় রূকস্যাক ক শ্লীপং ব্যাগ । তাই 
ফু মাকেটের দোকানে দোকানে খদ্দেরা একেবারে মাছির মত খুকখুক করে। 
আবধ্বাস্য কমদামে মহার্ঘ “ফরেনগৃডস”-এটাই সবচাইতে বড় আকর্ষণ-- 
'ফ্রুমাকেটের | 

বলা দরকার অন্যান্য ব্যবসায়ীর মত 'র্জনিস কনে এনে প্রাফটের মাঁজনে রেখে 
এখানে কোন 'জানস 'বাক্ক করে না ফ্রেকরা। প্রীতাট 'জানসই তাদের 'নজেদের 
ব্যবহারের ৷ এরা এই--আ্যা'ডিন্তরা প্রায় প্রত্যেকেই অত্যন্ত অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেমেয়ে । 
তাই একটার জায়গায় 'তিনাট ক চারটি জিনসের প্যাণ্ট, চারটের জায়গায় দশটা সাট? 
একজোড়া ব্‌টজ.তোর বদলে চারজোড়া নিয়ে আসে । টাকার জোর থাকলে যা হয়! 
অপধাপ্ত 'জীনস 'নয়ে আসে । আসতে পারে । কিম্তু- 

[বারে করতে বসে কেন? ব্যবসা করে দুটো পরসা করার ধান্দা তো নেশা- 


খোরদের থাকার কথা নয়। তবুও দোকান সাজিয়ে সেবসে। তাকে বসতেই হয়। 
কারণ-_ 


ড্রাগ! 

নেশা করার জন্য এক একবার 'ফক্সের জন্য প্রচুর পয়সার দরকার হয় । যতই টাকা 
গনয়ে আসুক। গাঁড়য়ে খেলে কলসশর জল কত্দন থাকে । একসময় ফৌত হয়ে 
যায়। একেবারে দেউলে হয়ে চোখে সরষের ফুল দেখে। সর্বনাশ হেরোইন ক 
মাফিয়া কনবে ক করে। তখন নিজেদের 'জিনিসপন্রই তাদের একমাত্র ভরসা । আর 
যেসব জাঞ্কদের তেমন জানিস নেই তারা হয় চুর, না হয় ভিক্ষে করে। যেমন করে 
ছোক-ড্রাগ যে তাদের চাই--ই-চাই। এই হল ফ্রি মাকেটের ছেলেঙ্গাছ্কদের 
হাল-_কিম্তু-_ 

মেয়েরা 2 

ছেলেদের একেবারে উল্টো । হয়ত নেশা তারাও করেছে। 'কিম্তু ডিগাঁনফায়েড কোন: 
জড়তা নেই। আচ্ছন্ন ঘোর ঘোর ভাব নেই। তারা কোমরে তোয়ালে পেশচয়ে কেউ 
তোর করছে টোস্ট, কেউ তোর করছে চা কেউ বা আত যত্বে নিপণ হাতে দক্ষ কার- 
গরের মতই বানাচ্ছে চপ কাটলেট! আর খদ্দের একেবারে উপচে পড়ছে তাদের, 
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দোকানে । ছল্লোড করে খাচ্ছে তারা । হহুকরে 'বারু করছে টোস্ট, চা, চপ, 
কাটলেট। তারা দিয়ে শেষ করতে পারছে না। থেকে থেকে জাখ্কি মেয়ে হেসে হেসে 
কোমর দুলিয়ে দীলয়ে চিৎকার করছে-প্রা-জ-_ওয়েউ--ওয়েট এ বাঁট-দেখছেন 
না_স্টোভের আচে আর এর চেয়ে তাড়াতাঁড় ক হবে- 

হোক--হোক না আস্তে আস্তেই হোক না আ্দরণ। বলেই আলত কবে তার 
[চিবঃক ধরে আদর করে বলে উঠছে কোন জাঞ্কি ছেলে__ 

এই জন ভাল হবে না বলছি, কপট রাগে ফু'্সে ওঠে মেয়েটি । কিন্তু চোখ- 
দুটোতে চাপা হাসর আলো জহলজহল করে-- 

ওহো ম্যাডাম তোমার 'মিন্টি হাতের ছোঁয়ায় যে চপ তোর হচ্ছে বলতে বলতে 
টলতে টলতে এগিয়ে আসে ছেলোট-_ 

তবেরে আবার অসভ্যতা হচ্ছে বলেই হঠাৎ এক লাফে মেয়োট তার বূকের ওপর 
ঝবাপয়ে পড়ে। 

ছেলেটির গলা দহহাতে জাঁড়য়ে ধরে তার বুকের ওপরে মাকড়সার মত ঝুলতে 
থাকে আর চক্যা--চক সশন্দ চুমুতে চুমুতে কেমন আচ্ছন্ন আর বিহ্বল করে দেয় 
ছেলোট- 

বাহবা রে বাহবা-__ও হোরে ফ্রিমাকেট জমে উঠেছে । আশেপাশের লোকজন 
উল্লাসত হয়ে ওঠে ॥ কেউ কেউ আবার বোঁশি স্ফ্ার্তর গোটে উচ্চাকত কণ্ঠে জয়ধ্খান 
দয়ে ওঠে-লং__লীভ-ফ্রি মাকেট- 

ওহোরে আমার একশ হল বলে দ:্হাতে বৃক চেপে ধরে কোন জাঙ্ক ডূক্করে 
ডুকরে কাঁদতে থাকে । কিসের যেন যন্ত্রণায় তার সারা শরখর কেমন দংমড়ে দুমড়ে 
ওঠে । 

এই শালা-_ন্যান্টি--ইম্পস-_এল. এস: 'ডি.-র বাঁড় গেলার সময় মনে ছিল না।-- 

আর এক ফেক শাসায়। তাকে বেধড়ক িকলচড় ঘাষ মেরে মেরে বালতে শুইয়ে 
ফেলে তার বুকে পিঠের ওপরে চেপে বসে হঠাৎ সেও ছেলেমানষের মত অঝোর কান্নার 
ভেঙে পড়ে । দুই মাতাল_ দুটো নেশাচহল মানূষ দুজনকে জাঁড়য়ে ধরে কেদে 
কেদে ফ্রিমাকেটের আনন্দ-সন্ধ্যার দানা বাতাসকে ভারাক্লান্ত করে তোলে । 

ড্রাগ! 

সর্বনাশা অঘটন ঘটনপাটয়সণ মহাশান্তময়ী ড্রাগই পারিচালিত করে ফ্রি মাকেট। 
এখানে বাইরে থেকে আসা উটকো খদ্দেররা ছাড়া কেউই ড্রাগের প্রভাব থেকে মৃস্ত্ 
নয়। দোকানি আফিং খেয়ে বসে পসরা 'নিয়ে ঝিমোয় ৷ জাঁথ্ক খদ্দের ঢুলতে ঢুলতে 
আসে। অকারণ 'জানসপন্ত নাড়াচাড়া করে ডবল দাম 'দয়ে কনে ফেলে কেউ বা 
এলোপাথা'ড়ি গালাগাল 'দিতে শ:রহ করে দেয় দোকানদার । 

কোন কারণ নেই, হেতু নেই এসব মারামার গালাগাল 'কিদ্বা হাসর হল্লোড়ের । 
কারণ একট্াই-- 

ড্রাগ! 
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[কিন্তু হয়ত আপনার মনে প্রশ্ন জাগছে । হয়ত নয়। নিশ্চয়ই আপনার মনে 
হবে ক্যামেরা, টেপরেকডাঁর, সার্টপ্যাপ্ট অঢেল বাক হচ্ছে । আর মাকেট ভার্ত 
আযাডিন্ত যেখানে সেখানে সেই অম.ল্য বস্তুটি ড্রাগ শক্ত ক হয় না? 

কৌতুহলি হয়ে এদক ওঁদক তাকাতেই আমার চোখদুটোর দ:ছ্টি একবার চমকে 
উঠেই "স্থির হয়ে গেল। বাতাসে মারিজ:য়ানার* উগ্র ঝাঁঝাঁল ঈষৎ কটু গম্ধকে অনসরণ 
করেই আম আর নাভারকর এঞাঁচ্ছিলাম। হঠাৎ নাভারকর আমার পাঞ্জাবী ধরে 
একটু টেনে আমাকে থামতে হীঙ্গত করল ৷ চোখের ইসারা করে এক মেমসাহেবকে লক্ষ্য 
করতে বলল। মেয়েটি দ্রুতহাতে কেক 'কম্বা পুঁডং তোর করছে । আর থেকে 
থেকেই কাটের ভেতরে চোরাপকেট থেকে একটা চ্যাপটা শাশি বের করে সাদা 
পাউডারের মত 'কি যেন মেশাচ্ছে-_ 

জয় পাউডার স্যার, চাপা গলায় হিস 'হিস করে বলল নাভারকর, মেমপাহেবের 
শাশতে জয় পাউডার-_ 

জয় পাউডার ফি? 

ও গড়! তাও জানেন না ড্রাগ আর আাডিক্ নয়ে এত নাড়াচাড়া করছেন--তার 
কথা আর শেষ হল না। তার আগেই আমি সেই আশ্চর্য দশটা দেখে একেবারে 
থ হয়ে গিয়োছলাম। একজ্াঞ্ক একটা প্রমাণ সাইজের স্টোভের ওপরে বেশ বড় 
একটা তাওয়া চাপয়ে 'দিয়ে ডিম পাউরুটি 'দিয়ে স্যাবস তৈরি করছে । আর ঝোলা 
ঝাপ্পা একটা কোটের পকেট থেকে শুকনো শুকনো সবজেটে রঙের পাতার গশুড়ো 
বের করে হাতের ত।ল.তে ঢেলে বেশ করে ডলে ডলে স্যাকসে মাশয়ে 'দিচ্ছে। 

কৈ আমাকে দিন আই কেম ফাস্ট-আই কেম ফাস্ট জাঙ্করা হাতে শালপাতার 
ঠোঙ্গা নিয়ে বসে কে আগে খাবে সেই স্নাকস* তাই 'নয়ে হুড়োহুড়ি করছে। 
1কদ্তু সেই জাক্ক দোকাঁনর কোনাঁদকে ভক্ষেপ নেই । আঁস্থুর হয়ে পাগলের মত ছটফট 
করছে যে তারই খঙ্দেররা তাদের গদকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। তার ধারাল টানা টানা 
চোখদুটোর খরদণ্ট উতপ্ত তাওয়ার ওপরে গরম তেলে ভাজা স্ন্যাকসের দিকে । আত্ম- 
মঞ্ন শিঙ্পনর মণ্তই যেন রচনা করে চলেছে আহার্যসন্তার ! 

৩--টু লেট--লেট--এত স্লো হলে হয়? 

মোর দ্যান ফার্ট ঠমানটস আম ওয়োটং- 

আর ইউ 'ডিফ আযাপ্ড ডাদ্ব--ইউ কাণ্ট 'লিসন হোয়াট আর উই সৌয়ং__ 

হঠাৎ থেমে গেল স্ন্যাকসের প্রপ্যারেশন জহলন্ত স্টোভ থেকে তাওয়াটাকে 
আছড়ে ফেলে 'দিয়ে উঠে দাঁড়াল সেই জান্কি। আগুন ঝরা দুটো চোখে কটমট করে 
একবার তাকয়েই সে দোকান ফেলে 'দিয়ে চলে গেল ।॥ যেতে যেতে দূর থেকে বলল-_ 
ইউ ব্লাড ই*পস-ন্যাষ্টি আনূরহীল--তোমরা যে কয়টা স্ন্যাকস পাবে নিয়ে,শান্ত 
হও--দাম দিতে হবে না 

জাধন্বরা একেবারে বেকুফ ! 

৯ মারিভুয়ান_গজা, ম্যাকদ-_ তাড়াতাড়ি কর! যায় অল্প আহার বাঁ জনখাবার। 
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কারো ম:খে একটা কথা নেই। এই জাঞ্চসাহের যে এমন কাণ্ড করে বসবে তা তারা 
কঞ্পনাও করতে পারোন॥ কিনতু ডিম পাউর:টর ওপরে নেপাল থেকে নিয়ে আসা 
দামী মোঁকিকান ব্রাউটনের কো দিয়ে তৈরি গ্ন্যাকস কি কখনো ছাড়া যায়। আধ- 
বড়ো হ্যাগার্ড পাগলা জাচ্কটা রাগ করে চলে গেল- গেল যা ব্যাটা জাহাল্নমে যা। 
গোল্লায় যা। তারা শকুনের মত ঝাঁপয়ে পড়ল স্টোভের আশেপাশে বালব ওপরে 
ছড়ানো স্ন্যাকসের ওপরে । 

আমি কিন্তু ছুটলাম সেই সাহেবের পছং পহ:॥ নাভারকরও অবাক হয়ে আমার 
সঙ্গে যেতে যেতে বলঙ্ল, স্যার যাচ্ছেন কোথায়--জাঙ্করা নেশার ঘোরে কত কান্ড-- 

না-_না নাভারকর সাহেবকে যেন কোথায় দেখোছ- আমার চেনা--আর কিছ 
বলতে পারলাম না। বলা সম্ভব হলনা । আমাকে ক্রি মাকেটের জমাট ভিড় দু'হাতে 
ঠৈলে ঠেলে পেরোতে হচ্ছে । গায়ে ছিলেঢালা ঝোলাঝাপ্পা কোট । একটা বোতামেরও 
বালাই নেই_ সেই চার-চারাট শতান্দী আগে গোয়ার প্রথম পতুণগজ গভণর 
আফোনোসো দ্য অলবুকের:খর প্রতিষ্ঠিত সেই গজরি বারান্দায়'*'না ক উর্র্ধ- 
*বাসে রাতের ঘন অন্ধকারকে উগ্ সাদা সার্চ লাইটের আলোয় ফালা ফালা করে 'দিয়ে 
ছুটে চলা বোম্বাই মেল ট্রেন'"'মাঝরাতে জলগাঁও স্টেশন""'না-কছুতেই মনে করতে 
পারাছ না। এক একবার মনের অন্ধকারে এক একটা দশ্য এক একবার র্‌পাল? মাছের 
মত 1ঝাঁলক দিয়ে উঠেই আবার ডুবে যাচ্ছে। 

ওই বদ্ধ পাগল জা্কটা আপনার চেনা স্যার? ওটা নেশা খোর-” 

চুপ কর নাভারকর, যাকে জান না তার সম্বন্ধে অমন করে বল না। সাহেব 
পাগল নয়। 

ও'দকে ব্যাণ্ডের বাজনা বেজেই চলেছে। 

তালে তাল 'মালয়ে বাজছে ফ্ুট। বাজছে ক্ল্যারিওনেট। জাঙ্করা জোড়ায় 
জোড়ায় ধেই ধেই করে নেচে চলেছে । না-না বলড্যান্স নয়। কোন ড্যাম্সই 
নয়--শহধুই মনের 'বকারে পাগলের মত নাচার জন্যই নাচা! সে নাচের কোন মাথা 
মৃপ্ছ নেই। বাজনাও তথৈবচ। একেবারে এলোমেলো হিংস্র শব্দের ঝঙ্কার । শুধু 
কানে তালা ধরানো শব্দ আর গর্জনের জগঝন্পের ভেতর জাঙ্কদের অট্ুহাসি তাদের 
বুকফাটা কান্নার হাহাকার সব মিলিয়ে যেন অনাজনা বচে মহাপ্রলয় নেমে এসেছে । 

জানেন স্যার, নাভারকর বলল এই নাচগ্লান চলবে হোলনাইট কাল বেলা দশটায় 
শেষ হবে। 

আমি তার কথা যেন শুনতে পেলাম না। আমার বুকের ভেতরটা ধক করে 
উঠল--সেই নাচগ্বানের আসরের একপাশে একটা বাঁলয়াঁড়র গঢাঁবর ওপরে চুপ রে 
বসে আছে সেই দসাহেব-সেই জাঙ্ক। বসে আছে একটা ধ্যানস্থ মু্তির মত সেই 
উন্মত্ত গ্রান বাজনার কলরোলের দিকে পিঠ 'দিয়ে উজ্টোম:খো তার চোখদুটোতে 
স্বপ্লাচ্ছয মেদুর দান্ট। 

আম আস্তে আস্তে গগয়ে গেলাম । তার সামনে গিয়ে নভু নিভু আলোয় পদাথ 
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পড়ার মত করে চোখদহটোকে প্রথর করে তার দিকে তাকাতেই সে বিরন্ত হল। ঘ্যাস 
ঘেসে গলায় বলল, হোয়াট তু ইউ ওয়াণ্ট হিয়ার-_হোয়াই হ্যাভ ইউ কাম 'ছিয়ার-- 

তার কোন কথাই আমার কানে এল না। তার দ় সংবঙ্ধ দুটো চোয়াল, প্রশান্ত 
কপাল, খড়েগর মত নাকে জোরাল একটা ব্যন্তত্ব্রে আভাস আর তার ধারাল দুটো 
উজ্জ্বল চোথে অচ্থির উন্মাদনা আর উদ-ভ্রান্তের দণ্ট ঠাহর করা মান্ই আমার স্ম-তির 
ভেতরে সেই মাঝরাতের জলগাঁও স্টেশন-সেই গোয়ার পতুণগজ গাজার শান্ত 
সমাহিত আর গভ্ভগর পারবেশে দেখা মান:ষটা যেন স্পন্ট মৃত ধরে জেগে উঠল। 

আপান প্রফেসার ম্যাসমো_না? 

কোন কথা বলল না সে। তার জিজ্ঞাস চোখে 'বিরন্ত ফুটে উঠল । বুঝতে 
পারলাম সে আমাকে চিনতে চেষ্টা করছে-পারছে না। অস্বাস্ত হচ্ছে। বললাম--- 
আপনার সঙ্গে গোয়ার চারটে দেখা 

৩--হ'যা-__হশ্যা-আপান এখানে ? 

আনজ_না বাঁচ দেখতে এসেছি_ 

তার মানে ন্যাংটো সাহছেবমেম দেখতে এসেছেন- একটা পাগলা গারদ দেখতে 
এসেছেন, খেশকয়ে উঠল ম্যাঁসমো। মাথা নিচু করে থেমে থেমে বলল, কস্তু 
আপনার তো যথেষ্ঠ বয়স হয়েছে । | 

আপানি অত্যন্ত উত্তোজত হয়ে আছেন প্রফেসার ম্যাঁসমো-একটু থেমে সংকুচিত 
হয়ে বললাম, আমি এসোছ বলে আপনি 'বিরন্ত হচ্ছেন নাতো? 

আরে- না__না_ নট আ্যাট অল--হেসে হেলে আমার দুভবিনাকে উাড়য়ে দিল 
সে। জাঙ্কদের নাচের আসরের দিকে জবলন্ত দণঘ্ট নিক্ষেপ করে বলল, কেন উত্তোজত 
হব না বলতে পারেন-_-ঃ আরে তোদেরই তীপ্তর জন্য আম নেপাল থেকে কেনা 
একনম্বর আযাঞ্জেল ডাণ্টের কোং 'দয়ে গ্ন্যাকস তোর করাহি কষ্ট করে আর--তোরা 
[কনা কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করাছস- চুপ করে গেল। রাগে ফু'সতে লাগল। আর 
একটা কথাও বলল না। 

জল্লগাঁও স্টেশনে বামাল গ্রেপ্তার হয়েছিল । এই ম্যাসমোরই জুতোর স্থকতাঁলর 
1নচে ২০০ গ্রাম আর রকস্যাকের ভেতরে ৮০০ গ্রাম হ্যাসিস পেয়েছিল পলিশ । 
প্লশীতমত পাকা স্মাগলার- ড্রাগ স্মাগলার বলেই তো মনে হয়। এাঁদকে পাঁড় আযডির। 
বোম্বাই থেকে 'গ্টমারে গোয়া আসার সময় পানাজমের জোঁটতে বোট এসে ভিড়বার 
সময় ই্জনে আগুন ধরে গেছে বলে সাগরের জলে ঝাঁপয়ে পড়োছিল। এল এসাডর 
ঝেোঁকে এই কাণ্ড করোছল সে। ওঁদকে আবার কলেজে গড়ায় । আশ্চর্য! আরও 
আশ্চর্যের ব্যাপার অতগুলো ছ্যাসের কো'টিং দেওয়া ডিম পাঁউরটর চ্ন্যাকস বণচের 
বাঠলতে হাঁড়য়ে 'ছাটয়ে দিয়ে চলে এল 'দাঁব্য ! এই মানুষ লাভের জন্য দুটো পয়সার 
জন্য স্মাগল করে ক ব্যবসা করে বলে মনে তো হয় না-- 

1ক ভাবছেন ? 

আপনার কথাই ভাবাছ-- 
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ভাবুন, ভেবে কোন কুলকিনারা পাবেন না; হাসতে লাগল ম্যাঁসমো । কেমন 
বিষন্ন হাপি। তার ব্‌কের ভেতরে যেন কোন দুঃখের যষ্ত্রণা তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। 

ভাবছেন কলেজে মাস্টারি করি! কিন্তু দ্রাগ খাই-স্মাগল কার--এসব আযাণ্টি 
সোস্যাল আ্যান্তীভটি বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যেয়ে আমার সামনে এসে দারুণ 
উত্তেজিত হয়ে তর্জনী নাচিয়ে নাচিয়ে বলল--বলতে পারেন_ সোসাইটিতে__ 
হিপোক্রীস অথাৎ ভগ্ডাম ছাড়া মহত, সততা, উদারতা বলে কোন 'িছ-র আস্তত্ব 
আছে ? 

আপানি শিক্ষিত বাদ্ধজীব প্রফেসার ম্যাঁপমো। কোন গুরুতর কারণে হয়ত 
আঘাত পেয়েছেন- আমি আস্তে আস্তে খুব সম্তপণে বললাম, আপনার মন জূড়ে 
আছে কোন ফাস্ট্রেশান- 

ফাস্ট্েশান আর (িপ্রেশানের দোষ কি বলংন, একটা কাঠ দিয়ে বালিতে খেশচা 
মারতে মারতে আস্তে আস্তে বলল মানহষের ম.ল্যবোধই তো নষ্টে হয়ে ?গয়েছে আর 
সমাজে সং, জস্থ জীবন বোধ ক করে থাকবে ? 


ম্যাসিমোর বাবা--ইতা'লির 'বখ্যাত বনোদি শহর পসার ক্যাথেদ্রাল গণজরি প্রধান 
ধর্মযাজক । মা অত্যন্ত আরিস্টোক্র্যাট সোসাইটি লোড । মুখে পাউডার পমেড 
মেখে সেজেগুজে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার না কিসের কাজ করে-_ ভাল বুঝতে 
পারত না ম্যাসমো। শুধ দেখত মা কখনো রিলাজয়ন কখনো ফিলসাফ নিয়ে 
বড়বড় ঝুল আওড়াচ্ছেন। ছোটবেলায় সে বুঝতে পারত না, বড় হয়ে জেনোছল 
যেসব তত্বকথা বলতেন তার অধিকাংশই ভুল । তার মার আর একটা বাই ছিল 
িহেভীয়ারজম ম্যানারস। মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহার কেমন হওয়া উচিত 
কেমন সোহার্র্পুর্ণ বশ্ধংত্ব গড়ে তোলা যার--এসব নিয়ে মাথা কাটাকাটি করতেন। 
প্রায়ই আক্ষেপ করে বলতেন মানুষ ত মানুষকে সহ্যই করতে পারে না। সে হিংস্ুক। 
সে পরশ্রীকাতর--সোসাইটির মঙ্গল হবে ক করে? মা-কে দেখে দেখে তাঁর কথাবাঁতা 
শুনে ম্যাসিমোর মনে পড়ে যেত সেই অলভাস হাকপালর বিখ্যাত উপন্যাস “টাইম 
মান্ট হ্যাভ এ স্টপের' নায়কের কথা-সে সারা পাথবীর দঃখ দুদশার প্রাতকারের 
কথা চিন্তা করে করে দেওয়ালে মাথা ঠংকত। শ:ধু তাই নয়, 1হংম্র আঁতকায় দৈত্যের 
মত যে সমস্যা আর উদ্বেগ ধশ্ঘ্রণা কণ্ট মানুষের টু"ট চেপে ধরে তাকে তিলে তিলে 
[পষে মারার চে্টা করছে সেই দৈত্যটাকে--সেই জায়েন্ট আগানি অফ লাইফকে মাথায় 
লে নিয়ে তাকে শান্ত করে মানুষের সমাজে শান্ত ফিরিয়ে নিয়ে আসার স্বপ্ন দেখত। 
বাবার কথাও বলা দরকার ॥ তা না হলে ম্যাঁসমোর জীবনের ট্র্যাজোডটার কোন 
কারণ, কোন ব্যথা আপনারা থণজে পাবেন না। ভাবতে পারেন ম্যাসিমো স্বন- 
1বলাসী সে রোমা্টিক। সে বোহেমিয়ান আরো অনেক কিছু। কিন্ত; এসব 
[বশেষণের কোনটাই ম্যাপিমোর খাটে না। সে ছিল অত্যন্ত প্র্যাকটিক্যাল। 
1রয়োজস্টক বাস্তববাদী । পড়াশুনায় ছিল যাকে বলে 'ত্রালয়া্ট । প্রত্যেক ক্লাসে ফাস্ট 
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হয়ে উঠত । লেখাপড়া শেষ করে কোন একটা ভদ্র এবং মাজত রুচির চাকার জ.টিয়ে 
নয়ে সুখী উজ্জল মসুণ জীবনের স্বপ্ন দেখত । আর সেই ত্বপ্নটাকে প্রায় সত্যে 
রূপাঁয়ত করেও ফেলেছিল সে। নাঁবড় ও অখণ্ড মনযোগে লেখাপড়া করোছিল। 
ধাপে ধাপে পরীক্ষায় পাশ করে কলেজের মাস্টার জহটিয়েও ফেলেছিল । 1কিম্তু-_ 

একেবারে ঘাটে এসে নৌকা ডুবে গেল। সেভেসে গেল-কারণ-__বাবা। তিনি 
ছিলেন কটুর প্রোটেস্টাণ্ট । দিনরাত বাইবেল পকেটে য়ে ঘুরছেন । চোখ বুজে 
বিড় বিড় করে প্রার্থনা করছেন । আর প্রায়ই আক্ষেপ করে বলতেন--আরে 
প্রোটেস্টাণ্টই হও আর রোমান ক্যাথালকই হও- অন্তর শম্ধ না হলে সব ব.থা ।*** 
কোন ধর্মই আপনাকে রক্ষা করতে পারবে না।"*" 

শহরের বাঁপম্দারা তাঁকে ধাঁমকি এক সাত্বক প্রকাতির লোক বলেই জানে । আর 
1তানও প্রায় ঈশ্বরের মাহমায় বিরাজ করেন । কম্তু যেই গভগর হয়ে রাত নামত তখন 
তাঁর চেহারা এবং আচার আচরণ বদলে যেত। গ্রাউন্ড ফ্লোরে তার ছোট ড্রইং রুমটার় 
ভেতর থেকে খল দিয়ে দিতেন । “কি করতেন 'তীন--সেসব 'দিকে ম্যাটসমো জুক্ষেপ 
করত না। সে ওপরের ঘরে তার পড়াশুনা 'নয়ে ডুবে থাকত । আর বাবা মা কারো 
ব্যাপারেই তার ইস্টারফেয়ার করার সময় ছিল না। রুচিও ছিল না। কদ্তু নাক 
গলাতেই হল বাবার রহস্যজনক কার্যকলাপে । আর বেধে গেল তৃমূল সংঘাত। 

তার নজরে পড়ত প্রায়ই মাঝরাতে একটা কালো রঙের প্রাইভেটকার এসে দাঁড়াত 
তাদের বাড়র সামনে । িঃশমন্দ পায়ে তিনচারজন লোক গাঁড় থেকে নেমে আপওত। 
তাদের প্রত্যেকের হাতে থাকত আটাচিকেস। 

তাদের গাঁড়র হীঞ্জনের আওয়াজ পাওয়া মান্ন বাবার ঘরের দরজা থুলে যেত। 
বেশ কিছংক্ষণ তারা বাবার কাছে থেকে তারা আবার যেমন এসোছিল তেমনি চা'রাদিকে 
ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে পা টিপে টিপে হেটে গাঁড়তে উঠে চলে যেত। তারা চলে গেলে 
বাবা আবার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিতেন। 

1ক ব্যাপার--কারা আসে 'নাশ রাতে? ক থাকে আযটাচিকেসে ম্যাসিমোর 
মনের ভেতরটা ছটফট করে। একাঁদন যেই লোকগুলো এল অমান সে পা টিপে টিপে 
নেমে এল । আর জানালায় উশক দিল ॥ কিস্তু-- 

ম্যাঁসমোর বোধহয় না এলেই ভাল হত। তাহলে হয়ত তার সখা মস:ণ জীবনটা 
এমন করে ছিড়ে খুড়ে তচনচ হয়ে যেত না। কিন্ত; এখন থাক সে কথা । 

ফাদার চায় না কি পারাশিয়ান বা ইণ্ডিয়ায় নয়-- 

তাহলে-__ 

একেবারে আশ্ডিজের খাট এরথাকাঁসলন কোকো প্ল্যাণ্ট-- 

বল ক হে।"**ম্যাঁসমোর বাবা খুশিতে গরগর করে উঠল। 

চমকে উঠল ম্যাঁসমো ! 

সাউথ আমেোরকার আশ্দিজ পর্বতমালার ঢাল্‌তে যে ছোট ছোট এক. ধরনের গাছ 
হয় সেই এরিথকসিলন কোকো প্ল্যান্ট! তার তো বোটানি কম্বিনেশান ছিল। 
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সে পড়েছে এই গাছ থেকেই তো কোকেন হয়-_ 

তারা আ্যাটাচি থেকে এক একটা বড় বড় প্যাকেট বের করে টোবলে রাখতে লাগল। 

সর্বনাশ! বাবা কি তাহলে কোকেনের চোরাকারবার করছেন ? 

তোমরা তো জান না দাঁক্ষণ আমেরিকার আ'দবাপী লুকাস এবং আজটেকদের 
তাদের ধমশ্ন যে ক্রিয়া অনুষ্ঠানের প্রধান উপকরণ 'ছিল--কোকেন বাবা টেবিলে টোকা 
দিতে দিতে মুরুদ্বির মত বললেন। আম আমার ভভ্তদের ভেতরে কোকেন ইন্ট্রাডউস 
করব-- 

আচ্ছা ফাদার- হোয়াই কোকেন। হ্যাঁসিস 1 হেভেনাল সানসাইন ও তো 
রালাজয়ান রাইটসে বাবহার হতে পারে স্মাগমারদের একজন বলল। 

আরে শোন তাহলে দ্রাগের সঙ্গে 'রালাঁজয়নের ক্লোজ 'রিলেশান হয়েছে খুসস্টের 
জন্মের পাঁচ হাজার বছর আগে থেকে ফাদার চোখ বুজে যেন ধ্যানস্থ হয়ে কথা বলে 
চলেছেন মানুষ তার প্রথম ড্রাগ তৈরি করোছল গাছগাছড়ার লতাপতা থেকে ওয়াইন, 
থামলেন তিনি আবার বলেন এই ওয়াইনই ই'শ্ডিয়ানরা তাদের মাদার গডেসের পুজোয় 
ব্যবহার করে কারন হাসবে নেট ড্রাগ হল__কোকেন- 

[নঃশম্দ পায়ে যেমন এসোছল তেমণন ম্যাঁসমো 'নজের ঘরে চলে গেল । 

তার মাথার ভেতরে আগুন জবলতে লাগল ॥ বাবা কোকেন স্মাগল করছেন । 

1কন্তু কেন? 

বাবার তো কোন অভাব নেই । নিজের দহ-দুটো বাড়ি আছে- দুটো ফিজ--এবং 
1তনজনের তিনাট দামণ বুইক গাঁড়। উপরত্ত চার্চের বড় ফাদার বলেও ভন্তদের দান 
ধ্যানথেকে আরও নানাবিধ রোজগার আছে । তবুও এই নোধ্রা জঘন্য--আর 
ভাবতে পারল না। মাথার ভেতরটা টলতে লাগল। তার বাবা চোরাকারবারি । 
গ্মাগলার! তারপরের ঘটনা খুব সংক্ষিপ্ত 

একদিন সকালে চায়ের টোবলে কোন ভাামকা না করে বাবাকে চাজ: করল 
ম্যাঁসমো আপান এসব ক করছেন? 

1ক ক বলছিস তুই-_কসের কী-- 

আপাঁন কোকেন স্মাগল করছেন। 'বািয়ং এ বিশপ-_বা। 

মৃথ সামলে কথা বলব_ রাগে থরথর করে কাঁপতে লাগলেন । তারপরে দাঁতে 
দাঁত ঘসে বললেন আর যাঁদ করেও থা'কি- তোমারই ভবিষ্যতের সুখ স্বাচ্ছন্দযে-- 

তার জন্য স্মাগলং? আপান এসব নোংরা কারবার বম্ধ না করলে আমি বাড়তে 
থাকব না-- 

মা একটা কথা বললেন না। হয়ত মা জানেনই না। বাবা কয়েক মহত" অবাক 
হয়ে তাকিয়ে কটু গলায় তোমার যা খনীশ করতে পার বলে জ-তো মসমাসিয়ে চলে 
গেলেন। যেতে যেতে বকের পালকের মত সাদা ধবধবে আলখাল্লার ওপরে ঝুলানো 
চকচকে ক্রশটাকে একটু টেনেটুনে ঠিক করে নিলেন । 

তার স্ুথ স্বাচ্ছদ্দ্যের জন্য বাবা এত নচে নেমে যাচ্ছেন! মাকে বলল, মা আম 
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চলে যাচ্ছি--বাবার সঙ্গে আমি থাকতে পারব না-- ইম্পাসবল ! বলেই হনহন করে 
চলে যাচ্ছিল__ 

ওরে টাকা পয়সা ছুই তো নাল না।--হে*কে বললেন মা। 

থমকে দাঁড়য়ে পড়ল ম্যাঁসমো সাঁত্যই তো টাকা ছাড়া পৃথবীর কোথাও এক 
পা চলতে পারবে না। 

হঠাৎ একটা কাণ্ড করে বসলেন বাবা । ঝড়ের মত ছটে এসে ঘসঘস করে একটা 
চেক লিখে দিয়ে বললেন- আমার মুখের ওপরে আমার বাড়তে কেউ কথা বলে আগ 
কল্পনাও করতে পারি না-_একটু থেমে আবার বেশ শান্ত সংযত কণ্ঠে বললেন । এই 


নাও। তোমার প্রাপ্য সম্পাত্তর অংশটা বোধহয় কভার করে যাবে তুম আর না 
ফিরে এলে আমি খাঁশ হব- 


এ তুমি কী বলছ! মা মদ অস্ফুটঘ্বরে বললেন। 
দেখ-আমি যা করাছ প্রভু যশুর নামে শপথ করে করাছ-তোমাদের 
ভাবষ্যতের নিরাপত্তা সুথ স্বাচ্ছন্দ্যে জন্য করাঁছ- একটু থেমে বললেন তোমার ছেলের 


ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে বলে মনে হয় না। সে হিদেন-প্যাগান--কোন হিদেনের 
স্থান আমার বাড়তে হবে না। 


আমার মনে পড়ে গেল দীনেশ বলেছিল সেই ভারত--নেপাল সশঈমান্তে ভৈরোতে 
কোকেন খেয়ে দুই জাঙ্ক রব ও পলের মারামার থেকে খুনোখুনির কথা-_-বলোছিল 
কোকেনের সর্বনাশা প্রভাবের কথা । পাঠকদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে তখন কোকেনের 
জগ্মবৃত্তান্ত ও হীতহাস বলা হয়েছিল। 

রাত বেড়ে চলল । 

সেই বালিয়াড়র ওপর বসেই রইল ম্যাঁসমো বাজপড়া ঠুটো তালগাছের মত। 
ব্রয়োদশখর চাঁদের তামাটে জ্যোতস্নার আলো এসে পড়ল তার মুখের একপাশে-- 


সেখানে ঠেলে ওঠা গালের হাড়ের ওপরে অশ্রুর বিন্দু চিকচিক করছে । আর একপাশে 
অন্ধকার শুন্যতা । 


তারপর ? 

তারপর আর ক কক্ষচ্যত উত্তকার মত যোঁদকে দুচোখ যায় ছুটে চললাম । 
পাগলের মত ঝাপসা গলায় বলল ম্যাসিমো ড্রাগ থেতে শুর করলাম আর অপযণপ্ত 
দ্রোগ 'িনে জাঙ্কদের 'বালয়ে দিতে লাগলাম-_ 

সেকী!--কেন বলুনতো? 

যাতে আয'ডিন্তরা তাড়াতাড় ধবংসের 'দিকে এগয়ে যেতে পারে । যাক মর্‌ক__ 
জাহান্নমে যাক-_ 

আপন শক পেয়েছেন বলে ক 'িভেঞ্জটা-_- 

না-__না তা নয় সুষ্ছথ স্বাভাবিক সামাজিক জীবন কোথাও আছে নাক? ধক করে 
জলে উঠল তার চোখদহটো॥ উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াল ম্যাসিমো । 
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জানেন আসল ব্যাপারটা হয়েছে ক বাবার সর্বনাশ । পরিণাতর ভেতরে আম 
আধ.নিক কালের মানুষের ট্যাজেডির প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়েছি, গতে)কাঁটি কথা কেটে 
কেটে যেন স্তগন্খর আর পাব মন্মোচ্চারণের মত করে' বলেছিল সম্পদ আর স্থাচ্ছন্দের 
প্রতি লোভ এমন আঁতকায় দৈত্যের মত হয়ে উঠেছে । যে মান-ষের ট*ট চিপে ধরেছে 
একটু থেমে তার বুক উজাড় করা দনরঘঘ*বাসের সঙ্গে মিশিয়ে আবার ব্জাছল তার মহত্ব, 
তার উদারতা, তার সমস্ত মানাঁবক অনভহত 'নিব11সত হয়ে গিয়েছে থেমে গেল 
মাাাসমো। আবার যেন নিজের মনকেই শ.নিয়ে শুনিয়ে অস্ফুটতররে বলল ধম“ বা 
ঈশ্বর আর মানুষকে ধারণ করতে পারছে না। তার পায়ের নিচ কোন ঠ1ই নেই 
এই বথ|গুলো বলতে বলতেই সে হঠাৎ আহছায়া অন্ধকারে বাঁলয়াড়র !পছনে 
অদহশ্য ছয়ে গেল । 

আরব সাগরের শাঁ শা বাতাস ধুধহ বালুচরে করুণ হাহাকারের মত বেজে 
যেতে লাগল । 


আম মহখযযতখ্য: মানুষ স্যার নাভারকর বলল, একটা জিনিস আম 'বিছতেই বুঝতে 
পারছি না «ই ম্যাঠসিমোসাহেব এ্ডওয়াড_ কলেজে মাস্টার করে কিন্তু ড্রাগ খায়-_ 

আনজ.না বীচের সেই নারকেলপাতার ঘরে বসে বথা হচ্ছিল। বললাম-- 
ওরা খুব দ:ঃথা মানূষ নাভারকর--দহখকে হযণ্ণোকে ভূল থাকার ভন্য ড্রা- 
আমার কথা আর শেষ হল না-_ 

ধপ-ধপ_ ধপ-ঝাঁপের দরজায় ধাক্কার শন্দ। 

নাভারকর তোমার বাড়তে চোরাই আফং পাওয়া গেছে আরাম্বল থেকে তার 
এক প্রাতবেশণ ভঞ্নদ্রুতো মত এসে খবর দিল-- 

আমাকে এখন যেতে হবে স্যার ভয়ে উত্তেজনায় কাপতে কাঁপতে বঙ্লল নাভারকর 
[নিশ্চয়ই কোন শালা শন্রতা করে আমার বাড়তে স্মাগলড ড্রাগ রেখেছে--যেতে যেতে 
দর থেকে বল নিশ্চয়ই শালা সেই 'সিলোনিজ প্রেমদাসের কাজ 

যার সঙ্গে দিনের পর দিন কাটাচ্ছি সেই নাভারকর নিজেই ড্রাগ স্মাগলার নয় তো ! 
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আনজ়্্া বচের নাঁডস্ট কলোনি বা উলঙ্গ 
বারে। উপাঁনবেশে নেশাগ্রস্ত বৃূবক-যৃবতণীরা বেশবাস সব 
ঃ খুলে আদম হয়ে বাস করে কেন-_কেন নাভারকর 
আ]াড্দের সং্ছ জীবনে ফারয়ে আনতে গিয়ে 

ঞেলে যায়__ 


কলকাতা । 


অনেকদিন কলকাতা ছেড়ে এসোছ । মনে পড়ল বেহালার সেই সবিখ্যাত সমাজ- 
সেবা প্রাতজ্ঞানের পারচালকের কথা,যান আমাকে ড্রাগের ওপরে বই লিখতে অনুরোধ 
করোছলেন । মনে পড়ে গেল তাঁর সেই সানবন্ধ অনুরোধের কথাগলো-তন্ন তন্ন 
করে বিশ্লেষণ করবেন, কেন-কেন ড্রাগ খায়, আর আাডিষ্ট হয়ে গিয়ে অবক্ষয়ের 
অন্ধকারে তলিয়ে যায় । শুধুই ক ফ্রাস্ট্রেখান- হতাশা 2 

বেশ ফ্লাস্ট্রেশানই যদি হয়, তাহলে পোস্টমটেম করে দেখবেন কিসের হতাশাস্ 
1কসের ফ্লাস্ট্রেখান তাদের চাবুক মেরে নিয়ে আসে ধাকা দিয়ে ফেলে দেয় অন্ধকার 
খাদে! মোটের ওপর আযাডই হওয়ার কাবণ যেমন, তেমান ফ্লাস্ট্েণানেরও 'ডিটেল 
আযানালাসস প্রাতটি ফ্যাসেঙের (পধয়ি ) বিপ্তারত বিবরণ আমার চাই*** 

কাজটা কঠিন। 

অত্যন্ত দুরূহ । কেন না আফিম মাফিয়া হেরোইন থেকে শুর করে সাইকেলাডিক 
দ্রাগএল এস ডি ম্যাপ্দ্রে্স যারা তোর করে সেই ম্যানুফ্যাকচারার বা প্রাডিউলাররা 
যেমন কাজটা করে খংব সঙ্গোপনে কোন পাহাড়ের জঙ্গলকীণ গুহার ভেতরে কোন 
ল্যাবরেটারিতে তেমাঁন পেডলার বা সেলার, স্মাগলার এবং আাডন্টরাও যার যার 
কাধকুম চালিয়ে যায় অত্যন্ত সন্তর্পনে গোপন পদসগারে । 

সেই 'নাঁষদ্ধ জগতের খবর তাকে কে দেবে ঃ আর খবর নিয়েই বাক হবে । সেই 
সোশাল ওয়েলফেয়ার সোসাহীট ধাই বলুক, এপষণন্ত যা বলা হয়েছে তার চেয়ে নতুন, 
তার চেয়ে আভনব আর কোন নতুন তথ্য ড্রাগ ওয়াজ্ডে নেই_থাকতে পারে না। 
সার ব্যাপারটা আরো একটু সহজ করে দেখা যাক না। 

একদল ড্রাগ তৈরি করে ব্যবসা করে দুটো পয়সা করবে বলে। সেই ড্রাগ পেডলার 
এবং স্মাগলাররা পাঁথবীর দেশ-দেশান্তরে বহন করে নিয়ে যায় সেও পয়সার লোভে । 
এই দুটো গ্রুপের চালচলন এবং গাঁতাবাধ ও কার্যকলাপের ভেতরে কোন রহস্য নেই, 
নেই কোন ধোঁয়াটে এবং জটিল কোন কারণ । একেবারে পরিহ্কার--. 

লোভ ॥ 

ঘুবরি লোভ | অচল টাকার লোভ । 'বিষগ্ন-আসয়-গাঁড়-বাড়ির লোভ ॥। বলতে 
বাধা নেই মানৃষের এই ভোগসুখের অথাং আত্মপব্বতার সবর্রাসী লোভের 
অক্ষরেখায় আধুনিক পৃঁথবশীর সমাজটা আবা্তত হচ্ছে । কিন্তু 
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আ্যাডন্টরা কেন ড্রাগ্গের কবলে পড়ে । তাঁলিয়ে ভাবতে হবে । ভাবতে হবে সমস্ত 
সমাজ সচেতন মানুষকে । কেন ড্রাগের নেশা আজ আযাটম কি নিউক্রিয়ার বোমার 
মতই বিধবংসী আর সবণনাশা বিভৎসতায় দুনিয়ার দেশে দেশে মানুষের সমাজকে 
গ্রাস করছে। তার আগামণ প্রজন্মকেও রসাতলে নিয়ে যাচ্ছে । 

ভাবনা শুর হয়েছে। 

নাখিল বিশবমান্তথ্কে আজ ধূমায়িত হয়ে উঠেছে এই নিদারুণ সমস্যার এই সঙ্কটের 
প্রাতকারের কথা । চিন্তাশীল মনগষীরা কেউ বলেছেন মানষের সমাজকে অ্থনৈোতিক 
সঙ্কট থেকে ম্যন্ত করতে হবে অর্থ ইকনামক [িপ্রেশানটাই আ্াডিকশানের কারণ 
বলতে চাইছেন। আবার কেউ বা বলেছেন ফ্যামা'ল ডিসকড:! অর্থাৎ পারিবারিক 
কলহ, সংঘাত, অশান্তি । আরো অনেক কারণের কথা নিয়ে চিন্তাভাবনা করে 
চলেছেন। কিল্তু-_ 

বেনারসের সেই দানেশ যাচ্ছি ড্রাগের শিকার হয়েছিল কেন? তার কি ইকনামক 
ডিপ্রেশান ছিল? সেতো জবরদস্ত হোমরাচোমড়া মিলিটারি আঁফসারের একমান্ত 
ছেলে । আদরে এবং এঁ*বর্যের ভেতরে লালিত । বোম্বাইয়ের মারাঠি যুবক বি*বনাথ 
দাতারেরই বা কি ডিপ্রেশান ছিল? সে তো ছিল বোম্বাই বিশ্বাবদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট । 
স্বপ্ন ছিল-_-গায়ক হবে । আর ধাতুচক্রের আবত'নে পাখির মত ডানা মেলে দুর সাগর 
পারের যে তরুণতরণীরা আঁফিং গাঁজা ইত্যাদি অধ্যীষত অঞ্চলে আসে । কিম্বা 
যেখানে ড্রাগ সন্তায় এবং প্রচুর পাঁরমানে পাওয়া যায় সেইসব শহরে আসে-_-এদের 
আযাডিষ্ হওয়ার কারণই বাকি? কিসের নেশায় ?িসের দুবার আকর্ষণে এরা দেশ 
ছেড়ে বাড়ির সখ স্বাচ্ছন্দ নিশ্চিত নিরাপত্তা ছেড়ে নেশাগ্রস্ত বাউণ্ডুলে হয়ে পথে পথে 
ঘোরে । সেই দানেশের বন্ধু ইতালির পটার । তার বান্ধব লুঁস। সুইডেনের 
মেয়ে সখ কারোলে থেকে শহর করে ইংলান্ডেব এডওয়াড"ম্যাসিমো প্রমখদের 
দ্রাগের শিকার হওয়ার কারণ, তাদের জবান? থেকে যেটুকু জানতে পারা গিয়েছে তার 
ভেতরে [ক ঘরে ফিরে পুনরাবৃত্তি হয়নি একট মান্র হেতু--একটি মান মূল কারণ-_ 

হতাশা- ফ্লাস্ট্রেশান | 

কিন্তু ফ্াস্ট্রেণশানতো 0৩1001080718080007- অনেক বিষাদ, অনেক দুঃখ যন্তণার 
আঘাত, অনেক সংঘাতের ব্যথা পুঞীভূত হতে হতে বারের স্তুপের মত হয়ে ওঠে। 
তারপরে অতি তুচ্ছ, অতি সামান্য কোন ঘটনায় তাতে অগ্নিসংযোগ করলে প্রচণ্ড 
বিস্ফোরণ ঘটে যায়। সেই বিস্ফোরণেরই আর এক নাম ফ্রাস্ট্রেশান। তখন কেউ 
মদ খেয়ে, কেউ বা আফং খেয়ে সব কিছ; ভুলে থাকতে চায়। কিম্বা চায় এখান থেকে 
পালাতে । বিষান্ত পরিবেশ থেকে অবারিত আলো বাতাসের পুথিবাীঁতে “ছুটে 
এসে মধন্ত পেতে চায়। যেমন এসোছিল ম্যাসমো এবং আরো অনেকে। 

কিন্তু থাক এসব কথা--আরও আরও গভগরে যেতে হবে, দেখতে হবে দংনিয়া 
জুড়ে এই বিভৎস সঙ্কটের উৎস কোথায় ? 

এখন দেখা যাক তো আনজননা বাঁচের সেই সবচাইতে আকষনীয় রহস্যময় 
সেই উলঙ্গ উপানবেশ বা ন:ুডপ্ট কলোনির কুশীলবরা কেন আদিমতার ভেতরে 
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ফিরে যেতে চায় ॥ মাফিয়া কি হেরোইন মানংষকে নেশাচ্ছন্ন করে, কিন্তু সেই সন্টির 
প্রথম পযয়ে থীষ্টের জন্মের লক্ষ লক্ষ বছর আগে প্রথম প্রস্তর যুগের মানুষ 
যখন শুধু পেয়েছিল তার একমান্র হাতিয়ার রাঁশ রাশ পাথর, সেই পাথর ছহড়ে 
পশু শিকার করে জঠরের অহালা মেটাত- সেই প্রাচীন পৃঁথবখর আদিম অসভ্য 
বর্বর যুগে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা জাগায় কেন ওদের মনে । কিন্তু সভ্যতার এই আবরণ 
বেশবাপ সব ছংড়ে ফেলে য়ে মেয়েপুরুষ একসঙ্গে থাকাটা নিছক যৌনাবকার নয়ত ? 
এসব চিন্তাই আলোড়িত করেছিল আমাকে । 

[কন্তু-_ 

নুডস্ট কলোনিতে ঢোকার মুখেই বেধে গেল গোলমাল । বেশ মনে আছে 
সোঁদনটা ছল রববার ॥ 

আনজ-না বাঁচের একেবারে শেবপ্রান্তে সার সার বালয়াঁড় ছাড়িয়ে বাঁশের বেড়া 
দয়ে ঘেরা উলঙ্গ উপানবেশ ॥ গেটের মুখে একটা কালো পাথরের প্রাচীরের মত 
দাঁড়য়ে রয়েছে এক নিগ্রো যুবক ॥ তার জবলন্ত দুটো চোখ হিংশ্রতায় দপ দপ করছে। 
তার দুবেশিধা ভাষার সঙ্গে দু'একটা ইংরেজী মিশিয়ে চিৎকার করে কি যেন বোঝানোর 
চেষ্টা করছে তার সামনে গোল হয়ে দাঁড়য়ে থাকা কতগুলো ছোকরাকে। মনেহয় 
বোম্বাই কি গোয়া থেকে আমা কলেজের ছেলে তারা । 

একবার-_-একবার ভেতরে যেতে দিন না-- 

ফরসা ঢুঁকটুকে মেমসাহেবকে ন্যাংটো দেখতে কি মজাই লাগে 

নো-নো যাও এখান থেকে চলে যাও, দহহাতে ঠেলে দেয় সেই কৃষ্ণকায় যুবক । 

আমরা দশজন আ'ছ তুম আমাদের ঠেকাতে পারবে কাংলোসাহেব, কোমর দহালয়ে 
দ্বঁলয়ে বলে তাদের একজন । তার কথা শেষ হওরাব আগেই তার সঙ্গীরা বেড়া 
'ডাঙ্গয়ে বেনো জলের ঢেউয়ের মত আছড়ে পড়ে কলোনি চৌহাদ্দর ভেতরে । তাদের 
নজরে পড়ে কাছে দূরে কলোনির গাছগাছালির ছায়ার নিচে 'নচে জ্যোত্য়ার এক 
একটা রুপালী রেখার মত ঘোরাফেরা করছে নরাবরণ সুতনুকা শ্বেতকায় রমনীরা। 
তাদের চোখেব পলক পড়ে না । বুকের ভেতরটা গুণগুণ করে | তন্বী সুযৌবনা 
[বদেশীনিদের অনাবৃত যৌবন্শ্রীর অপাঁরহায সৌন্দ্ষের সুধা যখন তারা আকণ্ঠ পান 
করছিল আর মধু খাওয়া মৌমাছির মত ঝিম ধরে দাঁড়য়ে পড়েছিল তখন তাদের 
পিঠে পড়তে লাগল এলোপাথা'ড়ি ব্যাটনের ঘা । সেই কৃষ্ণবর্ণ যুবকের আদম রক্তে 
যেন আগুন ধরে গিয়েছে । ছেলেদের ব্যাটন দিয়ে এলোপাথাড় মেরে চলেছে । 
যন্দ্ণায় পশুর মত আর্তনাদ করতে লাগল তারা, কারো কারো পিঠ ফেটে রন্তু ঝরতে 
লাগল। 

হোয়াটশ দি ম্যাটার ? কি হয়েছে--বলতে বলতে ছ.টে এল কপের দুল (পলিশ) । 
তারা ?ক বৃত্তান্ত-সক ঘটেছে-_কেন ছেলেদের মারছে সেই নিগ্রো তরুণ সেসব না 
শুনেই কপের ইন্সপেক্সার সেই কালো যুবককে চিৎকার করে বলল, ইউ আর আ'প্ডার 
আযরেস্ট-__ 

মুহূর্তে যেন চুপসে গেল কালোমানহষাটি । ভয়ের ছায়া পড়ল তার চোখে। 
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আকারে হীঙ্গতৈে আর জগাখিচুড় ভাষায় সে বলল, দেখুন এই ছেলেগুলো প্রত্যেক 
রাববারে দল বেধে এখানে আসে শুধু নেকেড মেয়েমানুষ দেখতে-_স্যার-- 

তাই বলে তুম মানুষ খুন করবে, ইন্সপেক্টারও আড়চোখে একবার অদূরে উলঙ্গ 
মেমসাহেবদের দেখে নিয়ে আবার ক্লুদ্ধ আক্লোশে গ্জন করে, ওরা যাঁদ কোন 
বদমায়োসই করে থাকে তুমি জামাদের কাছে কমপ্লেন কর--ডায়োর করাও) একটু 
থেমে আবার দাঁতে দাঁত ঘসে বলে, তুম তুমি কোন শালা লাটের বাচ্চা যেল 
আযাণ্ড অডঁর হাতে নেবে বলেই বেড়ার ওপারের সেই শা*বতকালের পুরুষের কাছে 
রমনীর চির আকর্ষনীয়--নরাবরণ দেহের অপার সৌন্দযে'র দিকে তাকয়ে রইল । 

নিগ্রো যুবকের চোখে ধৃত হাস ফুটে ওঠে । 

চল চল 'প্রজন ভ্যানে উঠে পড় দের করছ কেন, বেড়ার ভেতরে সেই জ্যোতল্লার 
হাটের দিকে চোখ রেখেই চেশচয়ে বলে ইন্সপেক্টার তার অন:ুচরদের--এই শিউচরণ 
এই পায়রাস--বলতে বলতে আচমকা থেমে যায়, আনজহনা বীচ পহলশের চটফ কপ! 
কাদের অডরি দিচ্ছে সে-_কে তার হুকুম তামিল করবে-- 

প্রাতাঁট কনস্টেবল বেড়ার ওপর আবার কেউ বা কাছেই একটা ছোট বাদামগাছের 
ডালে চড়ে ঝুকে পড়ে, কেউ বা গোড়াঁলিতে ভর করে উচু হয়ে উটের মতডানা 
বাড়িয়ে দেখছে ন্যাংটো মেমসাহেবদের | 

-ইস শালী জাঞ্ক মাগখদের ব্রেস্টগুলো দেখোঁছস 2 যেন বড়বড় দুচো 
ডালিম ফল। 

- তোর তো শালা শুধয বুকের দিকেই নজর--মেমসাহেবদের থাইগুলো দেখ 
না- যেন দুটো করে নিটোল আর কেন পুরুষ কলাগাছ-- 

হ৭-হ৭ বাবা, তুমি শালা ঘুঘুর বাচ্চা, থাই-টাই যাই বল আর এক সপাহ? কোমর 
দুলয়ে হেসে হেসে বলল, ওই দুটো থাইয়ের একটু ওপরে 'ঠিক মাঝখানের সেই আমল 
[জানসটার দিকেই 


তারপরে আর ক-ীকই বা হতে পারে এসব ক্ষেত্রে । 

যেখানে রমন, তার ওপর আবার পরখর মত সুন্দরী এবং পারপূর্ণ উলঙ্গ এত 
সুলভ যেখানে এসব কোন সমস্যাই নয় । 

নগ্রো তরুণ একটি মেয়েকে ইসারা করল | সেই যুবতী দাীঘণঙ্গী এবং স্বাস্থ্যপজ্ট 
দেহে অপযপ্ত যৌবন। অনাবৃত সেই যৌবন সম্ভারের অর্থ থরে থরে সাজিয়ে 
নাচতে নাচতে চলে এল পুলিশ আফসারের কাছে। 

নয়ে চলে যান, চোখের কোণা দিয়ে কপদের বড়কতররি 'দিকে সেই কৃষ্ণকার 
তরুণ চাপা গলায় বলল, যতক্ষণ খুশি-তার কথা শেষ হওয়ার আগেই মেয়েটি 
আঁফসারের গলা জাঁড়য়ে ধরে তার বুকের ওপরে উত্তাল বন্যার একটা ঢেউয়ের মত 
আছড়ে পড়ল। 

আ মলো যা এখানে__এখানে এত লোকজনের সামনে, অফিসার তোতলাভে 
লাগল । মেয়োটিই হাত ধরে হিড়াঁহড় করে টেনে নিয়ে একটা বালিযাঁড়র পিছনে 
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ঝোপের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল। 


সেই নিগ্রো যবকাঁটও হাসতে হাসতে কলোনির ভেতরে চলে গেল । কথা বলার 
কোন সযোগই পেলাম না। 


আর কথা বলেই বা কি হবে--[ি বলবে--কি বলতে পারে এই নিগ্রো যুবক! 

নাম? 

কেন ওরা ভারতে এসেছে আর কেনই বা আরবসম:দ্রের ধারে আনজ;না বে 
1কসের নেশায় ওরা আদম ববর জীবনযাপন করছে । কিচায় এরা? 

এসব প্রশ্নের উত্তরে আমার মনে হয় 'টিপারা কিম্বা এডওয়াড বা ম্যাসিমো প্রমখ 
ইউরোপায় জাঙ্কিদের সঙ্গে এই কৃষ্ণকায় যুবকের জীবনবত্তান্তের খুব বেশি ফারাক 
ছবেনা। তাই এই কৃষ্ণকায় বিদেশী যুবক সম্বন্ধে কিছুটা উদালীন হয়েই ডেরায় 
ফেরার জনা পা বাড়ালাম । কিন্তু কয়েক পা যেতেইন 

আপাঁন চলে যাচ্ছেন 2 

গাম থতমত খেয়ে দাঁড়য়ে পড়লাম । 

আপান কি খবরের কাগজের রিপোর্টর, একটু থেমে সেই উলঙ্গ উপাঁনবেশের 
দ্বারপাল তার কালো কুচকুচে মুখে সাদা ঝকঝকে দাঁত মেলে শ্বেতশহদ্র অনাবিল হাস 
হেসে বলল জানতে পার ক আপনার পাঁরচয়? একটু থেমে আমার আপাদমন্তক 
চোখ বাঁলয়ে বলল দেখেশুনে তো মনে হচ্ছে নেকেড ঘেয়েমানুষ দেখতে আপাঁন 
ল্সাসেনান__ 

বলোছলাম-_-কেন এসোছি-_ 

সব শুনে সে মাথা নিচু করল । মনে হল তার মনের ভেতরে যেন কিসের একটা 
প্রচণ্ড আলোড়ন উত্থালপাতাল করছে । তারপরেই হঠাং যেন একটা সপ্ত আগ্মেয়াগার 
থেকে হঠাৎ অগ্র্ৎপাত ঘটল । দপ করে জবলে উঠল তার লাল কাঁচের মাঝেলের মত 
দুটো গোল গোল চোখ । খিলের মত শন্ত হয়ে এ'টে বসল তার চওড়া চোয়াল 
দুটো । আর নদারুণ একটা যন্ধণায় জবলে যেতে যেতে তীক্ষ1_ অস্ফুটম্বরে বলল 
আপনাদের মোক সভ্যতা, 'শিক্ষা্ক্ষা, ভদ্রতার জগতটাকে লাথ মেরে থথ ছিটিয়ে 
চলে এসেছি, থেমে গেল সে । দহ'হাতে বুক চেপে ধরে একটা দীঘশ্বাস আস্তে আস্তে 
সাগরের শাঁ শা বাতাসে মিশিয়ে দিয়ে ঝাপসা গলায় বলল, তাও আমাদের রেহাই নেই 
"এখানেও তাড়া করেছেন- হঠাৎ থেমে গেল সে। আর তীব্র কোন অস্বাস্তর 
পণড়নে তার কালো মুখখানা একেবে*কে দুমড়ে কেমন কুখীসত আর 'হংম্র হয়ে 
উঠল। 

দুরু দুরু কেপে উঠল আমার বুক । 

ভার ব্রাত্য আভমানে কোন ঘা দিইনি তো? 

আর একটা কথাও বলল না সে। কেমন গুম মেরে দাঁড়িয়ে রইল । আর ভেতরে 
ভেতরে সে দাবদাহের মত জঙলে যেতে লাগল । আরবসাগরের শা শা বাতাস ধূৃধু 
বালুচরে প্রেতনীর কান্নার মত একটানা বেজে চলল । আম মহা মন্কলে পড়ে 
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গেলাম। চলে যেতেও পারছি না--থাকতেও অস্বস্তি হচ্ছে। এখন হয়ত সে 
চূড়ান্ত অপমান করবে । 

আমার সঙ্গে আসন, কাফ্লী যুবকের কণ্ঠস্বর আদেশের মত শোনাল। 

যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল । অর্থরে জাগ্ক সহযো'গিদের দিকে 
তাকিয়ে বলল, অন:ঃগ্রহ করে কারো সঙ্গে কোন কথা বলবেন না-__কাউকে কোন প্রশ্ন 
করবেন না-_ 

নহডস্ট কলোনির ভেতরে চক্লাকারে ঘোরানো সুরকি বিছানো পথ ধরে চলোছি। 
সে একটা কথাও বলছে না। বোবা হয়ে আমার সঙ্গে চলেছে । হঠাৎ আমাদের 
ঘড়য়ে পড়তে হল । ব্যাআ-আ-ব্যাঁ একটি ভেড়া বা ছাগলের করুণ আর্তনাদ 
শোনা যাচ্ছে । একদল জাঁগুক মেয়েপ্রুষ একটা গাছের নিচে দাঁড়য়ে হূলোড় 
করছে। 

কীব্যাপার ? 

একটা বেশ হাম্টপুজ্ট ভেড়াকে গাছের ডালে ঝুলিয়ে জ্যান্ত তার ছাল ছাড়ানো 
হচ্ছে । ভেড়াটা মৃতুযুষন্ত্রণায় মমভোঁদ আর্তনাদ করছে । গলগল করে কাঁচা রক্ত 
মাটিতে অঝোরে ঝরে পড়ছে । কোন কোন জাঙ্ক ছুটে এসে সেই তাজা গরম রক্ত 
মাটি থেকে চেটে চেটে খাচ্ছে । কেউ কেউ আবার ছাল ছাড়ানো শেষ হওয়ার আগেই 
জল্তুটার গা থেকে মাংস চাকু 'দিয়ে কেটে কেটে কাঁচা খাচ্ছে। 

জন-_-একটু আগুনে সে'কে নিলে হত না, একি মেয়ে তার সঙ্গী প্রেমিকের 
গলা জাঁড়য়ে ধরে বলল । তার হাতদুটো এক ঝটকায় হাড়য়ে দিয়ে সে বলল, 
আরে ওসব তো সভ্য মানুষেরা করে__ 

আবার আর একাঁদকে দেখা গেল পাথরের হাতিয়ার নিয়ে শিকারের সন্ধানে 
বোঁড়য়েছে ॥। কেউ কেউ ঝোপঝাড় থেকে লতাপাতা ফল সংগ্রহ করে নিয়ে আসছে । 
আমার মনে হল আম যেন লক্ষ লক্ষ বছর আগের সেই প্রস্তরযুগের প্রাচীন 
পাঁথবীতে ছিটকে এস পড়োছি। দেখছেন তো কেমন রাগ রাগ কক্শ গলায় বলল 
সেই কাফ্রী ছোকরা, আমরা ইচ্ছে করেই আঁদমযহগের অসভ্য বর্বর জীবনযাপন করাছি 
_একটু থেমে পিক করে একদলা থুথু ফেলে আবার বলল বলতে পারেন-_- 
ভদ্রতার মুখোস এটে নোংরা ভণ্ড জীবন কাঁটয়ে কি হবে 2 

ছাব্বিশ বছরের এই নিগ্রো যুবক জো-কে আমার কিছুই বলতে হয়ান । সে 
প্রচণ্ড আক্কোশে ফঃনতে ফংসতে যা বলেছিল সেসব অল্পাঁবস্তর ম্যাসিমো কি 
এডওয়ার্ড এবং আরো অনেক বিদেশী জাকির জীবনবত্তান্তের পুনরাবণত্ত। এই 
আযাডিউউদের নিয়ে মাথা ঘামাতে থামাতে আমার বারবার মনে হয়েছে ভুবন- 
বিখ্যাত শিশ:বিশেষজ্ঞ ডক্টর রস কাম্বেলের (01. 0093 0921016) সেই উীন্ত-__ 
স্বামী-স্ত্রীর ভেতরে মনোমালিন্য সন্তানের মনে প্রচণ্ড বিক্ষোভের জন্ম দেয়। তারা 
হতাশার শিকার হয়ে পড়ে। 

জো-র বাবা-মার ডিভেসি হওয়ার পরে িতনমাস যেতে না যেতে তার বাবা 
হার্টআটাকে মারা গেল। মা আর একটা বিয়ে করে বসল, নাম কোওয়াস্তে। তাঁর 
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স্বভাবচরিন্ন কোনকালেই ভাল ছিল না। সেই স্বামীর সঙ্গেও তার 'খাঁটামাট লেগেই 
থাকত। অশান্তর জবালায় মা 'ড্রিগ্ক করতে শব করল। কিন্তু মদ, আফিম 
খেতেন লুকিয়ে বাইরে কিন্তু ভয়ানক নিষ্ঠাবত+ ধর্মপ্রাণ মাহলার নিখংত মেকআপ-_ 
হাতে পকেট বাইবেলের নিউ টেম্টামেণ্ট, ব্‌কে ক্লুশ ! চোখ বুজে 'বিড়াীবড় করে পরম 
করুণাময় ঈশ্বরের নাম জপ করে চলেছেন । আর প্রায় প্রাতরান্েই নিত্যনতুন এক 
একটা কাম পুরুষের লালসা মেটাচ্ছেন। 

জো আরকি করবে? মা-র সঙ্গে ঝগড়াঝ1টি করে বাড় ছেড়ে এসে হাস, 
হেরোইন, মারিজংয়ানা ধরল এবং ওয়াগন ব্রেকারের দলে 'ভিড়ল ॥ একদিন ধরাও পড়ে 


গেল। জেল থেকে বোঁরয়ে এসে স্ভ্যসগাজের ওপর বখতশ্রদ্ধ হয়ে চলে এল ন্ডস্ট 
কলো'নতে । 


গোয়ায় যেতে চাইছেন যান, আনজুনা আরাম্বল বাঁচগুলোতে দেখবেন শুধু 
ড্রাগ টেকার বোহোময়ান ইউরোপীয় মেয়েপুরুষদের 'ভিড়--আপাঁন তাদের হিপিও 
বলতে পারেন- ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত ডান্তার সায়াক্রিয়াটস্ট দেবাশীষ 
ভট্টাচার্যের এই কথাগুলো কানে বাজতে লাগল। 

গোয়ায় রওনা হওয়ার আগে সোসাইটির আফসঘরে বসে আরো অনেক 
আলোচনাই হয়েছিল ॥ কথায় কথায় ডন্গর ভট্রাচা বলেছিলেন, আরে ফ্রান্সের কি 
ইংলাণ্ডেব কি জামাঁনি কোথাকার কোন- টম ভিন্ হ্যাঁরর ড্রাগ আযডিকশনের 
আনা লাসিস করে কি হবে-_কলকাতার--আপনার এই শহবের আযাডিন্ঈদের নিয়ে 
চিন্তাভাবনা করুন, থেমে 'গিয়োছলেন হঠাৎ দুশতনাট মেণ্টাল হসাঁপটালের সঙ্গে 
আযাটাচড এবং মানাসক রোগের বিখ্যাত ডান্তার আবার একটা দর্ঘ*বাস ফেলে 
বলোছিলেন উঃ কী যে হরিবল 'পিকচার-_আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না-_ 
বারো তের থেকে শুরু করে আঠারো উনিশ বছরের ছেলেমেয়েরা ড্রাগ খেয়ে খেয়ে কা 
ভাবে যে নিজেদের কবর নিজেরা খংড়ছে.", 

ড্র ভট্রাচাষ, উন গোয়া থেকে এসেই তো কলকাতার ড্রাগটেকারদের দিয়ে 
সারভে করবেন বলেছিলেন সোসাইটির ডিরেক্টর । আর তাঁরই প্রবল আগ্রহে এবং 
খোকনের সনিবন্ধ অনুরোধে গোয়ায় এসোছিলাম**" 


মন একেবারেই টানাছল না। 

তবুও আরাম্বল বাঁচে যেতে হল। ওয়েস্টাণ জোনের নাকণাটক কন্ট্রোল 
বন্যরোর চীফ কুমারসাহেব বার বার বলে দিয়েছেন সেখানে যেতে ॥ বেশ মনে আছে 
আসার ঠিক আগের দিন আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে চাপা গলায় বলে- 
[ছিলেন চোখ কান খোলা রাখবেন আরাম্বলে ড্রাগ ওয়াজ্ডের অনেক ফিছ জানতে 
পারবেন-__ 

অবশ্যই আভাসও দিয়ে দিয়োছিলেন সেই অনেক কিছুর ! কিন্তু এখন থাক 
সেসব কথা । 
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আনজুনা থেকে সোজা সাগর ঘেসে ঘেসে উত্তরে বেশ ছু ঘরে গেলেই 
আরামহল বচ1! হেটে যেতে দুদিন সময় লাগে । তাড়াতাড়ি হবে বলে 'প্টিমারে 
গেলাম । জেটিতে দাঁড়িয়ে আমার জন্য ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করছিল নাভারকর । 
তার সঙ্গে যেতে যেতে দেখলাম বচের ওপর থেকেই যেন মাথাফু*ড়ে উঠেছে সার 
সা'রি পাহাড় আর পশ্চিমে একেবারে আবছায়া কালো দিগন্তরেখা পযন্ত উধ1ও হয়ে 
গিয়েছে আরব সাগরের শান্ত নিস্তরঞ্গ জলরাশি । আর সেই পাহাড় আর সমহদ্রের 
মাঝখানে একটা সুস্বাদু জলের হুদ ! লেকের ধারে ধারে আরামহলের বাসিন্দাদের 
লুদ-শ্য এক একটা বাঁড়। 
থেমে গেল নাভারকর । 
একেবারে শেষের বাড়িটার গেটের কাছে থামল নাভারকর ॥ হাতদহঃটা জোড় 
করে বলল স্যার এটাই গরীবের আস্তানা--অনেক কষ্ট হবে । অপরাধ নেবেন না-- 
নাভারকর তোমার বাড়তে যে বেমাইনী হ্যাস পাওয়া গিয়েছিল, সেই ঝামেলাক় 
'-ধকল্তু আমার কথা শেষ হল না। তার আগেই প্রায় ঝড়ের গাঁতিতে এল এক 
যঃবতাঁ। কালো কুচকুচে গায়েব রঙ। দীঘল চেহারায় রূঢ় পরিপু্টি। হঠাৎ 
দেখলে মনে হয় একটা লম্বা কালো চিতাবাঘ । 'কিপ্তু-_ 
তার সংমটানা চোখদুটো জলে ভরা । নাভারকর বেশ 'বিরন্ত হয়ে বলল আজ 
আবার কিসের মামলা রুথ-_ 
দুটো টাকা দিন, কামনায় ভাঙ্গা ভাঙ্গা ঝাপসা গলায় বলল-_বাচ্চাটার এতটুকু ঘুধ 
নেই 
কী? আমার কি দান খয়রাত আছে, ফু'সে উঠল নাভারকর, গোঁব কোথায়__ 
সেকাঁ বলেছে_- 
একটা কথাও বলল না রৃথ। শুধু ঝকঝকে কালো মুখখানা শন্ত হয়ে উঠল। 
আর ধারাল দুটো চোখের কোণায় কোণায় ঝাকিয়ে উঠল আগুন । মনের ভেতরের 
তখন্র জহালা 'মাঁশয়ে অস্ফুটম্বরে বলল আপনি তো সবই জানেন-_ 
আর একটাও কথা না বলে তাকে টাকা দিয়ে বিদায় করে দিল নাভারকর ৷ 
বলল, মেয়েটা কেরালার-_বড় ট্রাজিক লাইফ স্যার-িবেন্দাম থেকে বছর তিনেক 
আগে 
[সঃ না-ভা-র-কর--বাইরে থেকে চড়া গলায় হাঁক শোনা গেল । খ'ব ব্যন্ত হয়ে 
উঠে পড়ল নাভারকর ৷ কুপ্ঠিত হয়ে বলল, দ্যার মাঘ হাফ আযান আওয়ারের জন্য 
আমাকে ছেড়ে দেবেন_বলতে বলতেই ছদুটে বাইরে চলে গেল। আমিও তাকে 
অনুসরণ করলাম । 


আীম্পেট পেয়েছেন ? 
কেজি ্রিশেক। 
পাইপ ফস? 
'অজ্প। মেরেকেটে পনের বিশ কেজি হতে পারে। 
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ফ্লাইং ফিস? কড, হোরং-সার্ডঠন ঃ 

পেয়োছি সবই মিঃ মাখিজান কুশ্ঠিত হয়ে বলল নাভারকর, কিন্তু কোন ভ্যারাইটিই' 
বোঁশ নয়- কোয়াণ্টিটি কম--কম-_ 

হুম! অদ্ভুত একটা শব্দ করে বলল বোম্বাইয়ের মাছের ব্যাপারি যজ্জেশবর 
মাঁথখজানি-ক করে বেশি মাছ পাবেন আপাঁন-একট্ু থেমে তার মেদবহুজ 
শরীরটাকে ঝাপিয়ে তাচ্ছিল্যের হাঁসি হেসে বলল, আপাঁন সেই মান্ধাতার আমলে 
টুন জাল আর রড আর স্টল 'দিয়ে মাছ মারবেন । 

[সনেনেট জলে ফেললে সা্ডিন হোরং ঝাঁকে ঝাঁকে ধরা যায়, ট্রলার আর দশাশই 
চেহারার আলগ্রাসানক ি সোনাল টাইপের ইলেক্টেযা-আ্যাকাউস্টিক ইকুইপমেন্ট 
ব্যবহার করতে পারলে তো কোন কথাই নেই_কন্তু এসব দামী সাজসরগ্জাম সে 
কোথায় পাবে-_-এসব কথা তার মুখে এসে গিয়োছল । কিন্তু বলল না। মাঁখজানি 
বড্ড ফালতু বকে। তাঁর আর্ক অবস্থা তো সেজানে। 


নাভারকরের বাড়িটা একতলা । 

পাকা বাঁড়। কিন্তু মাত্র পাঁচ ইণ্চির দেওয়াল গেথে মাথার এ্যাসবেস্টসের 
শেড চাপিয়ে কোনমতে কঞ্টেপৃম্টে করা বাড়ি । দুটো ছোট ছোট খুপাঁর ঘব। 
আসবাবপন্ন বলতে তেমন কছুই নেই । দুটো ঘরে দুটো নড়বড়ে তন্তাপোষ ! 
আর একটা ফি দুটো টিনের চেরার টেবিল । সবচেয়ে আশ্চর্য-বাড়র কোথাও 
কোন মাঁহলার চিহ দেখলাম না । 

নাভারকর কি য়ে থা করোনি! মাছের কারবার । জেলেদের দিয়ে মাছ 
ধাঁরয়ে পাইকারি বিক্রি বরে। বেশ পয়সাওয়ালা লোকই তো হওয়ার কথা । কিন্তু 
তার বাঁড়ঘরের এই দৈন্যদশা কেন 2 

সবই পাঁরতকার হয়ে গিয়োছল। তার সঙ্গে থাকতে থাকতেই তার সম্বন্ধে সব 
1কছুই জানতে পেরেছিলাম । আর আশ্চর্য হয়ে গিয়োছলাম ! প্রথমে অবাক হয়ে- 
1ছলাম ভেতারর বারান্দার পাশাপাশি দুটো ঘরের পাশে একটা লম্বা চিলাত ঘর যার 
দরজাটা সব সময়ে তালা দেওয়া দেখতাম । 

ঘরটা বন্ধ কেন নাভারকর-_ 

কোন কথা বলল না। মুখে হাঁসি ফুটে উঠল। গর্বের হাসি। কিছুক্ষণ কি 
যেন চিন্তা করে বলল আজ কি স্যাটারডে ? 

হ'্যা। আজ শানবার। 

তাহলে আজ সন্ধেতেই বুঝতে পারবেন সব 

কিন্তু আমরা আর কথাবাতাঁ বলতে পারলাম না। হঠাৎ পাশের বাড়ি থেকে 
ভেসে এল সাগরের একটানা হৃহ্‌ বাতাসকেও ছাপয়ে মেয়েলি তীক্ষ? আতা 
আমার বাচ্চাকে খন করল _খু-ন-- 

নাভারকরের সঙ্গে ছুটে গেলাম সেই বাড়িতে । তেমনি সাংঘাতিক কিছ? নয়। 
স্বামণস্ম্ধর সংঘাতের সেই আতপারচিত দশ্য--সেই মেয়েটি রুথখ কোলে বাচ্চা নিয়ে 
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আকোশে ফু'সছে। দাঁতে দাঁত চেপে ধরে বলছে- গাঁজা টানার পয়সা তো দোঁখ 
জুটেছে কিন্তু ছেলেটার জন্য একটু দুধকি একটা জামাপ্যাণ্টের বেলায় দোখ তোমার-_- 

বাচ্চাটা কিআমার-যে আমি পালবো। হ্যাসের লম্বা সরু কলকেটা উঠোনের 
মাটিতে আছড়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল সাপের মত হিলাহলে লম্বা মানুষটা । 
কেমন হায়েনার মত শুকনো খটখটে একটা হাসি হেসে টেনে টেনে বললে তুই মাগা 
ভালবাসাবাসি করে পেট বাধাঁব, একজন মজা লংটে চলে যাবে আমি শালা-_: 

এই__-ও গোবি_হঠাৎ গর্জন করে উঠল নাভারকর । তার সামনে যেয়ে শাসিয়ে 
বলল ফের যাঁদ আজেবাজে কথা বলাব তাহলে কিন্তু 

আপনাকে আর কি বলব গুরুদেব আপাঁন তো সবই জানেন--তুমি রংথকে 
বয়ে করে ফেলছ না কেন? 

সাদ, হং একটা দীর্ঘশবাস ফেলে অস্পন্ট স্বরে বলল গুরহদেব আমার কোন ঠিক 
ঠিকানা আছে । কখন 'কি ঘটে যায় কিছ বলা যায় ॥। থেমে গেল নাভারকর । 

আর একটা কথাও বলল না নাভারকর । কেমন গম্ভর আর কঠোর হয়ে উঠল 
তার মুখখানা । 

আমার মনে হল যেন জাঁটল রহস্যময় এবং দৃবোধ্য কোন নাটক দেখাঁছ। 

ঘাঞ্জ বাপ্তর ভেতরে রুথের বাঁড় থেকে ফিরে আসতে আসতে রীতিমত নাকে 
রুমাল চাপা দিতে হল । গাঁজার উগ্র ঝাঁঝাল গন্ধ ॥ এক একটা ঘরের সামনে দাওয়ায় 
গোল হয়ে বসে হাপসিস টানছে বস্তির বাসিন্দারা | 

1ক ব্যাপার নাভারকর এখানে [ক সবাই আডিষ্ট। 

হশা স্যার--জেলেপাড়া তো, সারা রাত জেগে সাগরে মাছ ধরে, কেন যেন মাথা 
1নচু করে আস্তে আস্তে বলল, দিনেরবেলা পড়ে পড়ে ঘুমোয়- ঘহম থেকে উঠে গাঁজায় 
দম দেয়-যেন নিজেকে শানয়ে শানয়ে বলল কিছুতেই কিছ? করতে পারাছ না। 
তার কথাগুলোর ভেতরে একটা প্রচণ্ড আক্ষেপ আর হতাশা ফুটে উঠল । 

দগন্তপ্রসারী বালুচরে আরাম্বল বচে বিকেলের কোমল 'বিষগ্ন আলো ছাড়িয়ে 
পড়েছে । বিদেশী জাঁঞ্করা জোড়ায় জোড়ায় ঘুরছে । দেখলাম নাভারকর এদের 
সম্বন্ধে একেবারে উদ্বাসিন । অত্যন্ত নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল, প্রত্যেকটা পয়সাওয়ালা ঘরের 
ছেলেমেয়ে ॥ টাকা বোঁশ হলে যা হয়-- 

যৈতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল নাভারকর ॥ পরীর মত সংন্দরী বিদেশিনী 
যৃবতগ বালুর ওপরে বসে রয়েছে । গলায় রদুদ্রাক্ষের মালা ॥ পরনে গোরক শাড়। 
তার চোখদুটো ধু ধু সাগরের দিকে ছাড়িয়ে দিয়ে চুপাঁট করে বসে আছে। 

জাওক কাঁমউানাঁটির সকলেই কিন্তু উচ্ছঞ্খল ক বোহেমিয়ান নয়, মেয়োটির দিকে 
ইাঙ্গত করে চাপাগলায় বলল, যেমন এই মেয়োট- ফলে । কিন্তু ভারতে এসে ফরাসা 
নাম বদলে নিজেই নিজের নাম রেখেছে- শান্ত-পীস, থামল নাভারকর । আবার 
আস্তে আস্তে বলল শান্ত পাঁশ্চমের অত্যন্ত যান্িক আর প্রাণহীন জীবন থেকে পালিয়ে 
চলে এসেছে ই শ্ডিয়ায়-- 

আরো বলোছল নাভারকর শান্ত কখনো দিনথোটক শাড়ি ব্যবহার করবে না। 


১৬৬ 


কট্টর নিরামিশাষি। মাছ মাংস ছোয় না পর্ধন্ত। কখনো রাসায়ানিক প্রাক্রয়ায় তোর 
স্রাগ ব্যবহার করে না, নেশা বলতে শুধু একটু হাস! শুধু গাঁজা-- 


সি বাঁচে নাভারকরের সঙ্গে ঘ্‌রতে ঘুরতে বেশ বুঝতে পারলাম আরাম্বলের 
জাঁঞ্ক কমিউন এবং সাধারণ মানুষের মনে প্রায় সম্রাটের মাঁহমায় ?বরাজ করছে সেই 
মাছের কারবারি। পাঁরাঁচত, অঙপপাঁরচিত যেই তাকে দেখছে অমন ছ্‌টে এসে 
তাকে নমস্কার করছে । তার কুশল নিচ্ছে, কেউ বা তার মাছের ব্যবসার কথা জিজ্ঞাসা 
করছে! কিন্তু 

একটা ব্যাপারে একটু অবাক হলাম । নাভারবরও তাদের প্রত্যেকের ঘর সংসারের 
খোঁজখবর নিচ্ছে, হাল হকিকত খংচিয়ে খুচিয়ে 'জিজ্ঞাসা করছে আর তারপরেই 
প্রত্যেককে বার বার পাঁখ পড়ার মত করে বলে দিচ্ছে 

সন্ধ্যেবেলা যাবে কিন্তু _ ভুলবে না কেমন ? 

এত লোককে ডাকছে, আঁম কৌতুহল চাপতে না পেরে বলে ফেললাম, তোমার 
বাড়তে কি।কান ফাংশান আছে। 

ফাংশান ? একটু থেমে হেসে বলল, হণ্যা ফাংশানই বটে, তার কথাগুলোর ভেতরে 
কৈমন একটা ব্যথা ফুটে উঠল । বিষাদের ছায়া থম থম করতে লাগল তার মুখে । 

আমি আর কিছ বলতে ভরসা পেলাম না । লোকটা কেমন চাপা । নিজেকে 
একটু গুটিয়ে থাকতে ভালবাসে । আর নিজের চারিদিকে একটা রহস্যের আবরণ 
য়ে রেখে হয়ত আনন্দ পায় ॥। রুথ-গোঁবির ব্যাপারটাও ?কছু বলল না। রুথের 
কোলের বাচ্চাটা কি অবৈধ । গোবির সঙ্গে তার রিলেশানই বা কি-_- 

ব্যাপারটা তো দেখছেন স্যার আস্তে আস্তে কথা বলতে বলতে বাঁড়র দিকে 
এগোতে লাগল নাভারকর । মাছমারাদের পাড়া আপনারা যাকে বলেন ধাবর 
পল্লী- মোর অর লেশ প্রত্যেকে আযাডিন্টেড থেমে গেল নাভারকর। অস্ফুটস্বরে 
আবার বলল, কিছুতেই ক? করতে পারাছ না স্যার-- 

হঠাৎ বিদযতচমকের মত আমার মনে হল নাভারকর ক নিজে ভ্রাগের কবল থেকে 
মস্ত হয়ে আরাম্বলের সব নেশাগ্রস্তদের রিহ্যাবিলেট করার চেষ্টা করছে ? 

আরও দেখুন স্যার-জেলেদের তো বেশি কিছ? বলাও যায় না। হাড়ভাঙ্গা 
পাঁরশ্রম করে, নাভারকর বেশ চন্তত হয়ে আস্তে আস্তে বলল একটু আধটু নেশা না 
করলে চলবে কেন--থামল । 'নজের চিন্তার ভেতরে মগ্ন হয়ে গেল । আবার বেশ একটা 
খাঁশ খুঁশ ভাব দৌঁথয়ে বলল তবে স্যার--ওই বিধবংসী ড্রাগ হেরোইন, মাফিয়া, 
এল এস ডি'নিয়ে বাড়াবাড়িটা অনেক কমাতে পেরোছি, আরও কমাতে পারব--সেটা 
খুব বড় প্রবলেম নয়_ প্রবলেম হল-_ 

বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল সে। 

থামলে যে-কি প্রবলেম ? 

এই কয়াঁদনেও বুঝতে পারলেন না স্যার-্মবেখলেন তো প্রায় সবাই গাঁজা টানছে-_ 
পয়সা কোথায় পায় বলহন তো £ 
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আমি 'জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম । 

জমাগলং-_-ওভারাসজ ্মাগগীলং । এরা গরীব । বড় বড় পয়সাওয়ালা স্মাগলারদের 
ক্যারিয়ারের কাজ করে” 

নাভারকর যেটুকু জানে বলেছিল সমুদ্রপথে বেআইনি দ্রাগের আন্তজিতিক চোরা- 
কারবারের একটি মোটাম:টি র্পরেখা ॥ তার বন্তব্য এখানে সংক্ষেপে বলা হল । 

আফিম ধা থেকে হেরোইন, মাফিয়া তোর হয় তার মেন সো হল দুটো-- 
(ক) ত্রহ্ধদেশ, লাওস এবং থাইলাণ্ড--এই তিনাট দেশের তিনাবিন্্ু থেকে টানা স্বর্ণ- 
ন্লিভুজ ভূখণ্ড বা গোচ্ডেন ট্রাঙ্গল খে) পাকিস্তান, আফগানিস্থান এবং ইরান-_-এই 
তিনটি দেশকেও ড্রাগের জগতে বলা হয় পাকিস্তানের গোল্ডেন ক্রিসেপ্ট- এই দুটো 
অগ্ুলেই বাম্পং কূপ অথাৎ আফিম উৎপন্ন হয় । বোঁশদিন আগের কথাও নয় এই ৬ 
এপ্রল ৮৭ তারিখের খবরেও আছে ব্রদদেশের দিকের স্বর্ীনভীজ অণ্ুলের মাটিতে ৮০০ 
থেকে ১০০০ টন আফিম উৎপন্ন হয়েছে । আর এই বিশেষজ্ঞদের মতে এই পারমাণ 
আঁফম থেকে প্রায় ১০০ টন মত হেরোইন তোর হতে পারে ।* 

পাকিস্তানের দিকেই অর্থও পাঁশ্মধপ্রান্তের স্বর্ণানিভূঙ্গ অর্থাৎ ইরান ও 
আফগানিস্থানে ঠিক কতটা করে আফিম হয় তার কোন পাঁরমান জানা যায় না। শুধু 
জানা যায় পাকিস্তানের সীমান্ত থেকে রাঘির ঘন অন্ধকারের আড়ালে দীর্ঘ মরুভূমি 
পেরিয়ে নিঃশব্দে আমে 'ক্যারাভান'__অথধি পণ্যসম্ভার পঠৈ নিয়ে আসে উটের 
সার । না--উটের গলার ঘণ্টাও ডিংডং-ডিং ডং আওয়াজ তোলে না। ঘণ্টা খুলে 
রাখা হয়। তা নাহলে যে উটের দুলে দুলে চলার তালে তালে শব্দ বাজবে--ডিং 
ডং। আর সেই দরাগত আওয়াজ যে ধু ধু মরুভুঁমর শী শা বাতাসে ভেসে ভেসে 
চলে যায় একেবারে দূরে দিগন্তরেখার দিকে । যাঁদ একবার সেই শব্দ কাঙ্টমস 
পুলিশের কানে আসে, তাহলে আর রক্ষা নেই । নেকড়ের মত থাবা বাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে 
পড়বে ক্যারাভানের ওপরে ॥ আর ইস্পাহানশ রেশমের কাপড়ের গাঁটারর ভেতর থেকে 
টেনে বের করে ফেলবে- 

চোরাই আফিম বা হেরোইনের প্যাকেট । 

খুব সর্তক হয়ে তাদের সীমান্ত পেরতে হয়॥ যেই বার পেরিয়ে যায় অমণি 
তাদের দায়িত্ব শেষ । ভারতাঁয় এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকে স্মাগলারের এজেন্ট ॥ তাকে 
মালপন্র বুঝিয়ে 'দিয়ে উটের মুখ ঘীরয়ে ফিরে যায় দেশে । তারপরেই দেখা যায় 
রাতের অন্ধকারে হাইওয়ে কাঁপয়ে হেভিলোডেড এক একটা ট্রাক চলেছে রাজদ্ছানের 
জয়শালমখর পৌরয়ে লক্ষে] কি দিল্লীর দিকে ৷ বড় বড় শহরে স্মাগলারদের সিকেট 
ডেনে ট্রাক থামে এক এক কিলোর হেরোইনের এবং আফিম-এর শয়ে শয়ে প্যাকেট চড়া 
দ্বামে বি হয়ে যায় দ্রাগের কারবারিদের কাছে। িন্তু- 

মনে রাখতে হবে পাঁকস্তানের দিক থেকে যে চোরাই ড্রাগ আসে তার প্রায় দ্বিগুণ 


* ৬ এাপ্রল "৮৭ তারিখের স্টেটসম্যানের “৫১914 10800 7710 দায২ও 
[09ে বাত £0075৩” শিরোনামে প্রকাশিত একাঁট খবরে উীল্লাখত হয়েছে এই 
পায়সংখ্যাঁট। 


১৬৬ 


আসে ব্রদ্ধদেশের গোজ্ডেন ক্রিসেন্ট এলাকা থেকে । সেই হেরোইনের কোয়ালাট 
পাঁণ্চমের আফগানিস্থান কি ইরানের হেরোইনের চেয়ে ঢের ভাল এবং ভ্রাগ 
স্পেশালিস্টরা বলে থাকে সারা পৃথিবীতেই না কি সেরা স্বর্ণান্ভূজ ভূখণ্ডের মেই 
লায়ন ব্রাণ্ড হেরোইন ! আমোরকাতে তার দাবৃণ চাহদা। আর আঁবশ্বাস্য বেশি 
দামে 'বার হয়। 'নিউইগঘ়নকে" কি বোস্টনে মাক'ন দেশের 'বাভম্ন বড় বড় শহরে-_ 
এক কেঁজ লায়ন ব্রাশ্ড হেরোইন এক মালিয়ন ডলারে 'বান্ত হয়। 

শুধু আমেরিকা কেন, ভারতেই কি হেরোইনের দাম কম-_ভারত ব্রন্মদেশের 
সীমান্তে মনিপৃরের মোরেহ হল ড্রাগ স্মাগলারদের প্রধান ঘট-_সেখানকার গোপন 
ল্যাবরেটারিতে তোর হয় বা ম্যানুফ্যাকচার হয় ডবল লায়ন ব্রাশ্ড হেরোইন । এক 
কোঁজতে খরচ পড়ে এক লক্ষ পণ্চাশ হাজার, 'দিল্পশতে তার দাম হয় পাঁচ লক্ষ টাকা । 

আর শুধু হেরোইন কেন আফিম, কোকেন, এল এস ডি প্রত্যেকট ড্রাগেরই 
অবিশ্বাস্য দাম--মায়ম্মাতে (ভারত ব্রহ্মদেশের সীমান্ত) এক দিলো আঁফম তৈরি 
করতে খরচ মান্র ১৭০ ডলার । সেই আঁফম থেকে হেরোইন তোর হয় আগোরকায়, 
[বাক হয় দুই 'মাঁলয়ন ডলারে । কোকেন আর মারিজঃয়ানাতেই ঠক লাভ কম। 

ড্রাগ স্মাগলারের লক্ষ্য হল আমেরিকা । বছর দুয়েক আগেও ব্রদেশ, 
লাওস, থাইলাণ্ডের সেই স্বণণান্রভুজ এলাকা থেকে হেবোইন স্মাগালং হয়ে স্ট্রেট চলে 
যেত আমোঁরকায় কিম্বা চীনের দক্ষিণ অণলের রাজ্য ইউনানে, সেখান থেকে হংকং ?ক 
ক্যান্টনে । আর তারপরেই সমুদ্র পথে বেমআাইনী আফিং বা হেরোইন পাড়ি দেয় 
অস্ট্রেলিয়ায় , আমেরিকায় এবং পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশে । কিন্তু ইদানীং 
আমেরিকা ড্রাগ স্মাগাঁলংএ দ্বারণ কড়াকড়ি করেছে । গোল্ডেন ট্রাঙ্গেলের ডবল 
লায়ন ব্রাণ্ড হেরোইন পেলেই বাজেয়াপ্ত করে ফেলে আর 'দচ্ছেই না । 

অতএব-_- 

সমাগলাররা রাস্তা পাচ্চে ফেলছে । তাদের পণ্যসম্ভার (ড্রাগ প্রধানতঃ হেরোইন, 
মাঁক়া ইত্যাঁদ ) এখন তারা কলকাতা বোম্বাই বন্দর 'দয়ে পাঠাচ্ছে আমোরকানর 
এবং ইউরোপের পাশ্চমের দেশগুলোতে ॥ আর আফ্রিকা এবং শ্রীলগুকার বাধসন্দাদের 
নিয়োগ করছে স্মাগালংএর কাজে--এই পর্যন্ত বলে থেমে গিয়েছিল নাভারকর ॥ 
আবার মাথা নিচ করে আস্তে আস্তে বলেছিল, জার শুধু সিলোন কি আফ্রিকার 
লোক এই ওভারাসঞ্জ স্মাগাঁলং-এ কেরিয়ারের কাজ করছে-_-এব আবার অস্ফুটস্বরে 
বলোছিল, অভাবের সংসার-নহন আনতে তেল ফুরোয় । আর চোরাকারবাররা প্রচুর 
টাকা পারশ্রমক দেয়। তাই টাকার লোভে লোভে সব স্মাগালং-এ লেগে পড়েছে 
আবার একটা দীর্ঘ*বাস ছেড়ে আস্তে আস্তে বলোছিল সেই পাপচক্র থেকে কিছুতেই 
ওদের ফেরাতে পারাছি না-_ 


সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে নেমে এল আরাম্বলে। 
[ফিকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন বালুচরের ওপরে পায়ের দাগ কেটে এক একটা ছায়ামতর 
মত লোক আসতে লাগল নাভারকরের বাড়িতে । 


জ্রাগ--১১ ১৬৯ 


সেই লদ্বা চিলীতি ঘরটায় টিউব লাইট জলে উঠল। গন্ধ ধূপের ধোঁরায় ভার 
হয়ে উঠল বাতাস । আজ নাভারকরের বাড়তে কোন পুজো পার্থন আছে না কি! 
কৌতুহলা হয়ে ভেতরে উশক দিতেই মনে হল পাব কোন মাঁন্দরের ভেতরে এসে 
পড়েছি । চার দেওয়ালে চারটি পোস্টারে লাল কালিতে বড় বড় অক্ষরে লেখা-- 

মনে রেখ_ হেরোইনের নেশা এমন সর্বনাশা যেখানে তুমি তোমার চারন্র আত্ম- 
সংযম খুইয়ে বসে আছ। 

মনে রেখ ড্রাগের ভেতরে তুমি তোমার সন্তানসম্তাতর ভাঁবষাৎ এবং সখশান্ত 
1বসজন দিয়েছ । 

শোন--জীবনকে ভালবাস--নেশার শিকার হয়ো না 

মনে পড়ে গেল বেনারসের সেই মাহলা মনন্তত্বাবদ্দ ডান্তার গতা রায়ের ি-আযাডিভ্ 
সেপ্টারেও এই ধরনের পোস্টার দেখোঁছলাম । নাভারকর তাহলে মাদকসেবী অধ্যাষত 
এই আরাম্বল বণচে নেশাণ্রস্তদের সু্ছ স্বাভাবিক জীবনের আলোয় ফিরিয়ে দেওয়ার 
চেষ্টা করছে ! কিন্তু-- 

ঘরের একপ্রান্তে দেওয়াল ঘেসে একটা লম্বা টেবিলের ওপরে বসানো চৌকোণা 
বড় কাঠের ফ্রেমের ভেতরে সাদা ধবধবে কাপড়ের পর্ঘা টাঙ্গানো কেন ? 

নাভারকর দরজায় দড়য়ে আছে হাতজোড় করে। 

যে আসছে তাকেই হাঁপমখে আপ্যায়ন করে বলছে-আসুন- আসান কা খাঁশিই 
বে হয়োছি- 

ব্যাপারটা ি-_নাভারকরের জন্মাদন নাকি । না কারো হাতে তো কোন 
উপহার সামগ্রী দেখাছ না। আমার মনে হল আম যেন একটা অন্ধকার গোলক 
ধাঁধার পড়ে ছটফট করাছ। 

হঠাৎ নজরে পড়ল, ঘরের এককোণে বসে রয়েছে সেই মেয়েটি-রুথ । শোকম।না 
[বিষাদের মৃর্ত॥। তার কোলে দুই বছরের শিপন । দেখতে দেখতে সেই চিলতি 
ঘর লোকে ভাত হয়ে গেল। 

[িয়ার কমরেডস ! প্রথমেই বাল ড্রাগ খেলে সাময়িক উত্তেজনা এবং নেশার 
মাদকতা আসে ঠিক ॥ কিন্তু আমাদের দুঃখ বেদনাকে কখনো ভুলিয়ে দিতে পারে 
না। বরং আমাদের উল্টে সর্বনাশের অতলে নিয়ে যায় । এই যেমন ধরুন এই 
মেয়েটি রথ 

রুথের চোখে সঞ্চকোচের ছায়া পড়ল ॥ সে মাথা নিচু করল। 

রুথ কেরালার মেয়ে, বলতে লাগল বন্তুতার কায়দায়, নিবেন্থাম থেকে ভাসতে 
ভাসতে এসৌছল ॥। কোলে শিশু । ওর প্রথম যৌবনের ভুল ভালবাসার ফসল। 
বলল আমাকে বাঁল্ঠকণ্ঠে--আঘমি আনম্যারেড মার্দার--আমার বা মার পারচয়েই 
আমার সন্তান বড় হবে । হতেই হবে, বলতে বলতে ওর চোখদ:টো জঙলে উঠোঁছল। 

রথের মনের জোর আমার খুব ভাল লেগোঁছল। প্রাতশ্রঃাতি 'দিয়োছিলাম তাকে 
সাহায্য করব-__যখন যা প্রয়োজন হবে । কিন্তু কয়েকদিন পরেই দেখলাম একটা কালো 
কুচকুচে মালগাট্রা চেহারার ছোকরা রুথের বাঁড়র আশপাশে ঘরঘর করছে-_ 
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আমার বয়ফ্রেন্ড, হাসি হাঁস মুখে আমাকে বলেছিল রথ । আশ্চর্য একটা 

পারতৃপ্রিতে তার মুখখানা উজ্জল হয়ে উঠেছিল ॥ কেমন স্বপ্লাচ্ছ্ন চোখে দুরে 
সাগরের দিকে তাকিয়ে অস্ফুটস্বরে বলোছিল, জানেন গোবি আমাকে নাকি বিয়েও 
করবে প্রামস করেছে: 

বাঃ বাঃ তাই নাক! আম সাঁতাই খাঁশ হয়োছিলাম। সচরাচর ছেলেদের এই 
উদ্দারতা দেখা যায় নাস্মোটের ওপরে রুথ সম্বন্ধে একেবারে 'নাশ্চন্ত ?ছলাম-_ 

শ্রোতারা মুগ্ধ আর বিস্মিত জনতার একটা সমবেত ছাঁবর মত বসে রয়েছে । 

কয়েকদিন পর লক্ষ্য করলাম রথের মুখখানা শুকনো । চোখের নিচে কালো 
দাগে আনিদ্রার চিহ আঁকা। 

অনেক খ*চিয়ে জানতে পারলাম, প্রেমদাস গোবিন্দ-__এর বয়ফ্রেড স্বামী-স্ত্রীর 
মত বাস করছে। বিস্তু ?কছহতেই এর 'সশথতে 1সন্দুর চড়াতে চাইছে না। শুধু তাই 
নয়--পরে খোঁজখবর নিয়ে জেনেছি ছোকরার স্বভাব চার ভাল নয়_-ওভারাসঙ্ 
চমাগালং-এর ক্যারিয়ার-- 

দর্শকরা 'স্থিরচোখে রুথের যন্ণায় দুংখে কালিমাড়া মুখের দিকে তাকিয়ে রইল । 
তার ওপরে আবার গোদের ওপর বিষ ফোঁড়ার মত রুথ হ্যাসিস খেতে শুর কবেছে। 
জেলেদের বাঁস্তর ভেতরে থাকে_ সেখানে সন্ধেবেলা সাগরে মাছ ধরতে যাওয়ার আগে 
প্রত্যেকে গাঁজা টানে ॥। ওর পাড়ার লোকেরাই ওর সর্বনাশ করেছে । রুথকে ড্রাগ 
ধারয়েছে_ এই পধ্ত বশে থামল নাভারকর । আবার একটা দীঘন্বাস ফেলে আস্তে 
আস্তে বলল আম না পারাছ প্রেমদাসকে দুস্টচক্ত থেকে ফেরাতে, না পারা রৃথকে 
মারজংয়ানা ছাড়াতে 

গাঢ় নিস্তব্ধতা নেমে এল ঘরে । শ্রোতাদের গঃজন থেমে গেল। নিভে গেল 
ঘরের সবগুলো আলো । ঘন অন্ধকারে নাভাকরের উদ্দীপ্ত কণ্ঠদ্বর গমগম করে 
বেজে উঠল-_এবার ম্যাজিকল্যাণ্টাণে যে কয়জন নেশাগ্রস্তকে ড্রাগের কবল থেকে 
মুত্ত করে সুস্থ স্বাভাবক জীবনে 'ফাঁরয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের দেখানো হবে এবং 
তাদেব হেরোইনের বা এল এস 'ডির শিকার হওয়ার কারণ এবং কেমন করে সেই 
1বধ্বংসী নেশা ছাড়ানো হল তার স্টোপংগুলো দেখানো হবে 

সাদা পর্দায় এক গিশাগশে কালো চিমড়ে চেহারার যুবকের ছবি ফুটে উঠল । 

টান। 

তাঁমল'কুশ্চিয়ান । আরাম্বল বঁচে 'হীপিসঙ্গীদের দলে ভিড়ে ড্রাগ খেয়ে বালুচরে 
বেহঃস হয়ে পড়ে থাকত । প্রথমে হ্যাস য়ে শুরু করোহল--তারপরে আফম, 
হেরোইন, এল এস ডি যা পেত তাই খেত-_থেমে গেল নাভারকর। 

স্কীনের ছবিতে ফুটে উঠল । 

1বভংস আর বড় করুণ সেইদশ্য। টান বালুচরে পড়ে আছে। মুখের 
পাশ 'দিয়ে সাদা গ্যাঁজলা গাঁড়যে পড়ছে । তিনচারটে কুকুর তার চারাকে ঘ;রে 
ঘুরে তকে শংকে শংকে দেখছে-_মরে গেছে কি না- 

ড্রাগ__মনযষ্যত্বের কী শোচনীয় পারণাত দেখংন--নাভারকর আবার বলতে শর 
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করল অথচ টি কিন্তু এক বধি্ স্বচ্ছল পারবারের ছেলে । এর যখন মান্ন ছয় 
বছর বয়স তখন টানির বাবা হার্ট আযাটাকে মারা গেল। টনির মা ছিলেন বরাবরই 
ছেলের সম্বন্ধে উদ্দাপীন। বাবা মারা যাওয়ার পর তিন আর ছেলের 'দিকে 
ভ্রক্ষেপও করতেন না ॥ ছেলে পরছে কিনা, স্কুলে যাচ্ছে কিনা কোন কিছুই খোঁজ 
খবর করতেন না। 

টান রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগল । পাড়ার ছেলেবুড়োরা ছিল সব 
ড্রাগ আড্। তাদের পাল্লায় পড়ে ড্রাগ খেতে শিখল। ড্রাগের পয়সা পাবে 
কোথায় ? চুর করতে গিয়ে ধরা পড়ল। চুরি করে ড্রাগ কিনতে গিয়ে জেল 
খেটোছিল আটবার। জেল থেকে বোরয়ে পাকা 'ক্লামনাল হয়ে গেল। 

পর্দায় ছাব ভেসে উঠল- জেলে লোহার গারদ ধরে দাঁড়য়ে আছে- টান ॥ 
একাদিন সি-বশচ থেকে টনিকে ধরে নিয়ে এলাম আমার এই রি-আযাঁডিক্ট সেপ্টারে । বন্ধ 
করে 'দিলাম ড্রাগ । কয়েকঘণ্টা পরেই প্রচণ্ড রি-আযাকশান শুরু হল। হড়হড় করে 
বাম করতে শুরু করল টাঁন-_নাভারকরের কথাগৃলোকে ফলো করে করে তার সহকারি 
ম্যাঁজকল্যান্টাণে স্লাইড পাজ্টে যেতে লাগল ॥ এক একটা স্লাইডে পারস্ফুট হয়ে 
উঠতে লাগল ড্রাগ ছাড়ানোর 'বাভন্ন প্রক্িয়ার চিত্রূপ-_ 

কোনটায় টান বমি করছে । আবার কোনটায় অসহ্য যন্্রণায় তার সারা শরীর 
দুমড়ে দুমড়ে উঠছে । তাকে ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হচ্ছে- 

[স্লাঁপং পিল খাওয়ানোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তন্দ্রাচ্ছম হয়ে গেল টনি। তখন তার 
কানের কাছে সুর করে করে মদ 'স্নগ্ধকণ্ঠে বলতে শুর করলাম- শোন টান জেনে 
রেখ ড্রাগ কখনো তোমার দ্ঃখকচ্ট লাঘব করতে পারবে না-আ--মা-_আ? 
বলতে বলতে তার সারা শরীরে হাত বুলিয়ে দিতে থাকলাম-_উজ্টে তোমার দু৫খ-- 
তোমা-্র--যন্দণা আরও অনেক অনেক বাঁড়য়ে দেবে_ এ এ 

গভগর ঘুমে তলিয়ে গেল টনি । 

শোন টান পরমকরুণাময় ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ-ও-জেনে রাখবে রাতের 
অন্ধকারের পরেই ভোর হয় ॥ কারো জণ্ববনে একটানা দুঃখকঘ্ট থাকে না--জেনে 
রাখবে পরমমঙ্গলময় সংসারে আমাদের জন্য পরম মমতায় সখ ও শান্তি রচনা করে 
রেখেছেন, থেমে গেল নাভারকর । 

স্রনের আলোও নিভে গেল । 

ঘরের আলোগুলো জহা'লিয়ে দেওয়া হল। এবার টনিকে প্রোজেক্টারের পাশে 
মণ্ডে নিয়ে আসা হল। দর্শকদের উৎসহক চোখের দর্ন্ট স+চের মত বি'ধতে লাগল 
তাকে । 

'গকে আম আমার এই র-আযাডিইই সেন্টারে নিয়ে এসোছিলাম চারমাপ আগে 
নাভারকর উদ্দীপ্ত হয়ে বলতে লাগল, এখন টান সম্পূর্ণ লুস্থ--ড্রাগ- হ্যাপিস- 
হেরোইন কোন কিছ স্পশ পযন্ত করে না 

হাততালির ঝড়ে কেপে উঠল ঘর । 

নাভারকর হাত তুলে থামতে ইঙ্গত করল। ভার ভার গলার বলল, বোধহয় 
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আপনারা জানেন টান এখন আরাম্বল বশচে গ্রসারিশপ করেছে, থেমে গেল সে। 
আবার যেন নিজের ভেতরে ডুব দিয়ে কেমন বেদনা বিদরকণ্ঠে বলল, কিন্তু এখনো 
পারিনি--পাঁরনি ফেরাতে অন্ধকার নরক থেকে আরও অনেককে-হঠাংৎ থেমে 
গেল সে। গলা চড়িয়ে হািকিল- রামদাস তেপ্ডছুলকর-_ 

কেউ সাড়া দিল না। 

সৈ কী তেশ্ডুলকর আসোঁন? এত করে বলে এলাম, বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে নাভারকর ॥ 

এই যে গরহদেব- এখানে বসে গাঁজা টানছে-_কে যেন বলে উঠল । 

ক! হাস খাচ্ছে এইখানে বসে? প্রচণ্ড আক্কোশে জহলে উঠল নাভারকর। 
ঝড়ের গাততে ছংটে যেয়ে ঘরের অন্ধকার একটা কোণ থেকে টেনে হিশ্চড়ে নিয়ে এল 
ফরসা টকটকে গাট্রাগোরট্রা চেহাবার যুবককে 

রামদাস তেপ্ডুলকর | 

দেখুন- গাঁজা টেনে থরথর করে বাঁপছে,আক্ষেপ করে বলল নাভারকর 'কিম্তুগত 
তন মাস ধরে সমানে কত বোঝাচ্ছি চেম্টা করে যাঁচ্ছ-__-এখনও ড্রাগ ছাড়তে পারোন 
-_ একটু থামল নাভারকর । আবাব থেমে থেমে প্রত্যেকটা কথা কেটে কেটে উচ্চারণ 
করে বলল, বলতে বাধা নেই রামদাস তার বাবা মার মনোমালিন্য থেকে শব করে 
প্রচণ্ড দাম্পত্য কলহের শিকাব । ওর বাবা ডিভোস করে চলে গেল। মা ছয়মাসও 
ধৈহ! রাখতে পারলেন না--থেমে গেল সে । রাগে বিরন্তিতে মুখখানা বিকৃত হয়ে 
উঠল । অন্তরের জহালা মিশিয়ে মিশিয়ে অস্পত্টস্বরে বলল বিয়ের আগে যার সঙ্গে 
ভাবভালবাসা ছিল তাকেই 'বিয়ে করে বসল মা-_রামদাস বাঁড় থেকে পালিয়ে গেল । 
মা দু-একবার খোঁজ করে হাল ছেড়ে 'দিয়ে নিজের নতুন সংসার 'নয়ে মত্ত হয়ে রইল-_ 
[কিছুক্ষণ ক ভেবে গম্ভীর কন্ঠে আবার বলল নাভারকর মনে পড়ে শিশু বিশেষজ্ঞ 
ইংরেজ ডক্টর রস কাম্বেলের সেই কথাটি সন্তানকে মানুষের মত করে মানুষ করতে 
হলে স্বামী-স্তীর সম্পর্ক মধুর হতে হবে-শ্গহের পাঁরবেশ শর মিগ্ধ শান্ত ও 
মনোরম হওয়া দরকার- একটু থেমে আবার হাতে কর গুণে গুণে কিসের একটা অক 
কষে বলল, আমার তো মনে হয় ড্রাগ আযাডিক্টদ্বের ভেতরে শতকার ১০ জনই 
পারিবারক অশান্তির ফসল-_ 

খটং খটং খট-- হঠাৎ ভার বুট জুতো পরা জোড়া জোড়া পায়ের শব্দ বেজে 
উঠল বাইরে । নাভারকরের কপালটা কুচকে উঠল । তার সহকারী ছুটে তার কানে 
কানে বলল কতগ;লো কথা । 

সেকী! কখন? 

আঙ্জই বিকেলে মাদ্রাজ পোর্ট থেকে মাল চালান দেবে বলে হেরোইন নিয়ে 
যাচ্ছিল। 

ইস কত করে নিষেধ করোছি-_ 

নাভারকর তার কথা শেষ করতে পারল না। তার আগেই আযাসস্টাণ্ট ছোকরাটি 
বলল, কিন্তু কিন্তু স্যার- আমাদের কি হবে-- 

কেন আমরা কার পাকা ধানে মই দিয়েছি-_ 


১৭৩ 


স্যার পুলিশরা বলছে আমাদের এখানে নাকি স্মাগলারদের ছু লোক ঢুকে 
পড়েছে 

বলতে বলতেই মার মার করে আরাম্বল বাঁচের চণফ কপ বরাট এক বাহন? 
নিয়ে ঢুকে পড়ল । কোন কথা না বলেই দেওয়ালে টাঙ্গানো আযশ্টিড্রাগের পোস্টার 
গুলো টেনে ফর ফর করে ছিড়ে ফেলে হুঙ্কার 'দিয়ে উঠল আরাম্বলের ওাঁস-_-এখানে 
এসব কি হচ্ছে শুনি? একটু থোম ম্যাজিক ল্যাণ্টানের পদ্দর 'দিকে তাকিয়ে গোঁফে 
তা দিয়ে চোখদুটো নাচিয়ে বলল--ও ! ব্রুশশাফন্ম! ভিডিওস 

না স্যার--র-আডিউদের-_ 

তার কথা শুনল না আফসার । নিরুদ্ধ আক্কোশে চেশচয়ে বলল আপান এখানে 
এত লোক জড়ো করেছেন কেন--কি করছেন ? 

এটা 'র-আযাডিন্ট সেপ্টার স্যার, জোরালো গলায় বলল নাভারকর আমি এদের 
ড্রাগের নেশা ছাড়ানোর চেষ্টা করছি। যাতে এরা সমস্থ স্বাভাঁবক জীবন- 

ও তাই নাকি? খুব যে বড় বড় কথা বলছেন মুখটাকে ভেংচে কোমর দুলিয়ে 
দুলয়ে বলল চীফ কপ আমাদের খবর হচ্ছে এরা প্রত্যেকে শুধু ড্রাগ আযাডি্ট নয়__ 
প্রত্যেকটি লোক ড্রাগ স্মাগলার--ওভারাসজ ইন্টারন্যাশনাল ড্রাগ স্মাগলার-_ 

অসম্ভব স্যার, দপ করে জবলে উঠল নাভারকরের চোখদটো এরা একসময় ড্রাগ 
খেত । ওরা এখন ওসব ছাইভস্ম খায় না__ভাল হয়ে থাকতে চায়_-ভাল হতে চায়-__ 

সমস্ত মিথ্যে কথা, হঠাৎ যেন তেলে বেগুনে জবলে উঠল ওসি । হে*কে তার 
কনস্টেবলদের বলল লাগাও তল্লাসী- প্রত্যেকের বাঁড সা করুবে__ 

ভয়ে উত্তেজনায় কালো হয়ে গেল সমবেত শ্রোতাদের মুখ । 

[ভিড়ের ভেতর 'দিয়ে মাথা নিচু করে পালাতে চেষ্টা করল রামদাস তেশ্ডুলকর-- 

এই ও পাকড়ো-্চেশচয়ে উঠল আফসার--বাঁড়র মেনগেট বন্ধ করে দাও-_ 
ছেবে কেউ যেন পালাতে না পারে 

ও1দকে চলতে লাগল বাঁড সা । প্রত্যেকের জামাপ্যান্টের পকেট তম্নতন্ন কবে 
দেখতে লাগল পলিশ তেশ্ডুলকরের জাক্গয়ার ভেতরের পকেট থেকে পাওয়া গেল প্রায় 
পাঁচ তোলা হ্যাস। 

কহে যাঁধাঙ্৬র দেখলে তো, প্ালশ আফিপার নাভারকরের মুখের সামনে 
আঙুল নাঁচয়ে বলল, তুম এদের সংপথে ফেরাচ্ছ__ 

না- আমি কছহতেই প্যান্ট খুলব না ফুলপ্যাণ্টের পায়ের যেখানে পকেট থাকে 
দুহাত দিয়ে শন্ত করে চেপে ধরে চিৎকার করে বলল টান, আম বহ7াদন ড্রাগ স্পর্শ 
কার না। 

কার কথা কে শোনে তবুও পাঁচজন মিলে তাকে শ্রন্ত করে চেপে তার ফুলপ্যাণ্ট 
খোলা হল। না--পাঁত্যই পকেটে 'কিছ7 নেই । কিন্তু আফসার হাল ছাড়ল না ॥ 
দাত দাঁত চেপে ধরে বলল খবর আছে- পাকা স্মাগলার লোকটা --খোল এর জুতো । 


না-_না আমার জুতোর ভেতরে কিছ; নেই__পাগলের মত চিৎকার করে 
উঠল টনি। 


১৭৪ 


ভারি বুট জহতো খুলতেই তার সুখতাঁলর নিচ থেকে বোরয়ে এল পাঁলাঁথনের 
সরু প্যাকেট । তার ভেতরে সযত্বে রাখা হয়েছে থাইলান্ডের ভূবন বিখ্যাত লায়ন 
ব্রাপ্ড হেরোইন ! বেশ ভাল পারিমান-- 

বাইরে ফিকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন নিঃসীম বালংচরে সাগরেব শা শা বাতাসে 
সবনাশের করতাল বাজাতে লাগল । রাতের অন্ধকার যেন চেপে নেমে এল নাভার- 
করের মূখে । তার মনে হল সমস্ত প্াাথবখটা যেন দুলছে । আর মাদকসেবখদের 
সৃস্থ জীবনে 'ফারয়ে দেওয়ার সেই দুবরি স্বপ্ন" রাতের অন্ধকারের পরেই ভোর হয় 
“পরম করুণাময় ঈশবর আমাদের জন্য সুখ ও শান্তর সংসার রচনা করে রেখেছেন 
ইত্যা্দ পোস্টারের সেই বাণখগুলো সব সব যেন দ্িকচিহহীন অন্ধকারের ম্রোতে 
[বিলীন হয়ে যাচ্ছে__ 

ইউ আর আণ্ডার আযরেস্ট, নাভারকরকে ঝলল আরাম্বলের ও স, আপনার 
এখানে এটা রি-আযাডিক্ট সেন্টার নয়--স্মাগলারস ডেন-_-আপান রং লখগডার-__আপাঁন 
এদের পেট্রোন করেন, করছেন একটু থেমে সফল 'িকারশর মত জবলজহলে চোখে 
তাকিয়ে বলল-_প্রেমদাস গোঁব-_ আপনারই লোক না? জানেন মাদ্রাজ পোর্টে ধরা 
পড়েছে প্রেমদাস--&০০ বোঁজ কনপ্রান্রাণ্ড হেরোইন ছিল তার কাছে-_ 

ডুকরে কেদে উঠল রথ । 

ছেলেকে বুকের ভেতরে শন্ত করে চেপে ধরল । 

ডুবন্ত মানখের মত আমার [কে অসহায় চোখে তাকাল নাভারকর । 

নাভারকর যে বোম্বাইয়ের নাকণটক ইনভোস্টগেশান ব্যরোর চ*ফ কুমারসাহেবের 
অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং প্লেহভাজন। একসময় নাভারকরও ছিল মাদণে আসন্ত। কুমার- 
সাহেবই তাকে রিহ্যাবলেট করেছেন। আর তিন এই নাভারকরেরই ভরসায় 
আমাকে আরাদ্বলে পাণিয়েছেন-এনব কথা মনের ভেতরে টগবগ করে ফুটাছল। 
1কন্তু আমার কথা % পলিশ আফসার ীব*্বাস করবে 2 আমি তো বিদেশ 1 তাই 
বলে আমার সামনে একটা নদেষি সং মানুষকে পগলশ অন্যায়ভাবে ধরে নিয়ে যাবে 
তশব্র একটা যন্ত্রণায় আমার বুকের ভেতরটা পুড়ে যেতে লাগল । 

আবছায়া অন্ধকার সেই ঘরে ভিড়ের ভেতরে হঠাং নজরে পড়ে গেল, রথ জলে 
ভরা দুটো বড় বড় চোখের করুণ দরণ্ট মেলে ধরে আমার দিকেই তাকয়ে রয়েছে 
শুধু রথ নয়। সেখানকার আরও অনেকেরই চোখের দ্ণান্ট যেন নিঃশব্দে বলছে, 
তাঁম তো মানব লোক--জেলে বস্তর মানুষগুলোর দুঃখ দর্া্দনের সাথী এই 
মানুষটাকে বাঁচাতে পার না? 

বলব না* বলব না করেও বললাম আঁফসারকে। কুমারসাহেবের পারিচয় 
দিলাম । তাঁর চিঠি তাকে দেখালাম । সব শুনে অফিসারের চোখের দৃষ্টি শান্ত 
হয়ে এল। সর নরম করে বলল, আম কি করতে পার বলুন তো। দেখলেন তো 
আপনার চোখের সামনে দু-দংজনের কাছে চোরাই ড্রাগ পাওয়া গেল; একটু থেমে 
আবার আস্তে আস্তে বললঃ কাদের নাভারকরসাহেব সংপথে ফেরাতে চেষ্টা করছেন-_ 
এরা এক একটা বিচ্ছ। প্রত্যেকে সি-স্মাগলিং-এর যু্ত-_ হঠাৎ থেমে গেল চীফকপ। 


১৭ 


একবার নাভারকর আর একবার ঘরের লোকগহলোর দিকে কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে 
তাকিয়ে বলল বহহশশ পুলিশ আফসার, কিছহ্দন আগে নাভারকরের ঘরে 
কনন্্াব্রাপ্ড ড্রাগ পাওয়া গিয়েছিল, জানেন ? 

মনে পড়ে গেল গভীর রানে আনজুনা বৰীচে আমাদের ডেরায় এই খবর নিয়ে 
[গিয়েছিল নাভারকরেরই কোন শুভাকাৎ্খা। 

যাদেব নাভারকর ভাল করার চেষ্টা করছে; তারাই ওকে বশ্বাসঘ।তকতা করছে 
যেন নিজের মনকেই শ্যানয়ে শানয়ে অস্ফুটস্বরে বলল আফসার--কত দেখোঁছ 
বুঝলেন--সংসারে ভাল করবে বললেই ভাল করা য।য় না-_ 


আকাশে একাদশনর একফা'ল চাঁদ জহলজহল কর;ছ। 

মরা শকুনের ঘোলা চোখের মত মান আলো বুকে নিয়ে স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছে 
আরাম্বলের ধ্‌ ধূ বালনচর । পুলিশ ভ্যান ছিল দ্‌রে, বাশনচর ছাড়িয়ে যেখানে 
অনেকগহলো নারকেলগাছ প্রেতচ্ছায়ার মত জড়াজাঁড় করে দাড়য়ে আছে তার নে 
পাকা রাস্তার ওপরে । পুলিশ আফসারের পিছনে মাথা উচু করে চলেছে 
নাভারঞ+র । তারপরেই যেন 'মাছিল করে চলেছে আরাম্বলে জেলেবাস্তর হাজারো 
মানুষ । চাঁদের আলোয় নাভারকরের ছায়াটা দীর্ঘ থেকে দাঁঘতির হয়ে তার পাশে 
পাশে যেন পাল্লা দিয়ে চলেছে । 

আমার হঠাৎ মনে হল নাভারকরের মাথাটা যেন উচু হতে হতে দরের সেই 
নারকেলগাছগুলোকেও ছাড়িয়ে দিগাবস্তীর্ণ সেই বাল,চহ্রের পারাধও পেরিয়ে 
দূরের তমসান্তীণ সম:দ্রের শেষে অন্ধকারে দগন্তরেখায় বিলীন হয়ে বগয়েছে। 
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চি কেন উঠাঁত বর়সেব ছেলেমেয়েরা হেরোইন খায়। 
তেব শতকরা ৯০ ভাগই দাষশ মাবাবা এবং বাঁড়র 
অবাঞ্চত পারবেশ। 








আনজহনা আর আরাম্বলের বিচিন্ত আভঙ্ঞতা নিয়ে গোয়ায় ফিরে এলাম । 

কিন্তু সমস্ত ঘটনার ভেতরে মনুস্তোর মত টলমল করছে নাভারকরের স্মাঁত । 
বেচারি মাকসেবীদের সংস্থ স্বাভাবিক জখবনের আলোয় নিয়ে আসতে নিযে নিজেই 
অন্ধকারে হারিয়ে গেল। 

ওয়েস্টার্ণ জোনের চীফ অফ ন।ক্ণটক কন্ট্রোল বহ্যরো কুমারসাহেব এবং অসীম 
ওরফে খোকনকে ধন্যবাদ জানিয়ে কলকাতার উদ্দেশে গাঁড় দিলাম । 


সেই সমাজসেবা প্রাতি্ঞান বা ওয়েল ফেয়ার সোসাইটির সেকেটারির কাছে যথারীতি 
দাঁখল করলাম আরব সমুদ্র তারের সেই 'বিচন্ত আজি বা নেশাগ্রন্তদের সম্বন্ধে 
আমার প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণ । 

কয়েকদিন পরেই সোসাইটি থেকে আমার তলব এল । যেয়ে দেখি সোলাইটির 
অফিসঘরে বেশ ছোটখাটো একটা মিটিং বসে গেছে। প্রথমেই সেই ঘরোয়া সভায় 
সম্পাদক মশায় ঘোষণা করলেন একটা আনন্দ সংবাদ -আমরা আমাদের এই সমাজ- 
সেবা প্রাতঘ্ঠানের তরফ থেকে খুব শীগগীরই একট রি-আ ডিক সেণ্টার বা মার্দক- 
সেবীদের পুনবর্সাতির জন্য একটি নাঁসংহোম প্রাতিষ্ঠা কণ্তে উদ্যোগী হয়েছি । 
আর সেই উপলক্ষ্যেই এই সভা--বলেই তিনি আমাব সঙ্গে উপাস্থত বাশষ্ট ব্যান্তদের 
পারচয় কারয়ে দিলেন__ 

ক্যালকাটা রোটারি ক্লাবের সেক্রেটার থেকে শুর করে ড্রাগের সর্বনাশা প্রাতি- 
কিরার বিরুদ্ধে দহাতে লড়াই করতে প্রস্তুত শুভ মানবিক বোধ সম্পন্ন অনেক হোমরা 
চোমরা লোকও ছিলেন । 

পারচয়ের পালা শেষ হওয়ার পরই কিন্তু হঠাৎ বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল। 
দেখলাম_ আমারই “রাইট আপ গোয়ার আডিক্দের সম্বন্ধে আমার লেখার স্কপ্ট 
দেখছেন খুব মনযোগ দিয়ে খুব সুদর্শন সুপুরুষ চেহারার এক ভদ্রলোক 

আমাদের নাস'ংহোমে ইনিই আযাটাচড থাকবেন, চাপা গলায় ফিসাঁফিস করে 
বললেন সোপাইটির সেক্রেটারি খুব নামজাদা মনোবিজ্ঞান সাইকিয়াটস্ট ড্র 
দেবাশীষ ভট্টাচার্য । 

ডন্তর ভট্টাচার্য মগ্র হয়ে গিয়েছেন আমার 'ক্কপ্টের ভে তরে, পড়তে পড়তে কোন 
কোন সময় তার দ্রদুটো কুচকে উঠছে । অস্বান্ততে চিন চিন করে জলে যাচ্ছে 
আমার বুকের ভেতরটা ॥ 
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কণ মনে করছেন-_ক্ঠ ভাবছেন ; কী-ই বা জিজ্ঞাসা করবেন । 

পড়া শেষ হল। 

কেমন গম্ভীর [জজ্ঞাস দৃম্টিতে আমার দিকে তাকালেন । ঠিক আমি যে আশগকা 
করাছলাম ঠিক তাই বললেন দেখুন ইতালির অধ্যাপক ম্যাসিমো, ইংলাশ্ডের এডওয়ার্ড 
থেকে শুরু করে মারাঠি যুবক যোসেফ দাতার, পাঞ্জাবী তরুণ দীনেশ যাঁজ্ঞ--সবাই 
দেখাছ বেশ স্বচ্ছল ঘরের ছেলে, থেমে গেলেন ডক্টর ভন্টাচার্য। আবার ছাড়া ছাড়া 
গলায় বললেন, রগাতিমত উচ্চশাক্ষত কিন্ত 

ড্রাগ আডিন্ট আম বিনীত ভাবে বললাম, আপনার কি ধারণা জানি না ডন্র 
ভট্রাচার্য, আম কলকাতায়ঃ বেনারসে,বোদ্বাইতে, গোয়ায় মাসের পর মাস ঘ.রে ঘঃরে 
যেখানে যত নেশাণ্রস্তদের দেখলাম তারা প্রত্যেকে অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেমেয়ে 

আপনি তাই বলছেন? মাথাটা ঝ1কিয়ে ঝাঁকয়ে বললেন ডান্তার, কিন্তু কেন- 
প্রাচুষণ এ“বধ' আর বৈভবের ভেতরে থাকলেই নেশা করতে হবে ? 

আপাঁন আমার সঙ্গে একমত হবেন কনা জানি না ডান্তারবাব অসঞ্কোচে বললাম। 
আপাঁন যাঁদ অভয় দেন তাহলে আমার চিন্তাটা-- 

বলুন, বলুন, ফ্ল্যাঙ্কাঁল বলুন ॥। আপনারা লেখক মানুষ-_কত তাঁলয়ে ভাবেন__ 
ভাবতে পারেন ভাবতে হয়। 

আমি যতগুলো আাডিক্লের লাইফ হিস্ট্রি নিয়োছ তারা প্রত্যেকে অগাধ প্রাচুযের 
ভেতরে থাকতে থাকতেই 'বিকারগ্রস্ত হয়েছে-_ 

কেমন করে 2 

শতকরা ৯০ ভাগই দোষ মা বাবার । তারা দিনরাত নিজেদের স্ট্যাটাস, আরও 
বোশি রোজগার, আরও মানমধারার চেষ্টায় অসম্ভব স্বার্থপর ও আত্মকোন্দ্রুক জীবন 
কাটায় । ছেলেমেয়েরা কি করছে, কোথায় যাচ্ছে-ক তাদের মতিগাঁত-_ 

কারেই_কারেই ! খুব খাশি হয়ে মাথা দোলাতে লাগলেন ডাস্তার ভট্রাচার্য_ 

এই আত্মসর্বস্বতা, এই লোভের পিছনে- আমি আরও গুছিয়ে বলতে চেষ্টা 
করলাম মানুষ উদ্দাম বেগে ছটছে। দহ'হাতে টাকা রোজগার করছে । একটার 
জায়গায় দুটো গাঁড় কিনছে, রেডিও, টি ভি, ভি সিআর, স্টিরও ঘরে ঘরে শোভা 
পাচ্ছে__কিন্তু দেখবেন মনে শান্ত নেই-_ 

আযবসালউটাল রাইট ! উত্তেজনায় খুশতে ডান্তার টোবলে সশব্দে চাপড় 
দিলেন। 

আমার পেশেন্টদেরও লাইফ স্টোবি-- 

আমার কথা শেষ হয়ান ডান্তারবাব; এই যে একটা আস্ির উদ্দাম অস্বাভাবক 
পরিবেশেই তো এষুগের ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে । তারা দেখছে মা আর বাবা-- 
হুজন যেন বহু _বহৃদংরের দুটো দ্বীপ । দুজনেই নিজের নিজের জগতে কুপমণ্ডুক 
হয়ে বাস করছে--- 

আর বলতে হবে না, আমারও প্র্যাকটিক্যাল একসাপারয়েন্স থেকে বলাছি, ডান্তার 
ভট্টাচা নিজের ভেতরে মগ্ন থেকেই বললেন, আমার প্রায় প্রত্যেক পেশেশ্টের ক্ষেত্রেই 
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দেখোঁছ। পেরেন্টস তাদের প্লেহ মমতা এমন কি সান্িধাটুকু থেকে পর্যন্ত শুধু বিতই 
করোন তারা নির্মমভাবে উদ্বাসীন-__থেমে গেলেন তান । সামনেই গুছিয়ে রাখা 
একটা কভার ফাইল খুলে খবরের কাগজের একটা নিউজ কাঁটং বের করলেন-__ 

স্টেটসম্যানের স্টাফ রিপোর্টারের এই খবরটা পড়ুন। তাহলে কলকাতার উঠ্ঠাত 
বয়সের আডিক্দের অবস্থা বুঝতে পারবেন-_ 

খবরাঁটর হোঁডং ছিল ০৪৫ 86 89410 000 75501017595 0110 
অর্থাৎ তরুণ বয়সের মাদকসেবখরা মানানক রোগের 'চাকৎসকদের চেম্বারে দলে দলে 
আসছে। 

হুবহহ বঙ্গানুবাদ নিচে দেওয়া হল। 

দেখা যাচ্ছে, দিনের পর দিন উঠাতি বয়সের নেশাগ্রন্ত ছেলেমেয়েরা অত্যন্ত বেশি 
সংখ্যায় কলকাতার সায়ক্রিয়াটস্টদের ক্লিনিকে 'ভিড় করছে তাদের মানসিক বিপর্যয় 
এবং প্লারহীবকলনের চিকিৎসার জন্য । সাধারণত এই হতভাগ্য মাদকসেবীদের মা-বাবা 
[কম্বা তাদের কোন প্রধান অভভাবক তাদের পাঁরচয় গোপন করতে এবং লোকলঙ্জার 
ভয়েই হাসপাতালের আউটডোরে না গিয়ে মানাসিক রোগের ডান্তারদের চেম্বারে আসে। 
বলা বাহুল্য এরা প্রত্যেকেই উচ্চাবত্ত এবং স্বচ্ছল ঘরের । প্রাইভেট 'ছ্রটমেন্টের বিপৃল 
খরচ বহন করতে সক্ষম ॥ 

কলকাতার 'বাভন্ন খ্যাতিমান সায়ক্রিয়।টিস্ট এবং সমাজকমপ্দের মতে এই আযাডিন্- 
দের বয়স সীমা ১৮ থেকে ২২ এর ভেতরে । আতি অল্প সংখ্যক রোগীই আসে 
নয়মধ্যাবত্ত পারবার থেকে । কলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয়ের আ্যাপ্লায়েড সাইকোলাজ 
[ডিপার্টমেন্ট নেশার আক্ান্ত রোগীদের শ্রেণী বিন্যাস করেছেন ধন, উচ্চাবন্ত 
অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত এবং মধ্যাবত্ত । 

মনে হয় এই কলকাতা শহরে একটি--একট মান্র প্রাতিষ্ঠানই আছে এই মানাসক 
রোগের বিনামূল্যে চিকিৎসার জন্য । মৌলালির কাছে সংরেন্দ্রনাথ ব্যানাজশ রোডের 
ওপরে এই প্রাতিষ্ঠানাটি পারচালনা করেন পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কীতিক এবং সমাজসেবা সংস্থা 
(৬/০5৮1030789] ০9100] 200 90091 ভা ০1915 91690590109) প্রত্যেক সপ্তাহের 
শানবার সন্ধ্যায় এত বেশি ভিড় হয় যে তা সামলাতে সংস্থার কর্তৃপক্ষকে রীতিমত 
বেগ পেতে হয় । 

এই সংস্থার সাধারণ সম্পাদক শ্রীলক দাসগন্্ত জানয়েছেন প্রাত মাসে একশোর 
বেশি রোগী এখানে আসে । তার ভেতরে শতকরা ৮৫ ভাগই হল টিন এজার 
অর্থৎি ১৩ থেকে ১৯ এর ভেতরে এবং তরুণ তরুণীরা । কিন্তু কয়েক বছর আগে এর 
অধেকেরও কম রোগী আসত ॥ যত দিন যাচ্ছে তত বেশি বাড়ছে ড্রাগের শিকার-_ 
মানাসক বিপর্যয়ে এই অসযস্থদের সংখ্যা । 

মানকণ্ডুর মেপ্টাল হপাঁপটালের সঙ্গে আটাচড শহরের এক বিশিষ্ট ও অগ্রগণ্য 
সায়াক্িয়াটিস্ট ডষ্টর বমল দে বলেন সত্তরের দশকের মাঝামাঝি থেকেই ড্রাগের নেশার 
সেই যে ভয়াবহ পারস্থিতি শুরু হয়েছিল তা এখন আরো বেড়ে গিষ়ে রীতিমত, 
ভীতিজনক (আযালামং) হয়ে উঠেছে। 


১৭৯ 


[তান মনে করেন এখ্যান যাঁ বাবা-মা এবং আঁভভাবক ও গভর্ণমেন্ট এই 
শবধহংসী নেশার প্রাতকারের চেষ্টা না করেন তাহলে দেশ এবং সমাজকে এই সবনাশা 
অবক্ষয় থেকে রক্ষা করার কোন উপায় নেই । 

বলা দরকার উঠাঁত বয়সের ছেলেমেয়েরা নেশাগ্রস্ত হয় প্রধানত ঘুমের ওষুধ 
(51591526 (29195 ) এল এস ডি ইত্যাদি সাইকেলিক ড্রাগ এবং হেরোইন মাফন 
এবং হ্যাস বা গাঁজা অথাৎ নাকণটকস খেয়ে । ইদানিংকালে খোলা বাজারে এইসব 
ড্রাগ অনায়াসে প্রচুর পারমানে পাওয়া যায় বলেই নেশার প্রকোপ অত্যন্ত বেড়ে 
[গিয়েছে । আর তাছাড়া এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায় এবং পেডলার বা ড্রাগ বিক্রেতা 
প্রেসারুপশান ছাড়াই বেশ লাভ রেখে এসব ড্রাগ বাক করে । খদ্দের তো মাছর মত 
ভনভন করে । তারা ব্রাউন সুগারের একটা ফিক্সের জন্য নেশার ঝোঁকে যে কোন 
মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকেত, 

আরো অনেক কথাই আছে । সেসব এখন এখানে অবান্তর ॥ বললাম, কলকাতার 
ড্রাগ আযাডিক্দের চিন্রটা খুব সংন্দর দিয়েছে । 

ডন্টর বিমল দে আমার সহকমণ, বললেন ভট্টাচা" মিঃ অলোক দাসগনপ্তের সঙ্গেও 
আমার যথেষ্ট হাদ্যতা আছে । ওরা ফিজ্ডে আছে বুঝলেন- হঠাৎ থেমে গেলেন 
ডান্তার। কেন যেন মুখখানা ভয়ানক কঠোর ও গম্ভীর হয়ে উঠল । 

ও"দের কাছে যেটুকু শুনেছি অর আমিও তো আ্যাডিক্দের ট্রিটমেন্ট করছি কেমন 
অস্পন্ট আর ঝাপসা গলায় বললেন তান আাকচুয়্যাল পিকচার কিন্তু আরও ভয়ানক 
--আরও গ্রাম 

ক রকম: 

1হরোপসিমা নাগাপকায় আযটম বোমা পড়ছিল, তার প্রচণ্ড [বধবংসা শান্ত দেখে 
[শিউরে উঠেছিল সারা পঁথবাঁর মানুষ, তান যেন গভীরভাবে কী চিন্তা করতে করতে 
আস্তে আস্তে বললেন, এখন হয়ত অনেকেই বুঝতে পারছেন না আটম বোমা 
হাইড্রোজেন বোমার চেয়েও অনেকঅনেক গুণ বেশি শান্তশালগ মারণাস্দ হল এই 
ড্রাগ--ড্রাগের নেশা জানেন হঠাত দপ করে জহলে উঠল ডান্তারবাবুর বড় বড় চোখ 
দুটো আমরা-আমরা অত্যন্ত দ্রুত নাগারক বিন্যাশের (01792) 00115096 ) 
[দকে এগিয়ে যাচ্ছি । তীব্র উত্তেজনা আর ভাবাবেগের উজান ঠেলে আর গছ বলতে 
পারলেন না। সায়াকিয়াটিস্ট ডক্টর দেবাশীষ ভট্রাচাষ। 

এবার ডক্গুর ভট্টাচার্য আপনার যদি আপত্তি না থাকে খুব বিনীত ভাবে বললাম, 
আপনার দ:'একটা কেসাহাস্ট্রি বলুন না? 

না-না আপাতত কেন থাকবে হেসে বললেন, আপান ড্রাগের ওপরে কাজ করছেন-- 
একটু থেমে বললেন, আমার নিজের স্বাথেই তো আপনাকে বলব-- 

বলতে বলতে কখনো উত্তেজিত, কখনো তণব্ন আবেগে কেমন আস্থির হয়ে উঠাঁছলেন 
ডান্তার। বেশ বুঝতে পারলাম 'চািকৎসা শুধু তাঁর জীবকাই নয়, ভ্রতও বটে। 
এক বথায় িভোটেড ! এযুগের এই বস্তুবাদী এবং আত্মপবণ্বতার অমানবিক 
পরিবেশে এই ধরনের চিকিৎসক বিরল ॥ 


১৮০ 


কলকাতার একট বিখ্যাত হাসপাতালের সায়ার্কয়াঁটক ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে তান 
আযাটাচড 1 তাঁর প্রাতাঁট আযাডক্ট কলকাতার বাণসন্দা, প্রত্যেকাঁট কেসই যেমন বাঁচি 
তেমাঁন রোমাণ্চকর । এখানে তাঁর বন্তব্য সংক্ষেপে বলা হল। 

সুন্দর ফুটফুটে চেহারা । আঠারো কি বড় জোর উনিশ বছর হবে । কিন্তু আশ্চর্য 
তারুণ্যের কোন চিহুই নেই ভার চেহারায় । চোখদুটো ঢুলু ঢুলু । ঘুমের ভারে 
জাঁড়য়ে আসছে ॥ গতে" ঢোকা চোখদুটো জলে ভরা । 

হেরোইন না হ্যাঁসস কী খেয়ে শরখরের এই হাল করেছ ? 

হেরোইন । 

কবে থেকে ধরেছ ? 

বছর চারেক । 

হেরোইনের কথা তুম জানলে কবরে? 

বন্ধুদের কাছ থেকে 

ছেলেটির বাবা জানালেন তার হাস্ট্রি-কলকাতার একাঁট নামী ইখাঁলশ 'মাঁডয়াম 
স্কুলে পড়ত। বাঁড়তেও তিনটি সাবজেক্টের জন্য তিনজন প্রাইভেট টিউটর ?ছল। 

1তাঁন জে একাঁট দেশী সংস্থার পারচোঁজং সেকশানের ম্যানেজার । হাজার 
পাঁচেক টাকা মাইনে । অতএব একমান্ন পুন্নের লেখাপড়ার ব্যাপারে এতটুকু কাপণ্য 
করেনান। মাসে মাসে নামকরা ইংঁলশ 'মাঁডয়াম স্কুলের মোটা মাইনে গৃনেছেন। 
প্রাইভেট মাস্টারের পিছনে অঢেল খরচ করেছেন । ছেলের এডুকেশনের জন্য যথেষ্ট 
করছেন-_-এই রকম একটা আত্মতপ্তর জগতে মনের সুখে দিন কাটাতেন। 

কিন্তু ছেলে স্কুলে যেয়ে কি করছে কাদের সঙ্গে মেলামেশা ওঠাবসা করছে সেসব 
খবর নিতেন না। সম্ভবও তো নয়। আর তাঁর কোন বিন্দুমান্ত কৌতুহল কি 
সন্দেহ তো মনের কোণে উশকই দেয়ান। 

[তান আঁফস থেকে দেরি করে ফিরতেন। ফিরে এসেই আবার আঁফসেব ফাইল 
পত্রে মুখ গুজে বসতেন। এক্সকিউাঁটভ র্যাঞ্কের যেমন ঝামেলা তেমাঁন কাঁঠন 
দাঁয়ত্ব। আর তার স্তর তাদের ক্ষ্যাটবাঁড়র নিচে তার তিনজন বান্ধবাঁর সঙ্গে শেয়ার 
করে শাড়ির সেলসু এম্পোরিয়াম খলেছেন। সেই শোরুম আর শাঁড়র নিত্যনতুন 
হরেক রকমের ডিজাইন নিয়ে অসম্ভব ব্যস্ত । 

সম্ভব তো পাশের ঘরে পড়ছে । তাকে নিয়ে চন্তা কিসের? এই পবন্ত বলে 
বুক উজাড় করে দার্ঘ*বাস ফেললেন ফরেন মোডাসন ফামে'র চাঁফ এঁঝ্সকউ'টিভ 
সুনীল বোস। ডুবন্ত মানুষের মত কেমন ক্ষীণ অস্পন্ট গল।য় বললেন আমরা স্বামী- 
সপ কেউই ছেলের দিকে তাকাইনি ডান্তারবাব্‌--সেই হয়োছিল কাল, ডক্টর ভট্টাচাষে'র 
নস্তব্ধ চেম্বারে তার কথাগুলো কেমন কাতর কান্নার মত শোনাল। 

আপনি বুঝতে পারলেন কি করে ছেলে দ্রগ থাচ্ছে ? 

মাঝে মাঝে মিসেস বোস তাকে বলতেন, জান সন্তু বাথরুমে বসে এতক্ষণ ক 
যেকরেঃ জিজ্ঞাসা করলে কিছ? বলে না। বোঁশ খোঁচাখাচ করলে রেগে আগ 


হয়েযার়। 
১৮১ 


[তিনি স্ঘীর কথায় তেমন আমলই দিলেন না। এসব ঝুটঝামেলা করার সময় 
কোথার তাঁর ॥। পরামর্শ দিলেন, ছেলেরা মায়ের সঙ্গেই বোঁশ ঘাঁনঘ্ঠ হয়। সন্তু 
সঙ্গে খোলাখুলি বসে কথাবাতাঁ বলে নিলেই ল্যাঠা চুকে গেল ॥। মোটের ওপর ছেলের 
দায়দাঁয়ত্ব সব ম্গর কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে তান আঁফসের ফাইলে ডুবে গেলেন । 

মাস দেড়েক পরে আবার একদিন মিসেস বোস তাকে বললেন জান মনে হচ্ছে 
সন্তু পয়সা চুর করছে। প্রায়ই দেখ ব্যাগে আমার হিসেব করা টাকা কম--- 

1ক যে ঘোড়ার ডিম তোমার ওই শোরুম মাথায় ঢুকেছে । কখন কোথায় টাকা 
পয়সা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখ- মিছিামাছি সন্তুব নামে দোষ__-এসব বলে স্ত্রীব 
সন্দেহটাকে একেবারে বাতাসে উড়িয়ে দিলেন । এই পর্যন্ত বলে থেমে গিয়েছিলেন 
সুনগলবাবহ, গকছুক্ষণ নিজের চিন্তা হয়ত নিজের দুভাঁগ্যের দ্ব:ঃসহ কম্ট, লঙ্জা এবং 
অপমানের কথা নাড়াচাড়া করতে করতেই যেন তার 'নজের ওপরে ঘৃণার থুতু ছিটিয়ে 
বললেন, স্ত্রীর কথাকে পাত্তা দেইনি ছেলের দিকেও তাকাইীন তাই ভগবান আমাকে 
'কঠিন__ 

আপাঁন এত আপসেট হচ্ছেন কেন মিঃ বোস, শান্ত কাঠন গলায় তাকে বলতে 
হয়োছল, বললেন সায়াকয়াটস্ট ডক্টর ভট্টাচার্য, প্রায়ই আযড্ইদের গাঁজিয়ানদের সঙ্গে 
'মামাদের এবছু হার্স ব্যবহার করতে হয়। 

কেন বলঃন তো? 

বুঝতে পারছেন না, শুধু সন্তু নয় শতকরা ৯৮ ভাগ ইয়ং আর বেশ সলভেন্ট 
বরের ছেলেমেয়েদের আযাডন্ট হয়ে যাওয়ার কারণ পেরেপ্টসদের ক্যালাসনেস-_ 
উত্তেলনায় ডান্তারের কানের কাছের শিরাদুটো ফুলে ফুলে উঠতে লাগল । বললেন 
[ছলের সর্বনাশ করে এসে কাম্নাকাট প্যানপ্যানানি করলে তো চলবে না--এসব 
শোনার সময় কোথায় আমার-_ 

যাক সন্তুর কথা বলুন-_ 

ও হণ্যা, বলাছ--বলছি মিঃ বোসকে কড়া করে বললাম কোন ইররেলিভেণ্ট 
ইমোশানাল কথা বলবেন না আপাঁন, যা জিজ্ঞাসা করাছ--টু দি পয়েন্ট তার উত্তর 
দেবেন" 

বলুন--বলুন ডান্তারবাব-_ 

বাথরুমে সন্তু আনইউজ্যাঁল বোশ সময় নিচ্ছে। মিসেস বোসের মনে হচ্ছে 
আপনার ছেলে পয়সা সরাচ্ছে-_এসব তো বলেছেন । কিন্তু আমি যে প্রশ্নটা একটু 
আগে কয়েছি-_সেটাই তো বললেন না-_ 

ক বলুন তো ? 

আপনারা কতাীগন্ন? প্রথমে ধরলেন ক করে ছেলে ড্রাগ আযাডিই্টেড হয়েছে ? 

এবার ফরেন মেডিসিন ফামের চাঁফ এক্সাকউাটিভ বেশ ধাক্কা খেয়ে ধারে ধাঁরে 
গছয়ে বলতে শুরহ করলেন-_ 

একন একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেল-_ 

সন্তুর সেই বিখ্যাত ইংাঁলশ মাঁডয়াম স্কুল থেকে 'প্রা্পপালের চিঠি এসে গেল-_ 


৯১৮, 


আপনার ছেলে বেশ প্রায় দূই সপ্তাহ ধরে স্কুলে আসছে না। অনযগ্রহ করে কারণটি 
জানাবেন ফি? কাউন্ডাঁণ লেট মি নো'*তারপরে আরও কড়া কড়া কথাও [ছল-- 
আপানি একজন রেসপনাসবল লোক হয়ে*ইত্যা্দি তীব্র উত্তেজনায় ভদ্রলোক আর 
1কছু বলতে পারলেন না॥। তাকে কেমন অবসন্ন আব ক্লান্ত মনে হল-_ 

আস্তে আস্তে বলুন মিঃ বোস-_বলহন, ভোপ্ট বি এক্সসাইটেড- আপনার ছেলে 
ভাল হয়ে যাবে__ 

বলছেন--সাঁতায বলছেন £ মনে হল মিঃ বোসের বকের ভেতরে বসে কে যেন 
খুট করে সুইচ টিপে দ্বিল । সারা মুখে আলো ঝকঝক করতে লাগল । 

আমি-আম আপনাকে প্রমিস করছি- আপনার ছেলে সম হয়ে উঠবে আর 
ঈগবাভাঁবক জীবন- একটু থেমে আবার ডক্টর ভট্রাচা্থ বেশ গম্ভীর ও কঠোর স্বরে 
বলোছলেন কিন্তু আপনাকে যা বলব--তাই করতে হবে-- 

1বগালত একটা হাস ঝুলতে লাগল মিঃ বোসের ঠোট । তান বলোছলেন কেমন 
করে প্রথমে বুঝতে পেরেছিলেন ছেলে ড্রাগের নেশা করছে। 

প্রথমে স্বামী-্তখির ভেতরে একটা প্রচণ্ড সংঘাতের ঝড় বয়ে গেল । বেশ মেজাজ 
দোঁখয়ে মিসেসকে যেই প্রীন্সিপালের 1চঠ দোখয়ে বললেন কাঁ ব্যাপার বলতো--ছেলে 
যে দিনের পর দিন স্কুলে যাচ্ছে না সেই খবরটুকুও-_ 

মানে 2 মিসেম বোসও লরেটোয় পড়া মেয়ে । দস্তুর মত কেতাদুরস্ত ॥ যেমন 
স্মাটনেল, তেমান মেজাজ ॥ তিনি বিষান্ত স।পিনীর মত দুলে উঠলেন, তুমি কী 
চাও_ আর কী চাও বলতো আমার কাছে- আমি তোমার ঘর সামলাব সেইসঙ্গে 
তোমার ছেলের পিছনে গোয়েন্দাগারও করব 2 আর উন বেশ মেজাজে অফিসের 
ফাইলে 

খবরদার বলাঁছি আঁফিসের খোঁটা দিও না-_-আমার ওই আঁফসের রোজগারের 
টাকাতেই তো তোমরা ফুটানি দোখয়ে-_ 

কথায় কথা বাড়ল। দুজনেরই মেজাজ সপ্তমে উঠল । দুজন যার যার ঘরে 
1খল লাগিয়ে বসে থাকল । বন্ধ হয়ে গেল রাতের খাওয়াদাওয়া । 

[কন্তু আশ্চর্যঃ কেউ একবারও ছেলের কাছে গিয়ে বসে সহানূভাঁতির স:রে একটা 
কথাও বললেন না-তোর কি হয়েছে, তুই স্কুলের নাম করে কোথার যাস, কি করছিস 
_ ছেলের সঙ্গে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত সহজ সরল অবাঁরত সম্বন্ধ তারা কখনো কজ্পনাই 
করতে পারে না। আর এখানেই ট্র্যাজেঁড--মা-বাবার অস্বাভাঁবক আত্মকোন্দ্রিক 
জীবন, সন্তানের প্রতি উদ্বাসীনতার এই অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথেই সবনাশা আভশাপ 
আসে নিঃশব্দ পায়ে ॥ তারা, জানতেও পারে না। যখন পারে, তখন আর সময় 
থাকে না--এই পর্যন্ত বলে থেমে গিয়োছিলেন ডক্টর ভ্রাচার্য। বেশ কছংক্ষণ মাথা 
নিচু করে বসে থাকলেন । বেশ বুঝতে পারা যায় তাঁর মনের ভেতরে মাছল 
করে চলেছে হেরোইন কি হ্যাঁসসের নেশায় জজশীরত তাঁর পেশেন্ট রুগ্র, দুব'ল ও 
'ঙ্গ: হতভাগ্য উঠাঁত বয়সের ছেলেমেয়েরা । 

শুনুন, প্রায় সমস্ত আযাডিক্উদের এই একই 'হাস্ট্রি, ত্র একটা জহালায় জবলতে 


১৮৩ 


লাগল ডান্তারবাবর বড় বড় চোখ দুটো । 

সেদিন শুধু সন্তু কেন আরও অনেক--অনেক পেশেন্টের কেসাহাস্টি বলোছলেন 
এবং আরও অনেক কথাই বলোছিলেন তিনি ॥ কিন্তু সেইসব বাত্তাস্ত বলার আগে 
জানা দরকার আন্তজ্ঠীতক খ্যাতিসম্পন্ন এক ড্রাগ বিশেষজ্ঞের একটি মূল্যবান তথ্য--. 


বেশিদিন আগের কথা নয়। 
ইপ্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স আয়োঁজত ডান্তার, সমাজ- 

সেবী এবং নেশাগ্রপ্তদের পুৃনবর্সীতি কমণদের এক প্রকাশ্য অধিবেশনে কলকাতায় 
ড্র জন স্টানাল স্ট্রাও (01, 101) 9090615 90:86) ভিরেক্টুর অফ ড্রাগ ডিপেণ্ডেনস 
ইউনিট অফ ম্যাণ্ডগ্লে আযাণ্ড বেথলেহাম রয়্যাল হসাঁপটাল ইউ কে (1015000 ০: 
[070 106209600০2 01010 06 7/9099175 200 73০00161721) 1058] 710501991 
0. পর.) বললেন, আম আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি ভারতে মাদকসেবীদের অত্যন্ত ঘৃণা 
এবং অবহেলা করা হয়ে থাকে । স্মরণ রাখতে হবে, এই অদ্ভুত জঘন্য মানাসকতার 
জন্যই যে সব আযাডিন্ সুস্থ স্বাভাবক জীবনে ফিরে আসতে চায় তারা নিজেদের 
অত্যন্ত অসহায় ও নিঃসঙ্গ মনে করে । আর ধারে ধারে গভীর হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে 
একবারে সর্বনাশের অতল খাদে তাঁলয়ে যায় । 

বহদাশ ও প্রবীন এই ড্রাগ আবিউস এক্সপার্ট আরও একটি অত্যন্ত গ্রুত্বপূর্ণ 
তথ্যও জানিয়েছেন-_ এই উপমহাদেশে ইংলাণ্ডে ঠিক একেবারে উল্টো নিয়ম ! 
এখানে আভিইদের সঙ্গে কোনরকম আলাপ আলোচনা না করে এমন কি তাকে কিছু 
মা আভাস পর্যন্ত না দিয়েই তার চিকিৎসা করা হয়। তার ফলে তাকে ড্রাগের নেশা 
থেকে বিরত করার চেস্টা একেবারে ব্যর্থ হয়ে যায় ।* 


ড্র ভট্রাচাের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ব্তান্ত শুনতে শুনতে আমার মনের ভেতরে 
জনসন স্ট্রাঙের কথাগুলো টগবগ করে ফুটছিল। মনে হয়েছিল- ইংলাণ্ড সাত্যই 
বহর । 


সুনধল বোস চীফ এক্সীকউাঁটভ।॥ অন্তান্ত বুদ্ধিমান । স্ত্রী অলকাদেবণও অতবড় 
শোরুমের মালিক । শয়ে শয়ে খদ্দের তাকে ডিল করতে হয় ॥ তারা জানেন- বেশ 
ভাল করেই জানেন_ অড 1স্চুয়েশান কী করে ট্যাকন করতে হয়, বলতে শুরু করলেন 
সায়ক্রয়াটস্ট-_ 

চুপচাপ তারা ছেলেকে ওয়াচ করতে লাগলেন ॥ চোখে কেমন ঘুম ঘুম ভাব । 
চোখের পাতাদুটো ঢুলছুল । চোখের পাতাদুটো যেন খুলতেও রণাতমত কষ্ট হচ্ছে-_ 

তোর কি হয়েছে রে সন্তু ॥ বেশ মিষ্ট করেই বললেন অলকাদেবী । 

সম্ভু একটু অবাক হয়ে মার দিকে তাকাল ॥ একটা কথাও বলল না। তাড়াতাড়ি 


* উতর স্ট্রাঙের বন্তুতা এবং এই ভ্রাগ বিরোধী সভার [বিশদ বিবরণাট কোন আঁভজাত ইংরেজী 
দোনকে প্রকাশিত হয়োছল। 


১৪৪ 


মার খর চোখদটোর তাঁক্ষ। দৃষ্টির সামনে থেকে চলে গিয়ে নিজের ঘরে দড়াম করে 
[থল লাগয়ে দিল। 


দাড়িয়ে রইলেন অলকাদেবাঁ । 

যাকে বলে স্পেল বাউণ্ড। তিনি ভেতরে ভেতরে রাগে জ্বলে যেতে লাগলেন। 
কিন্তু দাঁতে দাঁত চেপে ধরে নিজেকে সংযত করলেন। 

খট-খট-খট-_- 

কেশ-কিচাই 2 ভেতর থেকে শ্রীমানের অস্পত্ট জড়ানো গলার ক্ষীণ আওয়াজ 
শোনা গেল-_ 

আমি রে সন্তু, দরজাটা একটু খোল না বাবা--মিসেস বোস এবার গলায় যত 
বেশি সম্ভব মধ ঢেলে দিলেন । 

কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। 

সুনালবাবু তার বেডরুমে বসে আফসের ফাইল কনসাঙ্ট করছেন--অনেক লাইফ 
সেভিং ড্রাগ কেন যেন ই্ডিয়াতে চালান আসছে না-_- 

শুনছ--সন্তু দরজা খুলছে না- বেশ গলা চাঁড়য়ে বললেন মিসেস বোন । 

1ক-_ক হয়েছে 2 বাড়তে কি ডাকাত পড়েছে, রুখে বেরিয়ে এলেন কতা । 
দরজায় দমদম করে ধাক্কা মেরে হাঁফাতে লাগলেন । কয়ে চিংকার করে বললেন 
এই স্কাউদ্ড্রেল- দরজা খুলাঁব কি না বল-- 

দরজা খুলল মণ্টু। 

কেমন মরা মাছের মত ঘোলা চোখ । ভয়ে উত্তেজনায় নেশার ঝোঁকে কাঁপছে 
পা্ুটো। 

সুনগলবাবঃকে আর কিছুই জোর বরতে হল না। ধাঞ্কাধাকি ধ্বস্তাধবাপ্ত কিছুই 
করতে হল না। সন্তুব টেবিলের ওপরেই শোভা পাচ্ছে ব্রাউন সুগারের পাররা । 
পাশেই কা হয়ে গাড়ে আছে ইনজেকশানের একটা নোংরা সারঞ্জ। 

হঠাৎ 'বিদযাতচমকের মত মনে পড়ে গেল একাটি বিদেশী জানালের ড্রাগ সম্বন্ধে 
এবটি আঁর্টকেলে যেন পড়োছলেন আযাঁডিন্টরা নিজের শরীরে হেরোইন বা মাঁফ'য়ার 
ইনজেকশান-_ 

তুই--তুই-সন্ভু হেরোইন খাস-তুই-তাঁব উত্তেজনায় মমান্তিক আঘাতের 
আকাঁস্মকতায় জার কোন কথাই বলতে পারলেন না মিঃ বোস। তার চেতনা বিকল 
হয়ে গেল-_এই পর্যন্ত বলেই মাথা নিচু করে বসোঁছলেন মিঃ বোস। 

তারপর কি করলেন 2 

ভয়ানক ড্রাস্টিক স্টেপ নিয়োছলাম । দিনরাত বাড়তে আটকে রাখতাম । স্কুলে 
পাঠানোও বন্ধ করে দিলাম, একটু থেমে আবার বলোছলেন, কি আর বরব--আঁফসে 
তো যেতেই হবে_মিসেসকে বলে এলাম-পয়সাকাঁড় বেন তোমার গুনধর ছেলের 
হাতে না পড়ে--থেমে গিয়োছিলেন সহনীলবাবহ। 


চুপ করে গেলেন ডক্টর দেবাশীষ ভট্টাচার্য । 


দ্রাগ-্”১২ ১৮৫ 


মনে হল সন্তুর করণ পরিণাতর কথাই ভাবছেন । সোসাহইীটর সেই হলঘরে 
অস্বান্ভিকর একটা স্তত্ধতা থমথম করতে লাগল । আমার মনে পড়ল ডন্টর স্ট্রাঙের 
সেই কথাগঃলো-[0 10015233105 06৮60105108 0581506৫ 2৫ 9০00৫ 
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' সুনীলবাব একবারও জানতে চাইলেন না। ছেলে কেমন করে ড্রাগ ধরল 'কি করে 
ড্রাগ পায় অথাৎ কেমন করে নিজের এতবড় সব্নাশ করল-_কোন কছ? না বলেই 
বাড়তে কয়েদ করে রাখলেন ॥ বিচিন্র_ 

[ক ভাবছেন? ডান্তার একটু হেসে বললেন । 

[কছ না! আপাঁন বলুন কোন স্টেজে মিঃ বোস তাঁর ছেলেকে নিয়ে আপনার 
চে্বারে__ 

শুনে আর কি করবেন,ব্‌ক উঙ্জাড় কবে একটা দীঘ “বাস ফেললেন সায়াকিয়াটস্ট। 
তকে কেমন ডিপ্রেঘড মনে হল ।॥ আস্তে আস্তে বললেন ছেলেকে মিঃ বোস জামিনে 
হাজত থেকে ছাঁড়য়ে নিয়ে এসেছিলেন আমার কাছে-_ 

হাজত ! অস্ফুট একটা আর্তনাদ বোরয়ে এল আমার মুখ থেকে । 

শুধু ঘরে বন্দী করা নয়। ব্যাটন দিয়ে দস্তুরমত বেদম পেটানো । কান্নাকাটি 
মারামার অনেক অনেক অশান্ত মনেক সংঘাত করেও ছেলের নেশা ছাড়াতে পারেন- 
[ন স.নীলবাব ৷ পারবেন কি করে? 

অলকাদেবী যতই ঝকমকে স্মার্ট ইনটোলজেপ্ট মাহলা হন না-মাতো! সন্তু 
হেরোইনের জন্য পাগল হয়ে গিয়োছিল । দেওয়ালে মাথা ঠুকত নজের ম।থার বড় 
বড় চুল টেনে টেনে ছিড়ত। মিসেস বোস স্বামীকে লীকয়ে একাঁদন, দন পয়সা 
[দিতেন । বুঝতেন ছেলেকে মা হয়ে নিজের হাতে বিষ দিচ্ছেন । তবুও নিজেকে 
চেক করতে পারতেন না। কিন্ত 

যেদিন দিতেন না। শন্ত হতেন। সোঁদন মা-কে যা মূখে আসে বলে রাগ করে 
বোরয়ে বেত। ফিরে আদপত সন্ধ্যার পর। নিজের ঘরে [খল বন্ধ করে বসে 

থাকত । কন্তু ঘরের ভেতরে বসে ছেলে ক করছে- পড়ছে না নেশা করছে--সেসব 

দেখার “সময়” মা-বাবার কারোরই ছিল না। 

কিন্তু এখানেই একট কথা আছে সন্তু যে পয়সার জন্য দৌরাত্ম্য করছে, অশান্ত 
করছে--এসব স্বামীর কানে তুলতেন না মিসেস বোস ॥ ভেবোছলেন সুতো ছেড়ে 
কখনো টেনে জলের ভেতর থেকে মাছ খেলিয়ে তোলার মত করে ছেলের সমস্ত 
ব্যাপারটা ম্যানেক্জ করে বাঁজমাৎ করবেন । হাসব্যাণ্ডের ওপরে টেক্কা দেবেন- একটু 
থামলেন ড্র ভট্টাচাষ। মাবার আস্তে আস্তে বললেন জানবেন খুব হাইলি এডুকেটেড 
“আর ইকোয়া।ল স্টাটানের হ।সব্যাপ্ড ওয়াইফের ভেতরে এরকন প্রচ্ছ্ন একটা 
কমপ্লেক্সের দ্বন্দ থকে-- 

[মসেন বোন আর এক্বোরেই সন্তুকে প্রশ্রয় দিতেন না । সন্তুও চাইত না। সে 
যেনঠভো গরবাঞ্জর মত বদলে গেশ। অলচ্াদেবী মনে মনে খাশ হলেন । 

_কল্তু স্বামশী-স্ঘর£ভেতরে সংঘাত' বেধেঃ গিযোছিল যোদণ হেলের সকুল থেকে 
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খবর এসেছিল সে স্কুলে যাচ্ছে না। তার চেয়েও অনেক বড় অশান্ত আরো তার 
সংঘাত হল সোঁদন যোদন তাদের মিশনারণ ইংলিশ 'মিডয়ামে পড়া ছেলেকে কোমরে 
দাড় বেধে প্যীলশ থানায় নিয়ে গেল। 

সন্তু আর তার এক নেশাড়; বন্ধু দুজনে মিলে হেরোইনের এক স্মাগলারের কাছ 
থেকে ব্রাউন সহগাব গিনতে যেতেই পাঁলশ এসে তাদের বামাল ধরে ফেলল । তাদের 
থানায় নিয়ে গেল পাল শ--থেমে গেলেন ডান্তারবাবহ। 

এখন সন্তু কোথায়, কেমন আছে ? 

জান না। আমার মনে হল বাইংর ঘনায়মান সন্ধ্যার সমন্ত অম্ধকারটাই যেন 
চেপে নেমে এল ডাক্তারের মুখে । 

1মঃ বোস ছেলেকে জামনে ছাঁড়য়ে নিয়ে এসোছলেন । বেশ যত্ব নিয়ে যথাপাধ্য 
[উ্র্টমেন্টও করছিলেন সাফ়'ক্ুয়াটিস্ট ডক্টর দেবাশীষ ভট্টাচার্য । ডিটাকসীফকেশান বা 
উইথদ্রয়াল অর্থৎ নেশাখোরকে নেশা ছাড়ানোর যতরকম প্রাকুয়া আছে তাঁর বিদ্যা- 
বদ্ধ দিয়ে সবই করাছিলেন । 

[বন্ত-_থামলেন ড্র ভট্টাচা । মনে হল ভেতরে ভেতরে যেন কোন তীর 
ঘন্ধণা নিঃশব্দে সহ্য করে নিজেকে শান্ত সংযত রেখেছেন । 

জানেন 'নশ্চয় সাইকেলাঁটক ড্রাগের আযাডিন্টদেব সাইকোলাঁজকাল ট্রিটমেন্ট 
পেরেন্টস কোঅপারেশন একটা মেজর ফ্যাক্টব-_- 

ডান্তারের কথাগঃলোর ভেতরে চাপা বিক্ষোভ ফুটে উঠল । 

একমান্ন সন্তান। ওনাল সান। তাও কোন কোঅপাবেশানই করলেন না তাঁরা _- 

মাথাটা ঝাঁকালেন ডান্তার। তাঁর চোখে গভীর ব্যথার ছায়া ফুটে উঠল । 

ণাকৎসা শুর করার আগে স্বামী-্ত্রীকে তাঁর মুখোমাথ পাশাপাশি দুটো 
চৈয়ারে বাঁসয়েছিলেন ডান্তার ৷ 

ছেলেকে কি নার্ঁংহোমে আই মীন সাম যেখানে সেখানে আটাচড দেবেন 2 

নাঁসংহোম ! মিসেস বোন অস্ফুট আশঙনাদ করে উঠলেন । 

কেন ডান্তারবাবহ আ'ম বাড়তে রাখলে আপাঁন মাঝে মাঝে যেষে দেখে আসতে 
পারবেন না? মিঃ বোস নিভু নিভু গলায় বললেন আম আপনাকে আপনার যা ফি 
তার ডবল-_ 

আহা! আপনাদের টাকা আছে জানি প্রচণ্ড আহত অপমানত হয়ে ডান্তার 
বললেন ফিজটা বড় কথা না আপনার ছেলের 'িওর-- 

ডান্তারবাবু ! প্লী-জ ডোণ্টমাইণ্ড-হে" হে" করে একটা বিনয়ের বোকা বোকা 
হাঁস হেসে ডান্তারের হাতদুটো জাঁড়য়ে ধরলেন মিঃ বোস। 

শুনুন আপান যখন এত করে বলছেন--যাব । কিন্তু বাড়তে এই ট্রিটমেন্ট খুব- 
খুউব 'ডীককালট ॥ কনস্টাণ্ট টুয়েশ্টিফোর আওয়ার্স পেশেন্টকে ওয়াচে রাখতে হবে। 
একটু থেমে বললেনঃ যেই নেশা খাওয়া বন্ধ করব অমান হয় বাম করতে শুরু করবে 
না হয় তেড়েধজবর আসবে--হাত পা খি'গোবে ইত্যার্দ। উইথভদ্রয়ালের সমস্ত 
1রআ্যাকশানই ধীরে ধীরে বুঝয়ে বললেন__- 
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আপনি ডান্তারবাব কোন ট্রেইণ্ড নার্সের ব্যবস্থা করে দিন কাইস্ডাঁল, যে ফি 
চাইবে দেব-- 

আপনার নাঁংহোমেই ওকে রাখুন ডান্তারবাবু-_কান্নায় ভার ভার অস্পন্ট 
ঝাপসা গলায় বললেন মিসেস বোস। 

1মঃ বোসের চোখের দ-ন্টি কঠোর হয়ে উঠল । অত্যন্ত রাশভারী মেজাজি মানুষ ॥ 
হয়ত ডান্তারের সামনে বলেই স্্কে বকাবাঁক করলেন না। 

ডষ্টর দেবাশঈষ ভট্টাচায* থেমে গেলেন । আর একটা কথাও বললেন না। তাঁকে 
অত্যন্ত ক্লাস্ত আর অবসন্ন বলে মনে হল। 

তকে বিরন্ত করতে আমার সঞ্কোচ হয়েছিল ॥ তবুও বলেছিলাম, আচ্ছা ডান্তার- 
বাব ছেলেকে নিয়ে আপার আগে কি পেশেন্টকে জানিয়েছিলেন--তার 1চাকৎসা করতে 
নয়ে যাওয়া হচ্ছে ? 

বলছেন ক! কপট আতনাদের মত শব্দ করে বললেন ডান্তার বোসদের মত 
সোকল্ড আরস্টোক্লাট বাবারা কখনো এসব নোংরা ব্যাপার নিয়ে কি ছেলের সঙ্গে 
[ডসকাশান করেন_ চাপা উত্তেজনায় চোখদুটো জবলজবল করতে লাগল । 

স্যার আপনাদের ক চা দেব ? 

যাও-তাড়াতাঁড়ি নিয়ে এস, ডান্তারবাব্‌ বললেন, আমি কয়েকমিঁনটের ভেতরে 
বেরিয়ে যাব 

1টক--টিক-টিকৃ- নিস্তব্ধ ঘরে দেওয়াল ঘাঁড়ব পেপ্ডুলামের আওয়াজ শুধু 
একটানা বেজে যেতে লাগল । 


[7০ 0010010171060 0090 9001009 10 10019 ৮৮০1০ 000) 06260 ড51000116 
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ডক্ঈর স্ট্রাঙের সোঁদনের সভার বস্তুতার কথাগুলো আমার মনে পড়ে গেল। 
[তিনি আরো বলোছলেন আ্যা'ডিক্টের সঙ্গে কোন আলোচনা না করে তাকে ধরে নিয়ে 
সায়ক্রয়াটিস্টের কাছে গেলেই তাকে নেশা থেকে বিরত বা 702008198600 করা 
যায়না । বরং উল্টে সেআরও বিক্ষব্ধ হয়, ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে । আরও বোশ করে 
নেশার দিকে ঝুকে পড়ে-109002168500 01160102150. 2101 বা নেশা 
ছাড়ানোর সমস্ত প্রচেষ্টা শোচনীয় ভাবে ব্যথ হয়ে যায়। 

পরে ডক্ুর দেবাশীষ ভট্টাচার্যের কাছে জানতে পেরোছিলাম সন্তুর জীবনের করুণ 
 পারণাতি-_ 

বুঝতেই পারছেন মিঃ সুনীল বোস এবং তার স্মীর যে আযাটিচুড ছেলের [6কৎসায় 
হাজার হাজার টাকা ঢালব, কিন্তু সামিধ্য, ঘ্নেহ মায়া মমতা এসব হবে না--তাতে 
কথনো আযাডই সুস্থ হতে পারে না বলেই থেমে গেলেন তান । 

সন্তু কখনো ভরদুপুরে, কি সন্ধ্যায়, যে সময় তার অত্যন্ত 'বাজ মা-বাবা 
বাড়তে থাকতেন না। তথন পালিয়ে গিয়ে হেরোইন কিনত। এই করতে করতেই 
হেরোইনের স্মাগলারদের সঙ্গে পরিচয় হল, বন্ধুত্ব হল। সেও টাকার প্রয়োজনেই 
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স্মাগলারদের কোরিয়ার হয়ে গেল। একদিন তার কাছে চোরাই হেরোইন পেয়ে 
পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করল । 

বড়লোক বাবা তাকে বেলে ছাঁড়য়ে নিয়ে আসে! আবার সন্তু চোরাই আঁফম 
ক্যাঁর করতে গিয়ে ধরা পড়ে । পর পর [তিনবার জেল খেটে এসেছে । 

সন্তু এখন দাগী আসামণ। 


আরো অনেক সায়াক্রয়াটস্টের সঙ্গে দেখা করলাম । তাঁদের পেশেন্টদের কেসাহান্টি 
সংক্ষেপে এখানে বলা হল ॥ 
(ক) 
স্বপন পাল । বয়স--২৮% ।॥ পড়াশঃনা- স্কুল ফ।ইনাল পযন্ত । 
কমক্ষেত্_ আগে এবটা চাকার করত ॥ ছোটখাটো চাকরি, তার এই কোয়ালি- 


ফকেশানে যেমন হয় আর দি । কোন আঁফসের ক্লাসফোর স্টাফ ॥ সেই চাকার 
থেকে ছটাই হয়ে যায়। 


ছোটখাটে। ব্যবসা করত । কখনো ফুটপাতে সামান্য গণাজ থেকে কিছু কিনে 
দোকান দিয়ে বলত আবর কিছু মাল কনে মাঁজনে রেখে দোকানে দোকানে বার 
করত । যারোজগার করত সব এনে মা-র ছাতে দিত । 

পাঁরবারক অবস্থা বা ফ্যামাঞ। স্ট্রাক্চার-__একান্নবতখ পাঁরবাবের ছেলে স্বপন । 
দুই কাকাঃ দুই কাঞ্খমা, বাবা-মা, তার নিজেব দুই ভাই, দুই বোন এবং গুটিকয়েক 
খুড়তুতো ভাইবোন নিয়ে তাদের মস্ত সংশার | 

বাবা এবং দুই কাকার একটা জয়েন্ট বিজনেস ছিল । গণেশ কাটরায় কাপড়ের 
দোকান ॥। ছোট দোকান হলেও 'বিকিবাট্রা বেশ ভালই হত । যা আয় হত, তাতে 
তাদের সংসার কঞ্টেপুম্টে চলে যেত । কিন্তু 

প্রবলেম বাধন ॥। সমসা বা সগকট 'ক্ম্বা মন কষাকাঁধ একেবারেই নেই--এমন 
মসন জীবন তো মানু*যর বখনো হয় না। তবে সেস্ব বলার গে স্বপনের স্বভাব 
চালচলনও নিশ্চয়ই বলা দবকার ! 

মুখচোরা । নিজের ভেতরে গঁটয়ে থাকতে ভালবাসে । কথা বলে কম- খুব 
কম। বেশরজাভ। কিন্তু বেশ ইমোশানাল । আবেগ প্রবন। তাই যাকে ভাল 
লাগেযাকে ভালবাসে তার সঙ্গে যথেন্টই কথা বলে। 

আঠাশ বছর বয়স হল । মা কাকা-কাকীমারা স্বপনের বিয়ে 'নয়ে ফিসফাস: 
গুজগুজ শুর করল ॥। আরে। উসকে দিলেন বিধবা পিসঈমা । বেলেঘাটার ফুল- 
বাগানে তাঁর বশাল বাঁড় গাঁড় । অতএব দেমাঁক । বেশ জাঁদরেল। 

[তানি ভাইপোর জন্য মেয়ে পছন্দ করে বসলেন | গড়পাড়ে পাশাপাশি দুটো 
দোতালা বাড়ির মালিক । মিশন রোতে মোঁসনার পাসের তিনপুর্‌ষের ব্যবসা 
টাকার কুমীর ৷ 

স্বপনের বাবা 'দাঁদকে লমীহ নয় রীতিমত ভয়ই করে। তবহও মৃদু আপান্ত 
জানয়ে বলোছল দারুণ বড়লোক দিদ--আমাদের সঙ্গে তো-_ 
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দেখ িলমিশ খাবে রে খাবে- মেয়েটা বড় লক্ষী । ওরা বড়লোক ঠিকই-_ 

িসগমা প্রশংসার ঝাড় খুলে বসে, কিন্তু এতটুকু অহামিকা নেই-_ 

তবুও স্বপনের বাবা চুপ করে থাকেন। 

তার মন কিছুতেই সায় দেয় না। 'পিসীমা বলে, তুই 'মিছিমাছ ভেবে মরছিস-_ 
মেয়েরা যাঁদ লক্ষী হয় তাহলে বলেই শ্লোক আওড়ায়-_ 

বন্দে 1ব্ুপ্রয়া দারদযু দোযানাশিনী 

লক্ষনীমন্ত মেয়ে সংসারে এলে এই দিন আনা 'দিন খাওয়া, টানাটানি সব সব 
তাদের কপ্পুরের মত কোথায় উড়ে যাবে- জানতেও পারবি না রে 

বিয়ে হয়ে গেল । 

মাস দুয়েক যেতে না যেতেই তত্ব দেওয়া নেওয়া নিয়ে লেগে গেল সংঘাত। জামাই 
য্ঠীতে স্বপনকে যেমন প্যান্টের দামী কাপড় দিয়েছেন, তেমনি গজাতে স্বপনের 
বাবা, তার ছেলের বৌকে ঠিক তেমন শা'ড় দেবেন-_ দামও যেমন তেমন হবে 
কোয়ািটিও । কিন্তু পুজোয় দেওয়া শবশুরবাঁড় থেকে মেয়ের শাঁড় দেখেই স্বপনের 
*বশর ক্ষেপে গেলেন । বললেন ছি-ছি এতো আমার বাঁড়র কাজের মেয়েরা পরে 
1ছ-ছ মান সম্মান আর থাকল না। 

স্বপনের স্বভাব বাপের মতই ॥ আত্মভারতায় ডগোমগো কথায় কথায় শাশাড় 
খুড়ী শাশুড়টদের শুনিয়ে দেয় ভাবপাবে বশঝয়ে দেয় তাদের পয়সা আছে । এটা 
1ক--আমরা খাই না- এসব কি ভদ্রলোক খায় । অতএব-_ 

চাপা অশান্তর আগুন ধাঁক ধাক জবলতে লাগল ॥ স্বপন সব দেখত । সব 
বুঝত। কিদ্তু টু শব্দাট করত না। খেয়ে দেয়ে চুপ্চাপ নিজের কাজে বোঁরয়ে যেত । 
বাড় 'ফরত রাত করে ॥ সে যেন অনেক_ অনেক দরের কোন অন্য গ্রহের বাসন্দা। 
তবে" 

একটা কথা-_স্বপনকে তার বৌ ভালবাসত দিনা কিম্বা ভার মনে বৌয়ের জনা 
কোন টান ছিল 'কনা-_এই ব্যাপারটা বদ্ড ধোঁয়াটে । স্বপন তো চাপা স্বভাবের 
ছেলে । সে কখনো বাড়ির কাউকে কিছ বলত না। 

কিন্তু স্বপনের ফ্যামিলির প্রত্যেকে ধরেই নিয়োছিল বড়লোকের মেয়ে । নিশ্চয়ই 
ম্বপনকে পান্তা দেয় না। বাইরে যেটুকু শো বা ডেকরাম রাখতে হয় রাখে । 

[কিন্তু মনে হয় তা বোধহয় ঠিক নয় । স্বামী-স্ত্রীর একেবারে ভেতরের ব্যাপারটা 
নিয়ে এখন খোঁচাখচি না করে বলা দরকার কেমন করে তরতাজা এই যুবক যাকে বলে 
ব্রাইট ইয়ংম্যান দ্রাগের খপ্পরে পড়ল। 

তত্ব নিয়ে তো খ্টখাট কোল্ডওয়ার মত চলাছলই ॥ স্বপনের বাবা অত্যন্ত সরল 
সাদাসিধে মান্ষ। কোন ঘোরপশ্াচ বোঝে না। যায়ও না কোন গোলমালের 
ভেতরে । ঝগড়াঝ1ট তার একেবারে ভাল লাগে না। একদিন সোজা চলে গেল 
বেয়াইবাড়। 

পয়সাওয়ালা লোক । দারুণ দেমাক। স্বপনের মা এবং কাকারা ”ই পই করে 
নিষেধ করেছিল। বিল্তু সোজা সরল মানুষ যে সংপারিগাছের মত। একবার পন 


১৯০ 


হড়কে গেলে আর রক্ষে নেই। যা একবার মাথায় চেপে বসবে--করবে ! অতএব-- 

যা' হওয়ার তাই হল। টুকটাক ঝগড়াঝাঁটি-_-চলতে চলতেই দুই পাঁরবারের 
ঠাণ্ডা লড়াই একেবারে তুঙ্গে উঠে গিয়েছিল। এমন 1ক মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত বম্ধ 
হয়ে গিয়েছিল 'বিয়ের দেনাপাওনার জের নিয়ে । 

বিয়ের আগে দেওয়াথোয়া নিয়ে যখন কচলাকচাল অর্থাং টাগ অফ ওয়ার চলছিল 
তখন স্বপনের হছব্‌ *বশুর গড়পাড়ে যার দ্‌-দৃটো নিজের বাঁড় যার মোশনারি 
পার্টসের মস্ত দোকান বলে বসলেন আম আমার মেয়েকে পুরো চল্লিশ ভার সোনার 
গয়না 'দয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে দেব। কিন্তু পাঞ্টা আপনাদেরও একটা কাজ করতে 
হবে-__- 

কি? 

দশ-বারো ভার সোনা 'দিয়ে একাট “সাতসর' বা দেবছম্দ হার বানিয়ে 'দতে হবে 
আমার মেয়েকে ! 

দেবছদ্দ হার! স্বপনের কাকারা মাথা চুলকে।তে লাগল । 

হোহো করে তাঁচ্ছল্যের হাস হেসে গড়পাড়ের ভদ্রলোক বলেছিলেন আপনারা 
কাপড়ের দোকান করেন--আপনারা কি করে এসব আল্ট্রা মডনি ডিজাইনের অরণা- 
মে্টের নাম শুনবেন। বলেই ভেতরের ঘরের পদরি দিকে তাকাতেই স্বপনের 
শাশুড়ি বেরিয়ে এসে বলেছিলেন আগেকার কালের বাঙ্গাল? মেয়েরা পরত- আচ্ছা 
আমাদের স্যাকরাই বানয়ে দেবে 

আপনারা শুধ: বারো ভার সোনার দামটা মানে টাকাটা আমাদের দেবেন গড়পাড় 
তার পাইপে তামাক ঠাসতে ঠাসতে বললেন ওটা আমি আর পারলাম না--মিসেসের 
বঞ্ত শখ তাঁর মেয়ের গলায় দৃলবে দেবছম্দ-_ 

সাত পাঁচ গছ না ভেবে গণেশ কাটরার সেই যৎসামান্য প*জর ছোট কাপড়ের 
ব্যবসার হাল হাঁককৎ গনয়ে একবারও মাথা না ঘাময়ে ভাইদের সঙ্গে আলোচনা না 
করে স্বপনের বাধা দম বরে বললেন--বেশ তাই হবে--তবে বিয়ের তিনমাসের 
ভেতরে 

সেই হল কাল। অশান্তর স[ত্র হল সেটাই-সেই দেবছম্দ হারই যৈ গোথরো 
সাপের মত তার সুখের সংসারে বিষ ঢালবে ঝলকে ঝলকে তা স্বপনের বাবা কম্পনাও 
করতে পারেনি । 

এ জগতে হায় সেই বোশ চায় আছে যার ভূর ভুরি 
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙ্গালের ধন চুরি । 

বড়লোকদের এই প্রকীত--এই-মানিকতা ক করে জানবে ভাব ভোলা মানুষ 
গ্বপনের বাবা । মনে হয় পয়সাওয়ালা বেয়াইয়ের কাছে নিজের প্রো্টজ দেখাতে 
গয়েই প্রামস করে বসেছিল । ভুলে গিম্নেছিল তারা পূর্ব বাঙ্গলা থেকে 'ভিটেমাটি 
ছেড়ে আাসা 'রাফউঁজ। বেমাল্‌ম ভূলে গিয়েছিল সেই কাটা কাপড়ের সামান্য 
দোকানটুকুর ওপরে তাদের বাঁড়র অতগুলো প্রাণীর পেটে দানাপানি পড়ে । 
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মেয়ে যখনি বাপের বাড়ি আসে তখনি বাবা-মা দুজন দুদিক থেকে খোঁচায়। 
যা মুখে আসে তাই বলতে থাকে । মেয়ে আর কি করবে_-বলে মা-কে- দেবছন্দ 
হার 'ি তোমরা বানয়ে দিতে পারতে না। 

সেই ফুলবাগানের পয়সাওয়ালা জাঁদরেল 'দাঁদর উদ্দেশে আক্ষেপ করতে থাকে 
তারা-দিদি যে বাহাদুরি দেখাতে গিয়ে কী করে বসল গ্বপনের শাশবাড় মেয়েকে 
বুকে টেনে নিয়ে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল হশ্যা রে দহ'বেলা পেট ভরে খেতে দেয় তো ? 

বারুদের শ্ুপের ভেতরে গিয়ে দাঁড়াল হতভাগা নেশাখোরের বাবা হাত দ:টো কচলে 
যেই বলতে গেল, আরও একটা মাস সময় দিন বৈয়াইমশাই__ ্‌ 

যান যান ফালতু নল্ট করার মত সময় আমার নেই, গন করে উঠল গড়পাড়ের 
মোশনারির মারটেন্ট__একেবারে ঘেয়ো কুকুরের মত দূর দূর করে তাড়িয়ে দিল ম্বপনের 
বাবাকে। 

মনে হয় তাতেই শাশ্ত হল না গড়পাড়। পরদন ভোরে কাক ডাকতে না ডাকতে 
নিজের আ্যাদ্বাসাডার হাঁকিয়ে মেয়েকে নিয়ে চলে গেল। 

স্বপনের বাবা এবং কাকারা কেউ একটা কথা বলতে সাহস করল না। স্বপনের 
মা--ছেলের মা হয়েও ভীতু একটা 'বিড়ালছানার মত দাঁড়য়ে রইল। ঠিক তারপর 
[দন-_ 

পরদিন দোকান থেকে ফেরার পথে চেতলা পাকের কাছে আগতেই হঠাং স্বপনের 
বাবার মাথাটা ঘুরে গেল। সেইথানেই পড়ে গেল মুখ থুবড়ে । সব শেষ! 

সোলব্রাল থুমবাঁসস। 

বাজ পড়ল ত্বপনের মাথায় । 

বাপের শ্রাঙ্ধশান্ত নমো নমো করে সারতে না সারতেই কাকাদের ঘরে ঘরে 
আলাদা হাড় চড়ল। দোকানে তিনভাইয়েরই পেজ ছিল। তাই স্বপনকে ছু 
টাকা ধরে 'দিয়ে কাকারা তাদের প:থক করে দিল। বাঁড়িটাও 'তনভাই মিলে টাকা 
ঢেলে করোছিল। তাই স্বপনরা যে দুটো ঘরে ছল, সেই দুটোই বহাল থাকল। 
দাদা নেই বলে ভাইপো-বৌ'দিকে ভাসয়ে দেয়ান কাকারা | 

1কদ্তু স্বপনের ঘাড়ে 'বয়ের যযগ্য বোন । তাছাড়া ছয় ছয়টি প্রাণীর পেটের ভাত 
দি করে জোগাবে সে। তার তো কাজ কারবার সেই নমো নম্মো। তাও কোন কোন 
দন হয়ত একেবারে পকেট ঠন ঠন করে ফিরে আসতে হয় ॥ অভাবে শোকে স্বপনের 
মা দিনে ?দনে কেমন 1হংস্্র হয়ে ওঠে । আঠারো উনিশ বছরের মেয়ের গায়েও হাত 
তুলতে কমর করে না! ছোট ছোট ভাইবোনগ?লো মায়ের তিসগানা মাড়ায় না। 

কোনদিন আধপেটা, কোনাদন পরো হারমটর, সামান্য আটা গোলা জল খায় 
তারা। 'থিদের জ্বালায় বাঙ্চাগুলো কাঁদে । যত কাঁদে মা তত পেটাম্ন। বাড়তে 
সকাল সন্ধ্যা কুকুর কীর্তন! 

জবধপন 1 । 

ধধরে ধীরে নিজেকে সাঁরয়ে নেয়। সাররে নেয়, দরে অজানা একটা অন্ধকার 
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জগতে। বাড়ি ফেরে গভাঁর রাতে। তখন তাকে চেনা যায় না। চোখদ্‌টো কেমন 
ঘোলা ঘোলা ও ঝুলে পড়া। টলতে টলতে গিয়ে কোনরকমে নিজের বিহানায় 
1গয়ে ধপাস করে আছড়ে পড়ে-- 

মা চেচামেচি করে। কান্নাকাটি করে । কে শুনছে £ স্বপন তখন নেশার ঘোরে 
পাথরের মত ঘুমের ভারে কোন অন্ধকার অতলে হারিয়ে গিয়েছে । 


এই হুল- গ্বপন পালের কেসাহাষ্টরী! 

1কম্তু--এসব পেশেণ্টের আঁভভাবক বা বাবা-মা-রা সব কথা খোলাখাীল কথনো 
ডান্তারের কাছে বলে না। আর রোগণী বা নেশাখোরের পেটে বোমা মারলেও তো 
একটা কথা বেরবে না। গাঁজা টেনে ক ব্রাউন সুগারের ধোঁয়া টেনে শিবনেত্র হয়ে 
বসে থাকে । আবার কেউ কেউ অত্যন্ত বোঁশ কথা বলে আঁতারন্ত স্মার্টনেসে নিজের 
দোষটাকে চাপা দিতে চেষ্টা করে থাকে । সায়াক্রয়াটস্টদের ভাষায়-- 

একট্রোভাট£ ! 


বপন রাত করে বাঁড় [ফরত। 

[ফিরত হেরোইন খেয়ে । স্ম্যাক (হেরোইন ) খেতে শুর করোছল তার বিয়ের 
পর থেকে । গড়পাড়ের বড়লোকের মেয়েটি বাপের বাড়ি থেকে সোনাদানা আর অনেক 
দামী দামী শাড়র সঙ্গে অশান্তর আভশাপও নয়ে এসেছুল--এসব তার বড়কাকা 
ডান্তারের কাছে বলে।ছল। আরও জা[নয়োছিল কখনো পেশেন্ট হড় হড় করে বাঁম 
করে খর ভাসয়ে দিচ্ছে। কখনো দেওয়ালে মাথা ঠকছে । কেমন পাগলের মত 
হয়ে গয়েছে। 

তাকে 'ডান্তারের নান'ং হোনে ভার্ত করে চলে গিয়েছিল । সায়াক্রয়াটস্ট এবার 
জেরা করে করে বের করোছিলেন ভেতরের আরও অনেক--অনেক গোলমাল- 


(ক) স্বপন তার 'বয়ের দুই বছর আগে থেকেই একটু আধটু নেশা করত তার 
বন্ধ: এবং সংকমী ফুটের হকাররা মলে-একটু বোশ বার টাক্র হলে স্ফার্ত করতে 
থেত গাজা বা হ্যাপল _ সেটা রেগংলার নয় ক্যাজধরাল । 

(খ) তারও দুই ধছর আগে যখন আঁফসে চাকার করত তখন মাঝে সাজে থেত বন্ধু- 
বাম্ধবদের সঙ্গে--মযানড্রেকস । সেটাও তেমন নিয়ম করে নয় । আবার কখনো বা 
খেত প্রোডাগ-_হয়ত কোন পুজো আচার কি আনন্দ উৎসবে খেত 'সাম্ধ। 

(গর) বিয়ের পরে যখন সংসারে দারুণ অশান্তি শর; করোছিল তখন ধরোছল--সব 
দ্রাগের শিরোমাণ-- 

হেরোইন। 


তযাডন্ নিয়ে যারা নাড়াচাড়া করে থাকেন--সেই সায়ক্রিয়াটিস্টরা সবাই একবাক্যে 
বলেছেন হেরোইন সম্বম্ধে- 
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হেরোইন অক্্োপাস বা ভাম্পায়ারের মত একবার--মান্র একবার খেলেই হল 
তাকে পাকে পাকে জাঁড়য়ে ধরে পিষে রন্ত শুষে খেয়ে নেবে । কিন্তু নেশাখোররা 
মনে করে খাই না একবার--আর কখনো ছোঁব না॥ তা-- 

হয় না। জয় পাউডারের কেনা গোলাম হয়ে যায়। 

কেসাহাস্র্র শুনে ডান্তারবাব নোট করলেন-- 

(১) বেকার, (২) অত্যন্ত গরীব, ভাল করে খেতে পায় না, (৩) নোংরা একটা 
বাপ্ত ঘেসা আযাম্টবেস্টস শেডের নড়বড়ে বাড়ি, (৩) ব্রোকেন ফ্যামিলি অথাঁং ঝগড়া 
ঝাঁট মনোমািন্যে 'ছিন্নাবাছম্ন একটি পাঁরবার থেকে এসেছে পেশেন্ট, (৪) আনলাভড 
--"তাকে কখনোই কেউই ভালবাসোন। স্নেহ-প্রীত-মায়ামমতা তার কাছে একেবারে 
অজানা, (৫) উইদ্দাউট হোপ আ ভিক্জান_অধ্ধকার ভাবষ্যৎ। আগাম 
[দনগুলোর জন্য কোন পাঁরকঙ্গনা নাই। আশা আকাঙ্খা কছুই নেই। তাই 
--তার কাছে 11085 ০1৩ 009 01019 ৪১ 01 93098101106 076 1991119 011119 
0%15060০6- অথাৎ তার জীবনের রু বাস্তব থেকে পালিয়ে বাঁচার জন্যই সেনেণা 
করতে শুরু করেছিল । 

পেশেন্টকে শধ পর পর তিনাদন ক্রস বা জেরাই করলেন না-_একজামিনও 
করলেন। দেখলেন হেরোইন ম্যাঁডব্ হলেও চোখের দন, কথাবতা বেশ নরমাল । 

মোঁডামনাল (্রিটমেন্ট অথাৎ আউটডোরে দৌঁখয়ে বেশ কয়েকাদনের ওষুধ দিয়ে 
ছেড়ে দলেন। বললেন-সপ্তাহে অগ্তত একবার এসে আউটডোরে দোখয়ে নিতে হবে। 

প্রায় মাস চারেক এইভাবে ট্রটমেন্ট চলল | তারপরে হঠাৎ একদিন আসা বন্ধ করল 
স্বগন। আর এলই না চেম্বারে । তারপর স্বপনের কি হল, কেমন আছে সে-- 
কোন ফিছুই জানা যায় না। ডান্তারবাবৃ তার বাঁড়র ঠকানায় লোক পাঠয়ে খোঁজ 
নিয়োছিলেন। 

লোক ফিরে এসে জানাল গ্বপনরা বাঁড় ছেড়ে কোথায় চলে গিয়েছে কেউই বলতে 
পারে না॥ কাকারাও তাদের কোন খোঁজখবর জানে না। 'কিদ্বা জানে--বলতে চার 
না- সেসব অবান্তর । 

সায়ক্রিয়াটিষ্ট জানালেন এইসব কেসে দ্‌রকমের পারণাঁত হয়। পেশেন্ট একেবারে 
ড্রাগ খাওয়া ছেড়ে দিয়ে বেশ সুস্থ স্বাভাবক জীবনে ফিরে এসে আবার কাজকম" করে 
1নজের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করে। 

আর একটা হুল--আরও বোঁশ 'ডপ্রেসড বা হতাশ হয়ে গিয়ে নিজের ব্যথ 
জশবনের অবাঞ্চত আন্তত্বকে মুছে ফেলতে চায় দিনের পর 'দিন ওভারডোজ ড্রাগ 
খেয়ে। 


বপন পালের কেসাহাঁষ্ট্ী শনে আমার- আমার মনে হয়োছিল দঃখবাদা জামনি। 


৯১৯৪ 


দার্শনক নীৎসের (11512506) সেই বিখ্যাত উত্তি__ 
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জীবনের ভয়ঙ্কর জাঁটল এবং 'বতার্চত আপ্তত্বের জন্যই কতগুলো মিথ্যার বেসাতির 
একান্ত প্রয়োজন-- 

বলা দরকার ড্রাগ বিশেষজ্ঞ বেন হৃইটেকার (8০7 $/1)1181061) পাাঁথবীর প্রায় 
সমস্ত দেশের দ্রাগের নেশার গাঁতপ্রকীতি বা ড্রাগ আআবউসের সমণক্ষা গ্রসঙ্গেই নীংসের 
এই উদ্ধৃতি দিয়োছলেন। দ্যাট লাইজ' বা মিথ্যার বেসাতি হল ড্রাগ--হেরোইন 
হ্যাঁসস কি এল. এস. ডি রূঢ় বাস্তব থেকে গ্বার্থকোলাহল আর হতাশা বিষাদে দীণ“ 
বদন“ জীবন থেকে মানুষকে এক অপাঁথব আনম্নলোকে নিয়ে যায়--যেতে পারে। 


সেই সমাজসেবা প্রাতঘ্ঠানের উদ্যোগে বদ বাধাবপ্ আতক্রম করে দক্ষিণ 
কলকাতায় শহধু আযাডিন্দদের জন্য নাস“ংহোম প্রতিষ্ঠিত হল। তাঁদের বহহীদনের 
পাঁরকঞ্পনা বাস্তবে রুপাঁয়ত হল। আঁভজ্ঞ ও বহুদশন সায়ক্রিয়াঁটস্ট এবং 
সাইকোলাঁজস্ট যুক্ত করা হল। এই নাসহোমের রেকড“ থেকে এখানে কয়েকাঁটি 
কেসাছাস্ট্র সংক্ষেপে বলা হল। 

২৩ বছরের এক যুবক । সমশরণ দাস । ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছে । 'নিম্নমধ্যাবত্ত 
এক পারবার থেকে এসেছে । বেকার । চায়ের অার সাপ্লায়ার। চাকিনে নিয়ে 
দোকানে দোকানে সাইকেলে ঘুরে ঘুরে বাক্ত করে। 

কঠোর পারশ্রমথ । উচ্চাভলাষ । তার স্বপ্ন ছিল--তাদের লোকালটিতে একটা 
বড় করে চায়ের দোকান করবে। দোকানের একটা মন্তবড় সাইনবোড" টাঙ্গাবে। 
তার ভেতরে আঁকা থাকবে-যতদ্‌র চোখ যায় চাগাছের নিস্তরঙ্গ সবুজ সমুদ্রের 
1দগন্তীবসারী ছবি । আর ঘন সবুজের পটভমতে জবলজব্ল করবে দোকানের নাম-- 

ওয়োসস। 

ক্লাস এইট পয'স্ত পড়লে কি হয়, সমাীরণের কাবিতার ছাত বেশ ভাল । পড়াশ:না 
হল শা। হল না তার বাবার জন্য। প্রচণ্ড ড্র্ক করতেন। মদ খেয়ে টলতে 
টলতে পুরো মাতাল হয়ে 'নাশরাতে বাড়ি ফিরে আসতেন । মা কিছু বলতে গেলেই 
শ.রু হয়ে যেত মারাপিট চিৎকার অশান্তি। 

বাবা চাকার করতেন একটা মাচেপ্ট ফার্মে । মাইনেও খারাপ 'ছল না। কম্তু 
একটা ফাদং মা-র হাতে দিতেন না। সংসার চালাতেন 'তান। ডেল বাজার, 
গোটা মাসের মহদখানার মশলাপাতি থেকে শর করে স্টেশনারির পেস্ট, নারকেল তেল 
সব নিজে কিনে এনে মাকে ফেলে দিতেন 'কিন্তু-_ 

ওই এক দোষ। যতদিন যেতে লাগল ততই তার মদের মান্ত্রা বাড়তে লাগল ॥ 
সংসারে টান পড়ল। সারা মাসে হয়ত মহশীরর ভাল লাগবে তিন কলো। সেখানে 
এল দেড় কিলো । মা গাঁইগণই করতে গেল 'কি লেগে গেল। শেষপধন্ত অবস্থা 


৯ 


করণ হয়ে উঠল। 

সে একমাত্র সন্তান। বাবা, মা আর সে। তনাঁট- মানত তিনটি প্রাণ্গর সংসার। 
খানেওয়ালা কম। তাই ব্যাক্কেও বাবা কিছ; রাখতেন ৷ সেই ব্যাক থেকেও টাকা 
তুলে তুলে বোতলে ডীঁড়য়ে দিতে লাগলেন। 

আর স্কুলের মাইনে দেওয়া হত না। 

নাম কেটে 'দিল। পড়াশোনা ডকে উঠল। সাইকোলাজস্ট বলোছলেন স্বপনের বেশ 
মনে আহছে--যোদিন হেডমাস্টার মশায় ডেকে মিটি করে বলোছলেন সমণরণবাবুৃকে 
বলবে_ পুরো তিন--তিনটি মাসের মাইনে বাক পড়েছে--আম তো তোমার নামটা 
রোঁজগ্টারে রাখতে পারব না বাবা__ 

মাথা নিচু করে চলে এসোছিল সমশরণ । চোখদুটো ফেটে জল এসে পড়োছিল । 
বাবাকে বলবে স্কুলের মাইনের কথা । তার বাবা তো থেকেও নেই। 

লেখাপড়ায় ভাল ছিল বলেই তো হেডস্যার ডেকে [নিয়ে বলেছিলেন। সেই 
লেখাপড়াই শুধু বন্ধই হয়ে গেল না, দহবেলা পেট ভরে খেতেও পেত না। মোটের 
ওপর মদ তার্দের স্ুথের সংসারটাকে একেবারে সর্বনাশা একটা স্রোতে ভাসয়ে 
দয়োছল-- 

হাল ধরেছিল সমীরণ। 

ধরতেই হয়েছিল । না, বাবার সঙ্গে ঝগড়া করোনি। তাঁকে ঘাটায়ান। মা-র 
পাশে এসে দাঁড়য়েছিল। তার শন্ত দুটো হাতের ভেতরে মার হাত নিয়ে বলেছিল 
মা-তুমি চিন্তাকর না। আমি 

তার কথা শেষ করতে দিলেন নামা । তাকে বুকে জাঁড়য়ে অঝোর কান্নায় ভেঙ্গে 
পড়লেন। 

সমখরণ চায়ের ব্যবসা শুর করল। দুটো পয়সা আসতে লাগল। সারাঁদন 
-সাইকেল ঠেলে ঠেলে সারা কলকাতায় টো টো করে ঘরেও তার এতটুকু ক্লান্ত 
লাগত না। সম্ধ্যায় ফিরে এসে বইথাতা 'নয়ে বসত ।॥ কাঁবতা 'লিখত চেতলার 
এক পাংস্কীতিক সংস্থার মহখপন্র-শছ্খে' তার কাঁবতা ছাপা হত। আর যত 
কালচারাল প্রোগ্রাম - নববষণ কি বষাবিদায়, বা 'বিজয়া সম্মেলনীতে সমগরণ একেবারে 
মত্ত হয়ে উঠত। নাওয়া খাওয়া ভুলে যেত। 

চেহারাটা স্ম্দর নয় । কিন্তু 

ুশ্রী। চোখেমুখে বাম্ধর ছাপ আছে। তাই পাড়ায় প্রত্যেকেই তাকে ভাল- 
বাসত। এই পপহলারিটি তার বিজনেসকেও নিশ্চয়ই হেজ্প করত দিনে 'দিনে তার 
খদ্দের বাড়তে লাগল । তার রোজগারের অগ্কও বেড়ে গেল । 

মা খুশি-__খব খুশি । 

[কন্তু তার কপালে সখ ছিল না। 


সমশরণের কেসাহাস্ট্র বলোছলেন নার্সংহছোম বা ডি-গ্যাঁডইস রহাবলেটেশান 


১৯৬ 


সেণ্টারের (69891969 £২০11901190101) 06061) সাইকোলাজস্ট ভারতগ বস্ু। 
সায়ক্রিয়া1টঘ্ট বা মানাসক ব্যাধর ডান্তাররা পেশেশ্টকে একজামিন করার আগে তানই 
হতভাগ্য মাদকসেবীদের 'হাঞ্্র নোট করেন। বলা নিৎ্প্রয়োজন, জেরা করে করে 
খ"চয়ে খ্চয়ে তার সর্বনাশের কালো থাদে পা হড়কে যাওয়ার সূত্রগুলো 
তাঁকেই বের করতে হয়। 

কাজটা কঠিন--থুব কঠিন। কারণ-- 

নেশা সম্বন্ধে আজন্মলালিত সংস্কার বা ট্যাবুজ (999০9) ইউরোপে 
আমেরিকায় তথা পাশ্চাত্যের প্রায় সব দেশেই নেশা চলে অবাধে । মদ বিড় পিগারেট 
চুরুট তো বাপ ছেলে একসঙ্গে বসে খাচ্ছে । কোন রেপ্ট্রিকশান নেই । কোন স্ুপার- 
স্টশান নেই। 

এখানে স্কুল কলেজে পড়ুয়ারা লিয়ে ধবাঁড় সিগারেট থেতে গিয়ে যাঁদ ধরা পড়ে 
যায়, জানাজানি হয়ে যায় তাহলেই মা বাবা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েন। পাড়া- 
প্রাতবোঁশরা ছিঃ 'ছিক্কার করতে থাকেন। যারা আবার অন্যলোকের 'পিছনে কাঠ দেয়, 
দিতে ভালবাসে তার উপর টপকা হয়ে হতভাগা নেশাড়র বাবা দি মাকে দুটো কথা 
শুনয়ে দেয় ছেলের জন্য মুখে চুনকাল পড়ে। 

দ্রাগ খেলে ফি তাকে একেবারে বরবাদ করে দেওয়া হয়। তাকে সবাই ঘেয়ে। 
কুকুরের মত তাড়িয়ে দেয়। তাই ড্রাগ যারা খায়-_তারা খায় চুপেচাপে, লকয়ে_ 
যেন মারাত্মক কোন অন্যায় কাজ করছে। মনের অবচেতনায় একটা পাপবোধ তাল 
তাল কাদার মত জমতে থাকে । মনের ওপরে এই প্রচশ্ড চাগে তারা কেমন আন- 
ব্যালা"্সড হয়ে যায় । মনের স্থৈর্য বা ইকুলাব্রয়াম (20011191101) ) হারিয়ে ফেলে 
--একটু থামলেন ভারতী । কছঃক্ষণ কি ভেবে শান্ত এবং দু গলায় বললেন, 
আমার তো মনে হয় দ্রাগের চেয়েও বোশ হামফুল-বেশি ক্ষতি করে আমাদের ড্রাগ 
সম্বন্ধে এই কনজারভেটিব আউটল:ক একটা দীর্ঘ*্বাস ফেলে তান আবার বললেন 
সমগরণের কেসীহাঁস্ট্র শুনজেই বুঝতে পারবেন-দ্রাগের নেশা 1নয়ে এই ঘেম্বা নিন্দা 
মন্দ ঢাক ঢাক গুড় গুড় অথাৎ আমাদের সুপারাস্টসাচ এই মেন্টাল আযটিচুড 
(14160181 200110০ ) তার কণী দারুণ সর্বনাশ করেছিল-- 

চায়ের বিজনেস করে কম্টেস:স্টে চালাচ্ছহিল সমীরণ। হঠাৎ একটা চাকারর 
অফার এসে গেল এমপ্রয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ থেকে । বছর ছয়েক আগে নাম রোঁজাদ্দু 
করোছল। কল এল এখন-- 

চাকারটা পোর্টে। 

লেবারের চাকার । ক্লাস এইট বিদ্যায় আর এর চেয়ে বোশ কি হবে। কিশ্তু- 
সমীরণ উৎফুল্ল হয়ান। আনন্দে বিকচ্ছ হয়ান। কাব মানুষ। জাহাজ থেকে 
মাল খালাস করা, আবার ওয়াগানে লোড করা। কুলিকামিনের চাকরি। তার 
মন বে'কে বসোছিল। কিন্তু মাইনেটা বেশ মোটা । মা জিদ ধরলেন--সাইকেল 
ঠেলে ঠেলে দোকানে দোকানে ফোর করার চেয়ে ক একটা জায়গায় বসে চাকার ভাল 


৯৯৭ 


নয়? হাতের লক্ষী পায়ে ঠেলতে নেই। 

পোটে'র সেই চাকাঁরই--কাল হল। 

তার সঙ্গে যারা কাজ করত তারা কেউ খায় মারিজুয়ানা, কেউ খায় কোব্যাল 
(০০১911--91090191) 176:0805 ) আবার কেউ বা থায় হেভেনাল নানসাইন 
(1769561019 90101791)106- দামণ এজ. এস. ডি. )। 

এই সহকমর্থ বন্ধুরাই সমশরণকে ড্রাগ ধরাল। সমশরণের মনে হয়েছিল কাব 
সাহীত্যকরা অনেকেই তো নেশা করে থাকেন। সে শুনেছে নেশা করলে মনটা 
অন্তম্খী হয় । তর তর করে হাত 'দিয়ে ধারাল লেখা বেরোয় ॥ আর-- 

জীবনটাও তো একঘেয়ে হয়ে গেছে-মনোটোনাস। দেখিই না ড্রাগ খেয়ে, 
কেমন লাগে_-থেমে গেলেন ভারতগদেবধ । কেন যেন তাঁর ধারাল মুখখানা স্মিথ 
হাসর আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল । 

বোঁচন্র্যের স্বাদ পাওয়ার জন্য এবং একটা শকউীরগাসাঁট'-দোখ কি না হয় 
ভেবেই সমীরণ ড্রাগ ধরোছল। এখানে যখন এসোছল তখন একেবারে কাৃহল অবস্থা, 
তার মা নিয়ে এসোছল । তান কেদে বললেন আমার আর কেউ নেই-_ 

ডান্তারবাবহও লক্ষ্য করলেন যাঁদও হেরোইন আাডিষ্ত__কিম্তু খুব ভেরুলেপ্ট নয় 
»-এখনও 'ফিয়ারস হয়ে ওঠোঁন। আর সবচেয়ে গুড সম্পটম-_পেশেন্ট বারে বারে 
ব্যাকুল হয়ে বলছে--আমাকে ভাল করে দিন--আমি আর ওসর ছাই পাঁশ ছোব 
না__ 

সমরণকে নাসিধহোমে ভার্তি করা হল। ইনডোর পেশেন্ট করে নেওয়ার কারণ 
হল--একটু কেয়ার নিলেই পুরোপর তাকে ড্রাগ ক্রি করা যেতে পারে"--তাহলে 
নতুন 'রআ্যাডিভ্তস সেপ্টারের খ্যাত বাড়বে। 

[ঠিক পনের 'দিন তাকে রাখা হয়েছিল। আশ্চর্ ড্রাগ বন্ধ করলে বা উহথদ্রয়ালে 
যেমন পেশেন্ট আঁস্থর হয়ে ওঠে, সেই রেস্টলেস্‌ ভাবটা সমধরণের 'ছিল মাত্র সাত দিন । 
তারপরেই বেশ শাস্ত আর ত্বাভাঁবক হয়ে উঠেছিল। এবার সায়ক্রিয়া'টস্ট সাইকো- 
লাঁজস্ট ভারতীদেবীকে পেশেন্টকে কাউনসোলিং অর্থাৎ সদুপদেশ এবং জীবন সম্বন্ধে 
উদার ও মহুং উপলদ্খির কথা শোনানোর 'নিদেশি দিলেন। 

--তুমি ঈশ্বরে 'বিধ্বাস কর ? 

--ঈঞ্বর বুঝ না।--তবে আমার মনে হয় একটা অদৃশ্য শান্ত আমাদের চালাচ্ছে। 


বাঃ বেশ 1 সেই যে মহাশান্তর কাছে তোমার মাথা নত করতে ইচ্ছে করে না? 
--করে। 


--তোমার বলতে ইচ্ছে করে না সমণীরণ 
আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলার তলে । 
সকল অহঙ্কার হে আমার ভুবাও চোখের জলে 
জান সম্ীরণ আমরা আমাদের স্বার্থ কামনা বাসনা আর অহং অথাং আত্মন্তারতা 
1নয়ে ঘুরপাক থাচ্ছি। কথনো একমুহতের জন্যও ঈশ্বরের কথা চিন্তা করি না। 


৬৪৮ 


কখনো একবার মাথার ওপরের ওই বিপ্লব্যপ্ত আকাশটার 'দিকেও তাকাই না-- 

_বলুন-বল.ন দিদি এমন করে কেউ কখনো কোনাদন মআামাকে-_ 

--"আমাদের অবস্থাটা কি জান__ 

আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘোরয়া ঘুরে মার পলে পলে-_ 

তুমি বৈচিন্ত্যের আকধণণে হেরোইন খেতে শুর করলে-_তুঁম চাইলে ড্রাগের নেশার 
মৌতাতে আনন্দ পেতে__তুমি-_তুমি তোমার নিজের কথাই ভেবেহ--একবারও তুম 
ভাবলে না তোমার মার কথা । 'তাঁন তোমার বাবার উচ্ছঞ্খলতায় সারাজীবন কক 
পেয়েছেন- তোমাকে 'নয়ে তাঁর কত আাশা--কত স্বপ্ন--[. ভারতদেবীর কণ্ঠস্বর 
ধশরে ধীরে খাদে নেমে আসে । ] 

সমখরণের চোখ ফেটে জল এসে পড়ে। কান্না জড়ানো কেমন অস্পন্ট আর 
ঝাপসা গলায় বার বার যেন নিজেকেই শহানয়ে শুনিয়ে বলতে থাকে__ 

ভুল--ভুল করেছি_আর কথনো খাব না_কোনাঁদন না। আম আবার-_ 
আাবার মাথা তুলে দাঁড়াব। আমার দুঃঁখনী মা-র মুখে হাঁস ফোটাব-_নিস্তঘ্থ 
ঘরে সমগরণের কথাগুলো যেন দ্‌রাগত্ত মন্মোচ্চারণের মত মনে ছল-__- 

ভারতীর মৃথে সাফল্যের হাঁস ঝকমক করতে লাগল । 

শোন সমগরণ যখনি নেশা করতে ইচ্ছে করবে, যখন গোখরো সাগটা তোমাকে 
ছোবল দিতে আসবে- তখন তুম এই মন্ত্র বলবে ভাই-- 

যস্তাতরতিরেব সাদ্যাতত্ৃগ্তশ্চ মানবঃ 
আত্মগ্যেব চ সন্তুগ্যস্তস্য । 
কাযযং নবদ্যতে ॥ 

--মানে একটু বলে দেবেন 'দাদ-- 

--হঁ বলব--নিশ্চয় বলব_-ষে মানুষ কেবল 'নিজের আত্মাতেই প্রণীত, 'যাঁন 
1নজের আত্মাতেই তৃপ্ত । সম্তুণ্ট। তার কোন কর্মবস্ধন ( স্বাথবাসনাকৌঁম্দুক কাজ) 
থাকে না। কয়েকমুহর্ত ক ভাবলেন ভারতাদেবী। খুব আস্তে আস্তে যেন 
অনেক-_ অনেক দূর থেকে মদ: নম কণ্টে বললেন নঙ্গের মনের ভেতরেই সৌন্দযের 


ভূবন তোর কর ভাই--সমপ্ত কুঁচন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে-_ মনটাকে সং ও মহৎ 
'চন্তায় ভারয়ে তোল--. 


হুঠাং থেমে গেলেন তাঁন-_ 
সমখরণ কাঁদছে । 
কাঁদছে ?নঃশন্দে। 


এঁলমেণ্টটা ভাল ছল, ভারতীদেবী বললেন তাই সাকসেসফুল হয়েছি । সমণরণ এখন 
অন্যমানৃম--আর ড্রাগ স্পর্শ করে না--বেশ মন দিয়ে বিজনেস করছে-কথাগংলো 


বলছেন। বেশ আনন্দের কথা_ সুখের কথা । কিন্তু তাঁর গলাটা কেমন ভার ভার। 
মৃথে ?বষাদের ছায়া থম থম করছে। 


১৯৯ 


[কি হল--িস- বস্তু-- 

পরেশের জন্য কছংই করতে পারলাম না--জানেন ? 

পরেশ ? 

হ'যা। পরেশ গুহ । সেপাঁড় নেশাখোর হয়ে আমাদের কাছে এসোঁছল--যেমন 
অন্ধকার বহন করে এসোছিল তেমাঁন ঘন অন্ধকার 'নয়েই চলে গেল-_যেতে হল-_ 
ভারতাদেবী মাথা নিচু করলেন। 


পরেশ গুহ। 

বয়স--২৩। পড়াশুনা--ব কম পর্যস্ত। আঁববাছিত। পৈতৃক ব্যবসায় 
নিয়োজিত । 

চবাচ্ছ্য-_সুগঠিত। মহখশ্রী_ সুন্দর ধারাল। ব্যন্তিত্বব্যঞ্জক । 

গ্বভাব-__অগ্বাভাবিক গন্ভীর । কিসের যেন ভাবনায় তাঁলয়ে থাকে । থেকে থেকেই 
মা কালীর ধ্যানের স্তোত্র বলে। ধমের দিকে ঝোঁক আছে--রিলিজিয়াস টেম্পারামেণ্ট । 

পরেশ হেরোইন আযাঁড্ । গত দুই বছর থেকে ব্রাউন সুগার খাচ্ছে । 'দিনে দিনে 
তার ডোজ বেড়েছে । কখনো কখনো সে নিজে ইনজেকশান করেও লিকুইড হেরোইন 
পুস করে। দেহ শীণ। চোখদহটো গর্তে ঢোকা? দেখলেই মনে হয় ঘুমের ভারে 
চোখের পাতা দ্‌টো খুলতে পারছে না। নেশার আচ্ছন্বতার ভেতরে তাঁলয়ে গিয়েছে । 
লক হয়ে গিয়েছে তার বাইরের পাাঁথবী । 

পরেশকে তার বাবা কি মা কিম্বা তার কোন নকট আত্মীয় নাসংহোমে নিয়ে 
আসেনি । নিয়ে এসোঁছিল তার এক প্রধান প্রাতিবোশ । ভদ্রলোক কোন কলেজের 
অধ্যাপক । তিনি বলেছিলেন ছেলেটা থুব ভাল-- দেখুন যাঁদ ওকে নেশার কবল 
থেকে মস্ত করতে পারেন-- 


পরেশ তার বাবামা-র একমান্ পুত্র । তাদের আর্ক অবস্থা বেশ ভাল। 
থাঁদরপ-র বাজারে ছাডয়ারের দোকান তো আছেই। তাছাড়া নাজির লেনে একটা 
দোতলা বাঁড়। সেই বাড়তে পাঁচ-ছয়টি পাঁরবার ভাড়া থাকে । ভাড়ার ইনকামটা 
পরেশের বাবা সত্যেন গৃহ থোক ব্যাঙ্কে জঘা দিয়ে দেয়। আর দোকানের 
আয় থেকে সংসার চলে । 

বলাবাহ্‌ল্য ছোটবেলা থেকেই পরেশ দ্বাচ্ছল্যের ভেতরে বড় হয়েছে । কিন্ত; বাবা 
প্রচণ্ড বদরাগণী। ভয়ানক প্রভুত্বপরায়ণ। তিনি ঘা বলবেন, করতে হবে- এক্সট্রা 
আনার ডোমনোটং__ 

মা অত্যন্ত স্বার্থপর স্বভাবের । পরেশের কখনো মনে হয় না, তার মা কোন 
দিন কাছে ডেকে নয়ে দুটো মিন্টি কথা বলেছে । কখনো মনে করতে পারে না--মা 
তার সামনে বসে তাকে কখনো আদর করে খাইয়েছে। 

আর বাবার ব্যাপারটা আরও-আরও আশ্চর্যের এবং দঃখেরও । তখন পরেশের 
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ঝুস 25%র 1 ফুটবজের চ্যারিটি ম]াচ দেখতে গিয়েছিল বিবেকানন্দ পাকে। ফতোন- 
বাব্‌ বাড়তে ফিরে দেখলেন পরেশ তখনো ফেরোন। তার বোধহয় ছাতির কৌন 
দরকার ছিল । দেখলেন ছাতি যেখানে থাকে সেখানে নেই। 
পরেশের মা ভয়ে ভয়ে জানালেন পরেশ 'নয়ে গিয়েছে । বষ্টি হচ্ছিল তাই-- 
সঙ্গে সঙ্গে গহমশাই রেগে আগুন হয়ে গেলেন । চোখ মৃখ 'হংস্র হয়ে উঠল । 
পরেশ ছাতি নিয়ে যাওয়া মানেই ছা1তিটা খোয়া যাওয়া। স্রেফ ভুলে যাবে। যেই 
পড়েশ বা'ড়তে ফিরে এজ তমান তার বাবা তার ওপরে ঝাপিয়ে গড়লেন। বেধড়ক 
মারতে লাগজেন, যন্তণায় চিৎকার করে উঠল পরেশ। 
তার মা তন বাইরের বারান্দায় পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে মেয়ে গজালিতে ব্স্ত। 
ছেলের 1চংকার চেশ্চামেচি শুনেও ভক্ষেপ করলেন না। পরেশ ঠিক একটা ঘা-খাওয়া 
বুবুরের মত যণ্তুণায় আতনাদ বরে ছংটে পালাল। 
সবচেয়ে দুঞথর-- পরেশ 1কপ্তু ছাতা হারায়ান। ছাত সে ঠিক ঠিক "নিয়ে 
এসেছিল। যখন তার বাবা তাকে এলপাথাধড় মারতে শুরু করল তথনো সেই ছাতি 
তার হাতেই ছিল। সত্যেনবাবূর এত বোঁশ রেগে যাওয়ার কারণ হল--তাকে না বলে 
কেন পরেশ ছাত নেবে- 
শুধু ছাতি কেন। এ বাড়র লোবকে গ্রতিটি পা ফেলতে ছবে তার মতামত 
নিয়ে। 
আরো এক'দিন। 
পর্শদের বাঁড়র এবেবারে লাগোয়া পাকে ফুটবল খেলাছল পরেশ । হঠাং বলটা 
তগ্বরবে গ এসে পড়ল তাদের বসার ঘরের জানালায় ॥ জানালার একটা পাল্লা এবটু 
ফেটে গেল। 
৯৩)নবাবু সেই ঘরেই তখন ছিলেন। দড়াম করে শন্দ হতেই চিৎকার 
করতে বরতে বঝোরয়ে এলেন-_ 
কে কে-_কে বল ফেলল? 
খেলা থামিয়ে চুপ করে দাড়য়ে থাবল ছেলেরা । হঠাৎ পরেশ মাথা নিচুকরে 
এক পা এক পাবরে পিছ: হাটতে হাটতে দৌড়ে যেই পালাতে গেল তমন ছেলেরা 
হল উঠভ--পরেশশ পালাল" পালাল ওই তো বলটা জোর এক শট 1দয়ে আপনার 
জানালায় মারল । 
সৈদন ছেজেকে গৃহমশাই ঘরের দরজা বধ করে মেরেছিলন। মেরেছলেন 
চাবুক দিয়ে। যক্কণায় কাতরাতে কাতরাতে পরেশ ঝূলাঁছল-বাবা আর 
[মর না-ভার কোনদিন বরব না। জাম ইচ্ছে বরে মারানি-ইহঠাং 
বলটা-- 
তোমাকে তো কম্ট করে বাঁড় করতে হয়ান। 'দিব্য বাপের হোটেলে আছ-_ 
বলতে ব্জতে পায়ে (পিঠে সমানে চাবুক মেয়েই চলেছেন গুহমশাই-আর বল 
খৈলছে--জানালা ভাঙ্গছে-- 
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মের না বাবা-মরে যাব-_-চি' চি" করে বলোছল পরে । পিঠ ফেটে রক্ত 
ছল। 


পাড়ারই 'তিন-চারজন ছংটে 'গয়ে সত্যেনবাবৃকে বলোছলেন আপান কণ পাগল 
হয়ে গেছেন ছেলেটা যে মরে যাবে-- 


তার মা একবারও আসোন। স্বামীকে 'নিরস্ত করতে চেষ্টা করোন। টিভিতে 

বাংলা ছাব দেখতে ব্যস্ত ছিল। 

পরেশের মনে হত--মনে হওয়া স্বাভাঁবক তার বাবা তাকে সহ্াই করতে পারে 
না!1--এ পর্যন্ত বলে সাইকোলাজস্ট 'মস ভারতী বস্তু কেমন গঞ্ভীর হয়ে গেলেন। 
আবার 'নিজের ভেতরে ডুবে থেকে যেন দর থেকে বললেন মনে রাখবেন এসব 
ঘটনা ঘটছে পরেশের আযডোলেসেন্ট পিরিয়ডে। ন্যাচারেল--পরেশের মনে তার 
বাবার প্রাত শ্রদ্ধা ভালবাসা নয় ঘংণা-_চরম একটা ঘ:ণার 1ধকার তাল ভাল কাদার 
মত জমা হতে লাগল । এই ঘণার কমপ্লেক্স থেকে এল প্রতাহংসা--রিভেঞ্জ । বাবার 
প্রীত চরম আক্লোশে তাকে জদ্দন করতেই সে হেরোইন খেতে শুরু করেছিল! 

এখন কেমন? 


জাঁননা। তবে অনায়াসেই বলা যান জীবনের যন্ত্রণা দঃখ ভূলে থাকার জন্য 
আরো- আরো বোশ করেই নেশা করছে-” 

পরেশের 'ডিআ্যাডিকশানের জন্য নিশ্চয়ই অনেক চেগ্টাই করেছেন আম বললাম, 
[কদ্তু ধমে“র বাতিক ছিল--ওর কাউনসোলং-এ রিলাজয়াস সেপ্টিমেপ্টটাকে যাঁদ কাজে 
লাগান যেত 

সেচেষ্টা গি আমরা কারন ভাবছেন ॥ পকেট গণতা দিয়েছিলাম । চমৎকার 
সংস্কৃত উচ্চারণ ! গন্তীর ভরাট কণ্ঠত্বর ছিল পরেশের | সময় সময় আমাকে শোনাত। 

হঠাৎ একাঁদন বলল আচ্ছা 'দাদ__এই যে গীতার কমযোগে বলছে-_- 

যোগস্থ কুর্‌ কম্মঠন সঙ্গংতন্ত্বা ধনঙ্জয় 
সধ্ধ্যাসদ্ধো সমোভাত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে। 

শরীক অজনকে বলছেন--_হে ধনঞ্ায় যোগস্থ হয়ে ফলাশ্ান্ত বর্জন করে। সিদ্ধি 
--আঁসাদ্ধকে সমান জ্ঞান করে তুমি কর্ম করে যাও--একটু থেমে কেমন কান্নায় ভার 
ভার গলায় বলেছিল দিদি কত চেষ্টা করেছি মনসংযোগ করে আম যে কিছুই করতে 
পার না__একটু থেমে আবার বলোঁছল, এমন ক গীতা পড়তে গেলেও আমার মনের 
ভেতরে বাবার কঠোর মুখখানা ভেসে ওঠে । নমস্ত মন 'বাঁষয়ে যায়। 

নাঁপ'ংহোম থেকে পরেশের চলে যাওয়ার ঠিক আগের দিনের ঘটনা-- 

পরেশ তার বাবাকে 'নয়ে দ-ঃখ করাছল। ভারতীদেব বলোছলেন আচ্ছা পরেশ 
এই কথাগুলো কার বলো তো? 

“কখনও হান সাহস হাঁবান। কেবল শতে পরতে গ্রাইতে বাজাতে কলরোলে 
কেবলই নংসাহসের পরিচয় দাব। ভাবাঁব কার সন্তান? তবেকেন আমার এই 


দুরগতা? হানব্যাম্ধহীন সাহসের মাথায় লাথ মেরে আম বীর্ধবান, আম 
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মেধাবান, আম ব্দ্বীবং__বলতে বলতে দাঁড়িয়ে উঠাব__” 
কেন শবামিজশর-_শ্বামী [ববেকানন্দের--বলেই একটা অন্ছুত কথা বলোছল পরেশ 
শুধু বলোছিল নয়--সাংঘাতিক একটা কাণ্ডও করে বসোৌছল-__ 


ক? 
হঠাৎ গিবেকাবাণণ বইটি ফপ করে টেনে নিয়ে ছিড়ে কৃটি কুটি করে ফেলল। 


চোয়ালদুটো শত্ত হয়ে গেল। হিংস্র হয়ে উঠল চোখের দান্ট। মমর্ঠান্তক িংকার 


করে বলল-- 
আমাকে হেরোইন 'দিন- আম পারাঁছ না-" 
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পলাশী জয় করে ক্লাইত যে শুধু ইংরেজ 

চৌদ্দ সাম্রাজ্যের বনিয়ার্দ স্থাপন করেছিলেন তা নয়, 
তিনি ছিলেন পয়ল। নম্বরের আফিমখোর। এ 
দেশের মানুষকে ড্রাগও ধরিয়েছিলেন। 





আফিম 


প্রাচীন প:থবশর মানষের কাছেও অজানা 'ছিল না আফমের নেশার মোতাতের 
বিপল আনম্দ। দড্রাগের ইতিহাসে আছে--70175 01685018016 675০0৪ /61৩ 
80110৮1) €610 9 21001616 1081. খীন্টের জঙ্মের চার হাজার বছর আগে 
অমেরণয়রা (প্রাচপন ব্যাবিলনের দাক্ষণ তঞ্চলের বাসিম্দা ) চীনাদের মত এক সাঙ্কোক 
চিহ্ন একে আযমের মূল উৎস পাঁপগাছের আভাস দিয়েছিল। সেই চু বা 
ইডিওগ্লাফাঁটর নিচে ক্যাপশান ছিল 'হাল্ল[ীগিল' (£30118111) বা আনন্দভরহ অথাঁং 
জয়প্লাযা্ট ( 70950191000) 

হোমারের ভ্‌বনাবখ্যাত কাব্যগ্রন্থ ইিয়াডেও (11150 ) আছে আফমের উল্লেখ 
স্গ্রমন একটি নেশার উপকরণ যা মানুষের মনে কুপ্রবত্তি এবং কুটব্ধদ্ধ জাগয়ে 
দেয়। থন্টপ্‌ব তৃতগয় শতকে গ্রীক দাশণনক থিয়ূহ্রস্টাসও (0116001)195105 ) 
পাপপ্র)াণ্টের বথা বলেছিলেন। গ্রশকপ:রাণের এক 'বাঁশন্ট চর নোপনাথ 
€1২621016 )যে মনের খুশিতে আবিষ্ট হয়ে 'দিবানিশি বাস করত এবং ভুলে যেত 
বেমালংম সব কাজের কথা তার কারণ কিন্তু আফিম । 

আফিম বা ওপিয়াম--এই নামাটির জন্ম হয়েছে আ'ফিমগাছের বা পাপপ্ল্যান্টের 
জহসবারসথেকে। প্রাচীন পথবীর হীত্হালস বিশেষজ্ঞদের অনুমান আমের থেকে 
ব্যাবিলনে চলে যায় পপিপ্ল্যাণ্ট । জ্ঞানে বিদ্যায় উন্নত ব্যবিলনের বাংসম্দাদের কাছ 
থেঘেই পপগাছের রস বা জসথেকে আ'যম তৈরর কোৌশলটি পারশ্যে নিয়ে যায় 
সওদাগররা। «ই আরবণয় ব্যবসায়শ এবং আরব সৈনিকরাই 'কম্তু ইউরোপে এবং 
পূব এশিয়ায় ওষধ হিসেবে আফমের কাধ'কারিতার কথা প্রথম প্রচার করেছিল 
সে যুগে আমাশয়ে চিকিৎসকরা রোগগিকে আফিম খেতে নিদেশ দিতেন। 

ড্রাগের গব্ষেকরা জানিয়েছেন পঞ্চদশ শতাদ্দপতে বিজ্ঞানী প্যারাণক্রসাস আফিম 


সম্বঙ্ধে যে সব তথ্য দিয় ছেজেন তা আজও বোশ করে সত্য বলে প্রমাণিত হয়ে 
চলছে। 


১৮০৩ সালে জামনি ফামপিসিষ্ট সারটাণরি আফিম থেকেই মার্ফন বা মাফিয়া 
তৈরি করে গ্রপবপুরাণের 'নিদ্রাদেবণ মফয়াসের নামে তার নামকরণ বরেছিলেন। তার 
উনিশ বছর পরে কোকেন তাবি্কার বরেছিলেন বিখ্যাত এক রাসায়নিক রাঁবকোয়েটে 
(7:০৮1০০০16)। আবার ১৮৪৮ সালে আফিম থেকেই জার এক নেশার উপকরণ 


২০৪ 


প্যাপাভোরন ( 68298$50105 ) তাঁর করেছিলেন-আর এক রনায়নাবন ড্র মাক । 

আর এ যৃগের সবধিহানক এবং অসামান্য জনাপ্রত্ন ড্রাগ হেরোইন তোর করোছগ 
জামানর একি ওষুধের কোম্পান। বেয়ার ফাম[ানউাটক্যাপ কোম্পান। আর 
তার কিছুদিন পরেই এই হেরোইনই মাঁফ'য়াতে আপ্ত মাদকসেবগদের চাকংসার জন্য 
ধার্য করা হয়োছল। আবার ১৯০৯ সা?ল ড্রাগ বিশেষজ্ঞ ইসালব (2131৩) এবং 
জ্কাউম্যান তোর করোছলেন মিনথোটক ভ্রাথ্থ মেপারাডন (05005101)। 

এই আফম এবং মাফ'য়া থেকেই নানা ভ্রাগের নিশ্রণে হ্বতার মহাষ:্বেব সমন 
জামানরা তোর করোহল মেথাডোন (11১01584909) বাধ্য হেই তাদের মাথা 
খাঁটয়ে এই সিনথোটক ভ্রাগ তোর করতে হয়োহল কেন না যংয্ধের জনা নাাচারাল 
দ্রাগ তারা পেত না। 

এই প্রাগগৃলোর জদ্মবত্তান্ত থেকেই-স্পন্ট বুঝতে পারা যায়। এই আফন এবং 
অন্যান্য নাকটকের হাতহাস যেমন সুবীব তেমন তার পটভযানও আন্তঙ্ীতক। সমস্ত 
পাঁথবশ জুড়ে তার অবাধ গাতাবাধ । 

আফম পাওয়াযায় কেমন করে? আঁফম বেকেতোর এবং আফন জাতীর 
অন্যানা ড্রাগ আফমগাছের নযাঁদ বা দুধের মত সাবা রস থেক তোর হন। আফম- 
গাছকে বলে ওপিয়াম পাপপ্ল্যান্ট যার ল্যাটিন নাম হন প্যাপাভার সোগানফেবাম 
(7১902৬51 5০010116100) )। এশয়া মাইনরের মিকাজাত এই উাঞ্ভন প্রহর রোদ 
এবং অগপ বাদ্টতৈে অপবপ্তি জদ্নার। যানও এই পাপপ্লাণ্ট যুগোশ্রেণোভন্না। মিণর, 
ইরান, ভারত, চন, লণ্ডন, থাইলাণ্ড এবং ৰৃক্ষণ ও মধ্য আমেরিকার কোন কোন 
ভখণ্ডেও দেখা যায়। 

তবে পাথবীর ভেতরে সবচেবে বোখ এবং সবচেয়ে উংক্ি মানের আফিন পাওয়া 
ঘায় তুরস্ক থেকে-7১৩5৮ ০? 00৩ ০035 00918001185 0960 £:০%01 
ছু 75109, 

যখন এই পাঁপগাহের ক্যাপমলের মত দেখতে বীকগৃলো কাটা হয় তখন দুধের 
মত সাদা রস অঝোরে ঝবতে থাকে । টিক পংরোপযার সাদা রংনর। বাদামী রঙ 
ঘেপা আঠার মত চট5টে নেই বস্তুটিই আফ:নর প্রাথানক পবরি। সেই আঠার মত 
রনকে রোদে শকোতে হয়। তারপরে গুড়ো করে যে পাউডার পাওয়া যাপন --সেটাই 
ছল স্মরণাততকালের ভূবনাবখ্যাত নেশার উপকরণ -- 

আ'ফম। 

বলা দরকার আফব ধূমধাম করেও নেশা করা যায়। নাকে নাপ্যর মত করেও 
নেওয়া যায় এবং নেশাখোরেরা সরাসাঁর খেয়েও থাকে । আঁফম হঠাৎ বন্ধ কলে 
নেশাখোররা সাংঘাতিক অস্নন্থ হয়ে পড়ে। 


উত্তর ভারতে বশেষ করে গাঞ্জাবে বিত্তবান জোতদাররা চাষের কাজে আফিম-. 
সেবীদের 'নধ্ত্ত করে। তার কারণ 'নয়াঘত আ'ফম এবং সামানা খাদ্য দলেই 
তারা অসাধারণ পারশ্রম করে যা সাধারণ শ্রামকরা কঙ্পনাও করতে পারে না। এবং 
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তারা কখনো ক্লান্ত হয় না এবং দণঘ*সময় ধরে কাজও করতে থাকে । নিম্মধ্যবিত্ত এবং 
সামান্য আয়ের মান-ষরা যাদের কঠোর পাঁরপ্রম করে পেটের ভাত জোগাড় করতে 
হয়, তারা দৈনাশ্দন ক্লাস্ত অবসান দূর করার জন্য 'নয়ামত আফিম থেয়ে থাকে। 
পারদ শ্রমজীব জ্্রলোক তাদের শুনে এবং বুড়ো আঙুলে আফিম লাগিয়ে রাখে। 
[কিছ-ক্ষণ টানলেই ঘুময়ে পড়ে। 

তারপরেই হয় এই আ'ফম থেকেই আইনাসষ্ধভাবে 'বাভন্ন দ্রাগ যেমন মরফিন» 
কোকেন, মেথার্ডোন ইত্যাদি তোর করা হয়--নানা ব্যাধির প্রকোপকে প্রশামত 
করতে সেসব ড্রাগের ব্যবহার চলেছে বহু যুগ ধরে--না হয় খুব গোপনে রাতের ঘন 
অন্ধকারে বেইরইট, নেপলস, জেনোয়া এবং মাসেলেসের চলমান ল্যাবরেটারিতে 
বেআইনী চোরাকারবারের জন্য হেরোইনে রংপান্তারত করা হয়ে থাকে। 

লমাগলারদের গোপন পথে হেরোইন আমেরিকায় যাওয়ার পর সেখানে তার সঙ্গে 
কুইনাইন এবং 'মিজ্ক সুগার মেশানো হয়। সেই মিশ্রত হেরোইনে তীব্র ঝাঁঝাল নেশা 
হয়ে থাকে । বলা দরকার এক কে. জি. (১ কৌঁজ ) বেআইনণ স্মাগল করা হেরোইন 
তৈরি করতে খরচ হয় প্রায় ৭০০০ ডলার । ধকিদ্তু যখন 'মঞ্ক সুগার এবং কুইনাইন 
মিশিয়ে তাকে তরল করা হয় সেই ডাইলহটেড হেরোইন ১ কেজির মূল্য হয়ে যায় 
২২ লক্ষ ডলার। এই চড়া দামের একমান্র কারণ হছল--এই হেরোইন শতকরা ৯০ 
ভাগেরও বোশ খাঁটি--০%৪: 90% 06101 015. কিন্তু সেই মহাঘ বিশুদ্ধ 
হেরোইন অনেক--অনেকটা সময়ের ব্যবধানে যখন পাঁথবীর দেশদেশাভ্তরের শহরে, 


জনপদে, নগরের রাস্তায় রাস্তায় বানর হয় তখন তার ভেতরে শতকরা ৩ ভাগের বোশ 
নাকণটকও থাকে না। 


চপ্রতিকালে ড্রাগের জগতে চারটি নেশার উপকরণ সম্রাটের মত রাজ করছে। 

হেরোইন: 

মরাফন। 

মেথাডোন। 

এল. এস. ডি। 

এই চারাট ড্রাগই যেমন উগ্র, অত্যন্ত শান্তশালী তেমান এদের বিধবংসথ 
চরন্র। তাই ড্রাগগুলোই প:থিঝী জংড়ে দেশে দেশে সর্বনাশা এবং ভয়াবহ সমস্যার 
মূষ্ট করেছে। সেইজন্যেই এইসব মাদকদ্রব্যের প্রস্তুত প্রণালণর থেকে শংর্‌ করে 
তাদের গাঁতগ্রকীত বোঁশঘ্ট্য এবং মাদকসেবণদের ওপরে তাদের প্রভাবের সধাক্ষপ্ত বিবরণ 
আন্তজাতিক থ্যাতি সম্পন্ন ড্রাগবিশেষজ্ঞদের* লেখা থেকে এখানে খুব সংক্ষেপে 
বলা হল-- 

(১) 3০0০০ [7810109 731911--9910508% [01989 (২) 16৬ /১11-116 19108 


[801091010 €৩) 918106]15 1611050910-3550104 (1)9 10185 (৪) 721910% 149701176--10108- 
8910615 17) 171061151) 20৬10. 
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হেরোইন, ম্যাপ্ডারাস, মেথাডোন, এল. এস ডি, আফিম এবং প-রানো আরও 
অন্যান্য মাদকদ্রব্য থেকেই বাগান হয়ে থাকে । 


এসব দ্রাগ রাসায়ানক 'মশ্রণ এবং তার ফলাফল বিচার করেই নানাশ্রেণণতে 'বিভন্ত 
করা হয় যেমন-_ 

(১) আযনালজৌসক বা যন্ত্রণা কমানোর মাদকীয় ওষুধ--এর মধ্যে বেশ ছু 
উৎকৃণ্টএমাফিম থেকে তোর হয় । আর কছ: হয় নানা রাসায়ীনক উপাদান মাশয়ে । 
কয়েকটি যদ্ত্রণা লাঘবের ওষ্‌ধ যেমন প্রচণ্ড শান্তশালণী তেমাঁন সেবন করা মাত্র দারুণ 
নেশা ধরে যায়। এই ভ্রাগ কয়টির নাম (১) মফি'ন (২) হেরোইন (৩) মেথাডোন। 

বলাবাহল্য আনালজোসক এবং প্রচণ্ড ইনটাকনকেটিং ড্রাগ আরও অনেক আছে। 
গিকম্তু এই 'তিনাঁট দ্রাগই অন্যতম এবং নেশার জগতে এক আতি ভয়াবহ সমস্যার । 
সর্বনাশা আরও কততরকমের উত্তেজক ড্রাগ যে তৈরি হয়ে থাকে এই 'তিনাট মূল উপাদান 
(মার্ফন, হেরোইন, মেথাডোন ) থেকে-যেমন বারাঝিটুরেট- ভয়ানক রকমের 
[ডপ্রেশাণ্ট । হতাশার অন্ধকারে মনটাকে আচ্ছন্ন ধরে দেয়। আত্মহত্যার দ-বার 
বাসনা জেগে ওঠে মনে । এই বারাবটুরেট একটু বোশ ডোজ খেলে মৃত্যু পর্যন্ত 
হতে পারে ॥ অনেকক্ষেত্রে আত্মহত্যার জন্য এই ওষ-ধ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। 

এই 'তিনাট ড্রাগের আরো কয়েকাঁট বোশণ্ট্য আছে-_সাইকেডো'লিক প্রকাতির ড্রাগ 
এই আফম এবং মাঞফন। এই নেশা একেবারে নাগপাশে ফেলে ধ্হংসের দিকে নিয়ে 
যায় না॥। নেশা যেকোন সময় কেটে যেতে পারে। মনস্তাত্বক বিপষয় আসতে 
পারে। 'দিবান্বপ্লের সণ্টি হতে পারে। অলডাস হাকসালর একটি বখ্যাত চিন 
যে মোঁক্সকোতে চালু মেস্কাঁলন খেয়ে িছক্ষণ রাঁগুন স্বপ্নে াবচরণ করতেন এই 
মেঙ্কালিনের শিকড়ের রস খেয়েই ॥ বাঙ্কমচন্দর কমলাকান্ত যে প্রফুল্ল গোয়া'লনীর 
ঘন দৃধের সঙ্গে নিয়মিত আফিম সেবন করে যে প:থিবাঁ এবং সমাজ সম্বন্ধে মন্ত বড় 
দফতর ( কমলাকান্তের দফতর ) তৈরি করে ফেলোছিলেন--সে তথাট আজ আর কারো 
অজানা নেই । যখন অত্যন্ত জাঁটল এবং রোমাঞ্চকর কোন খুনের কেস 'নয়ে উত্তেজনায় 
টগবগ করতেন তখন উত্তেজনা কমানোর জন্য মরাঁফনের ইনজেকশান নিতেন স্যার 
আর্থার কনানডয়াল নিজে । বলা দরকার শালক হোমসের সহঘ্টকার কনানডয়াল 
গনজে 'নয়ামত কোকেন খেতেন ॥ 

শোনা যায় পলাশধ বিজয়ের পর ক্লাইভসাহেব যখন বঙ্গদেশ তথা কলকাতার কতা 
হয়েছিলেন তখন না কি আ'ফম থেয়ে মাঝে মাঝে বদ হয়ে থাকতেন। হইাতহাসে 
আছে ঢ২০০০1% 0115 509105 90৫10060 (০ 4 (01010) আফমের সামাজিক 
এবং রাজনোতিক ইতিহাসও 'বাচন্তর-_ 

মরণাতীতকাল থেকেই আফিম তোর বা ম্যানুফ্যাকচারং হয়ে থাকে ভারতে। 
আ'ফিমের গাছ বা পাঁপপ্ল্যাষ্ট অপ বছ্টিতে এবং প্রচুর রোদ্রালকিত মধ্যপ্রাচা এবং 
ভারতের মাটিতে অপধ্প্ত জন্মায় । ভ্রমণকারধরা ভারত থেকে দেশে ফিরে গিয়ে 
তাঁদের ববরণণতে বারে বারে বলেছেন, ইউরোপে যেমন আফিম 5৫৫৪৬৩--ভারতে 
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তেমানি অত্যন্ত উত্তেঙ্গক (500001901) 'হিসেবে ব্যবহত হয়ে থাকে। 

আ'ফম । 

অত্যন্ত মহার্ঘ নেশার উপকরণ । এমন কোন ব্যবসায়ী নেই ধান তার শেষ কপদ'ক 
[দিয়ে আফিম কেনেন না। ষোড়শ শতাধ্দীতে ফরাসণ প্রকীতীবশেষজ্ঞ বা ন্যাচারালগ্ট 
জানয়েছেন আফম এমন একটা দ্রাগ যা খেলে মনে নংহের মত যেমন সাহস বেড়ে 
যায় তেমান কোন ভয়ের লেশমান্র থাকে না। ১৬৭০ থটীঘ্টাহ্দে বদেশী পািব্রাজক 
জন হ্রায়ার দেখেছিলেন ভারতে কুন্তগীররা মল্লভূমিতে যাওয়ার আগে আহফেন সেবন 
করছে। আফিংমর প্রভাবে তারানা ক তাদের নিজস্ব শান্তর চেয়ে অনেক গুণ 
বোশ মত্ত হাস্তর মত শীস্ত পেয়ে থাকে ফলে সুষ্ঠভাবে কুন্তটা করতে পারে। 

রণানপ্‌ণ সৌনকর।ও রণাঙ্গনে যাওয়ার আগে আফিন খায়। তাদের রক্তে রস্তে 
আগৃন ধরে যায়। তারা ধুষ্ধে হয় জয় নাহপ্ন মৃতু এমন একাটি কঠিন সঙ্কজ্পনয়ে 
এাঁগয়ে যায়। 

যাঁদ ইংরেজরা ব্যবসায়ী হয়ে না এসে শুধু ওপানবোশক বা কুলানীস্ট হয়ে 
আসত, তাহলে মনে হয় নি"্চয়ই আইনঙ্জারী করে জনহ্বাস্থ্োর দিকে তাকয়ে 
আফমের ব্যবহার নাষদ্ধ করে দিত। ইংরেজরা প্রত্যক্ষ আভন্তা থেকে জানতে 
পেরোছল আঁফন মান্‌ষের দেহেব ভেতরটাকে কুরে কুরে খেয়ে ফেলে। শরারটাকে 
ধাঝরা করেদেয়। তাদের, নেতৃস্থানীর পলাশী যুদ্ধের সফল নায়ক রবাট” ক্লাইভ 
আফমে আস্ত হয়ে প্রায় অচল হতে বসোহলেন। কিন্তু তাদের কু করণায় ছিল 
না বলে আফম যেমন ছিল তেমান রয়ে গেল- কোন রেষ্ট্রিকশান করা হল না। 

এবার আবার পছন 1ফ:র তাকাতে হয়। বাংলায় আঁফিন উৎপাদনের একচেটিয়া 
আধকার ছিল মোগননের । তারা যতন্‌র সপ্তব নি্েনের এাং তানের পাঁরাঁচিত গণ্ডার 
ভেতরে আফিমের ব্যবহার সীমাবজ্ধ রেখোহল। কিন্ত মোগলরা চটা দামে কিছু 
আফিম ইস্ট ইণ্ডয়া কোম্পানকে বাক করত। কোম্পানর জাহাঞ্জ সেই আফম 
নয়ে সমু পাড় নিয়ে চুল যেত ইন্টহান্ডঞ্জে এবং চীনে । 

১৭৭২ খমস্টাব্ে? ওয়াবেন হে.স্টংস হলেন গভগরি জেনারেল। বহদশী। 

দীবকাল কাঁণঘবাক্জার ক্তাঠরে সবদাধনার়িক হতে কাঞ্জ করেছেন। বেশী মানষের 
স্বভাব চালচলন তাঁর নধনপণনে। [তান বুধতত পাবেন-মাকব নিয়ে প্রসণ্ড লাভের 
ব্যবসা হতে পারে। 70190083005 ০0? 1993৩191110 0? 119১--পকাম্পানর 
কোষাগার স্ফীত হয়ে উঠবে। 
_. ক্লাইভের মত হোস্টংসলাহেবের আফথ সম্বন্ধে কোন দুবলতা ছিল না। কোন 
মোহ ছিল না। তান আফন সধ্বন্ধে বলছেন 2৩:০1০1০ 15 0০১18103011/-- অতান্ত 
আনংটফারী একট শনা এবং যে কোন সুণাসনের ভারতহর সীমানার আঁফমের 
ব্যবহার নয়শ্মিত করা উচিত। 

[কন্ত আফিন [নয়ে বিদেণে ব্বপা অথাঁধ বেন কমাপ” সম্পূর্ণ অনা ্জানস। 
তাই ঘথান ওলন্দাঞজরা তাদের উপানবেণ ইস্টইীশ্ডঙ্গে সামারকভাবে আঁফন বাক বন্ধ 
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ফরে 'দিল, তখনি হেপ্টিংস কোম্পানর খরচে একটি জাহাজে আফম পাঠিয়ে দিলেন 
ক্যাস্টনে। 'কম্ত; সফল হল না সেই প্রচেষ্টা। কেননা ক্যাণ্টনের ব্যবসায়পরা শাসয়ে 
বলল- আফিম তারা ইন্টইশ্ডিজে নিয়ে যেতে পারবে না । আর তাদের দেশে (চীনে) 
আফিম 'বাক্র ব্ধ করে দেবে। কিস্তু-- 

ইংরেজরা জাত বোনয়া ॥ তাদের বংশপরম্পরায় রক্তে রন্তে ব্যবসায় বৃদ্ধ। তাই 
কোম্পানির দেশ নৌকো (০০907 89515) আঁফমের পণ্য নিয়ে তবুও চলল 
ক্যাপ্টনে। আর একেবারে জলের দরে বিক্রি করে দিল আফম। 'দিনে দিনে রপ্তানির 
পারমাণ যেমন বাঁড়য়ে দিলেন তেমাঁন দামও একটু একটু করে চাঁড়য়ে দিলেন হোস্টংস। 
তব্‌ও চণনের নগরে ব্দরে আফিম বেশ 'বিন্কি হতে লাগল । চীনের মান-ষ আফমের 
সাদ জেনে গেল। এইভাবেই আদিঘুগের ইংরেজদের ভেতরে সবচেয়ে কৃতী এবং সফল 
নায়ক ওয়ারেন হেস্টিংসের বুদ্ধি, দরদার্শতায় চনে আফিম 'বিক্কি করে কোম্পানি 
মোটা টাকা লাভ করতে লাগল। আর--চীনের মানুষ চণ্ভু খেয়ে ঝিংমাতে শুরু 
করল। 

[কত্ত ইংরেজ শাসনের আগে মোগলরা এক রাজকীয় আদেশ জার করেছিল--. 
পর পর আরও অনেক অনেকবারই দেশজংড়ে ঘোষণা করোছিল- আফিম এক সবনাশা 
মাদকদ্ুব্য । খবরদার কেউ বনা অনুমতিতে ব্যবহার করিবেন না"****'কেউ যাঁদ এই 
আদেশ অগ্রাহ্য করে আঁফম কেনাবেচা করে তাহলে আইনমোতাবেক তার শাস্তি 
হবে'*****এই ঘোষণাকে__ এই আদেশকে তুঁড়ি মেরে কোম্পানির নোকা সাগরের চেউ 
পাড় দিয়ে চলল চীনে- 

1কছ আফম আবার কেউ কেউ (স্মাগলার ) গাহাড় জঙ্গল পোরয়ে পেশছে দিত 
খপাকং-এ | ১৮০৭ খুশন্টাঞ্দে চীনের সগ্রটকে জানানো হল- দেশময় আফিমের নেশা 
ছ'ড়য়ে পড়েছে । কথাটা যে ভয়ানক নগ্ঠুর সাত্য তা তিনি বুঝতে পারলেন কয়দিন 
পরই ॥। তান হঠাৎ দেখলেন তার দেহরাঁক্ষিবাহনীর কোন কোন সোনক আ'ফমের 
নেশার ভারে ঢূলছে। আর তাঁর রাজসভার কোন কোন রাজা এমনভাবে এই দ্রাগের 
শিকার হয়ে পড়েছে যে আ'ফম না খেলে তারা কোন কাজই করতে পারে না--119৫ 
0০০010)9 010512৬০4 0% 01)9 19010 0096 076 20101) 08100096 60 ৪109 %/011 
ড/101)00% 12101106 01769, 

আবার কড়া আদেশ জার করলেন। সরকারের 'বনা অনুমাততে যে আঁফম 
থাবে তার কঠিন শান্ত হবে। শুধু আদেশ দিয়েই থেমে থাকলেন না। শাত্য সাত্য 
দেশে দেশে নগরে গ্রামে গণপ্তচর পাঠিয়ে ধরলেন কয়েকটি আফমখোরকে ॥ তাদের 
কাউকে শান্ত দিলেন-__বেন্তাঘাত বা ফ্লাগং। কাউকে আবার পায়ে ডাপ্ডাবোড় পারয়ে 
ধদলেন। িস্তু-- 

কোন লাভ হল না। অব্যাহত গাঁততে আঁফমের নেশা চলতে লাগল । দেখা 
গেল নিয় শ্রেণণর শ্রমজগাবরা নিয়মিত কেনে এবং আফম খায়। আবার ১৮১৫ সালের 
আমার এক সরকার ইন্তাহারে বলা হল--আফমের নেশা মানুষের বাম্ববাাত্তকে 
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একেবারে 'বল-প্ত করে দিয়ে একেবারে স্টঁপড' করে দিচ্ছে আর এমন বপর্যস্ত করে, 
দিচ্ছে যে তাদের ত্বাভাঁবক দৌহক ও মানাঁসক শান্ত বিনষ্ট করে তাদের মতত্যুকে 


তরান্বিত করছে--. 


গাঁজা 

যার আর এক নাম ছ্যাস"--হীগ্ডয়ান হেম্প। 

আঁত জনাপ্রয় এবং সগ্মরণাতীতকালের এই নেশার উপকরণটির সঙ্গে পরম মমতার 
মত জাঁড়য়ে রয়েছে এক মধর কিংবদন্তী 

খুব উ“্চু পাহাড়ের গূহায় বাস করত এক প্রাজ্ঞ বহুদর্শী গ্রামবৃদ্ধ। তাঁর মনে 
হল পাহাড়ের ঢালতে ঘন সবুজের ছাঁবর মত গ্াছগাছা'লিতে ছেয়ে থাকা যে 
উপত্যকা সেখানে একটা সুজ্দর বাগান করলে কেমন হয়। যেখানে থাকবে নানারঙের 
ফুলের সমারোহ ॥ গাছে গাছে পাঁখ ডাকবে। উদ্যানের ঠিক মাঝখানে থাকবে 
কন্রম এক পাহাড় । পাহাড়ের গা বেয়ে ঝরবে ঝরনা । ঝরনা আবার একটা নয়। 
দ:টো, তিনটে, চারটে-_যতগুলো তৈরি করা সম্ভব। সেইসব বেগবতী 'নিঝাঁরের 
একটানা কলোল্লাসে মুখর হয়ে উঠবে সেই মনোরম উদ্যান। 

শহধ কি তাই ? 

ঝরনার জলেরও থাকবে বৈচিন্র। কোন ঝরনায় অঝোরে পড়বে সাদা দুধের ধারা ॥ 
আবার কোন ঝরে ঝরবে স্ুগম্ধী মধুর অফুরান প্রোত। আর একটা ঝরনায় দিবা 
[নাশ উৎকৃষ্ট আর সুগন্ধী সেরাজণর বহমান প্রেত চারদিকের বাতাসকে আমন্থর করে 
তুলবে একটানা । আর এই চারটি নিঝ/রের সুমধ্‌র ঝরঝর শব্দের একতান দিক দিগন্তে 
যৈন একটা 'মণ্ট স্বপ্নের মৃছ'না ছাড়িয়ে দেবে । কিম্তু- 

সেই রঙ বেরঙের ফুলে ফুলে ছেয়ে থাকা ঝরনার কলতানে মুখর সেই স্বপ্নের মত 
সংম্দর উদ্যানে কারা আসবে কারা বিহার করবে ? 

হশ্যা। আসবে। আসবে শুধু তারা যাদের ?তনি পছন্দ করেন। স্নেহ 
করেন। তার স্নেহধন্য প্রতিটি তরহণের কন্দর্পকাস্তর মত অনসামানা সৌশ্দযণ 
যোঁবনোম্ধত দ'ঘ সুগঠিত দ্বাস্থ্য । সেই রংপের হাটের দিকে হঠাৎ তাকালে মনে হবে 
যেন এক ঝাঁক দেবদতই স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে সেই কাননে । 'কিম্তু-- 

মজবুত বাঁধুনর শরীর । সুদ্দর চেহারা হলে কি হয়। তারা কেন যেন প্রত্যেকে 
[িন্টি একটা নেশার মৌতাতে আচ্ছন্ন । তাদের সেই আনন্ব্যস-শ্দর দেহে অপারসম 
ক্লাম্ত আর অবসন্নতা নিয়ে গা এলিয়ে দিয়েছে ঘন সবুজ ঘাসের নরম গািচায়। 
হঠাখ দেখলে মনে হতে পারে জ্যোতমনার সার সারি এক একটি রেখাই যেন মত 
হয়ে পড়ে রয়েছে মখমলের মত নরম ঘাসের বিছানায় । 

নেশার ঘোর প্রায় অচেতন যুবকদের কাছে যেন বাতাসে পা ফেলে এাগয়ে এল 
পরীর মত সংম্দরশী আর সুযোৌবনা এক একটি তরুণণ। তাদের আলতো করে স্পশ 
করে কেউ বা তাদের মাথার চুলে বিলি কেটে কেটে জাগিয়ে তুলল । তরুণরা চোখ 
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মেলেই দেখল তাদের ব্‌কের কাছে বসে রয়েছে অপসরণর মত সংশ্দরী আর উদগ্ু 
যৌবন পন্ট এক একটি রমণধ। 

[ক ব্যাপার ?--কোথায় তারা ! 

নানারঙের ফুলের সমারোহে ভরা ঘন সান্নব্ধ সবৃজ তর: শ্রেণীর নীলাভ ছায়ায় 
আচ্ছম্ন এই আশ্চয" সংম্দর উদ্যানেই বাতারা কি করেএল? তারা বিস্ময়ের চোখে 
তাকিয়ে রইল তাদের সাল্লিধ্যে বসে থাকা সেই রহসাময়শ রমনীর 'দিকে। যৌবন মদমত্তা 
তরহণশরা তাকয়ে থাকল দাপাঁশখার মত উজ্জ্বল আর স:ঠামতন? সেই এক একট 
যুবকের দিকে । কেমন পুরুষ এরা ! 

ওরা ক জানে না। ওরা মরাল আমরা সরোবর । কেন--কেন ওরা কামনাম্মোত্ত 
হয়ে সরোবরের ব্‌কে ঝাঁপয়ে পড়ছে না--কেন-কেন এত বিলম্ব করছে? এখনি 
আর কয়েকমহূর্ত পরেই বচিন্ত শোভামণ্ডিত এই পার্বত্য ভখেণ্ডের উদ্যানের 
দণ্ডম-ণ্ডের কতাঁ- সেই ভয়ঙ্কর কটবৃদ্ধি সম্পন্ন বদ্ধ এসে পড়বে । আর কি যুবক 
যুবতীদের অবাধ প্রণয়লীলাকে অব্যাহত থাকতে দেবে? রমনস:খের "বাঁচন্র 
পুলকানুভ্ীততে আঁবঘ্ট থাকতে ক দেবে ? 

ভয়ঙ্কর হংম্র সেই বষ্ধ। 

তারা তার বলাসের সুখসহচরণ । তারা মমে মমে জানে তার শ্বভাব। সেই 
গ্রামব্ষ্ধ শুধু হিংল্র নয় শুধু প্রাতাহংসাপরায়ন নয়, ধূর্ত কুটিল দুরাভসান্ধর 
গ্রতিমতি"। এই যে নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন করে এতগুল সংঠামদেহন যুবকদের সে 
এখানে «ই নিজ'ন শান্ত রসাস্পদ উপত্যকায় নিয়ে এসেছে । আর প্রত্যেক 
তরুণের পরমতৃপ্তিতে উপভোগের জন্য মাথা গ্‌ণে গুণে তাদের এক-একজনকে 'নিয়ে 
এসেছে--এই নর্জন আরণ্যক উপত্যকায় সমস্ত শালীনতা আর সংযমের বাধা 'নষেধ 
ছল্নাভিম্ন করে একেবারে আদিম হয়ে যেতে সে বাধা দেবে না। যতক্ষণ খুশ মৈথুন 
করতেও সৈ আপাতত করবে না। 'কিদ্তু-- 

একটি সত। 

বড় ভয়ঙ্কর 'বিভাষকার মত তার সেই চুন্ত। 'কিম্তু এখন থাক সে কথা । 

রপরম্যা রমণীদের ভেঙরে একজন উদ্ভল্ন যৌবনা। আর নিজেকে সংযত রাখতে 
পারল না। সে তার যৌবনপতষ্ট দঘ* তনতে হিল্লোল তুলে নেচে নেচে চলে এল 
তার জন্য মনোনিত প:রুষাঁটর কাছে । ক্ষণক'লের জন্য যুবকের 'বাস্মত মহখাবয়বের 
[দিকে তাকিয়ে মোহাচ্ছন্ন একটা হাস ছাঁড়য়েই কোন কথা বলল না। কোন ভ্ামকা 
করল না। শিকার বাঁঘনীর মত দ্রুত 'নিঃশখ্দে তার নরম ঠে1ট দুটো কাছে এসেই 
তার তৃঁষত হঠাৎ মাছরাঙ্গা পাখির মত অব্যথ লক্ষ্যে যুবকের ঠোঁটে ঝাঁপিয়ে পড়ল । 
আর চুম-তে চুমহতে কেমন আচ্ছন্ন ও 'বিহবল করে তুলল তাকে । 

সেই মুহতে যুবক-যৃবতণদের সমাবেশে প্রচণ্ড আলোড়ন জেগে উঠল । তাদের 
সেই উগ্র মিলনের এবং আবরাম তপ্ত চুদ্বনের জহালাধরা উত্তেজক দ'শ্য প্রার্তীট তরুণ 
তরুণশদের রস্তে রন্তে কামনার ঝড় তুলল। দাবদাহের মত জহলতে লাগল তাদের 
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প্রাতাট ঙ্গ। তারা-_-ঘৃবকরা এক একজন এক একটি উত্তাল বন্যার ঢেউয়ের মত 
খাঁপিয়ে পড়ল যুবতীদের বুকে । ফি্তু_ 

সেই ভয়ঙ্কর উত্তেজনার পরমলপ্নে বখন তারা চরম পাঁরতাপ্ততে সৈথ্‌ন করে 
আগ্লেষস্খে 'নীবন্ট হবে এবং এক অপার্থব পুলকানূভাততে মণ্ন হয়ে থাকবে দীর্ঘ 
রজনপ ঠিক তখুন- ঠিক সেই ম-হাতে- 

নরাধম--অব্ঠিশন ক হচ্ছে এসব? এক তীক্ষ2 ককশ কণ্ঠন্থর যেন ঝনঝন করে 
বেজে উঠল সেই উদ্যানের মনোরম শান্ত পারবেশে । নিঝরের সেই এজটানা কলোল্লাস 
পাখির কজন গাছের পাতায় পাতায় বাতাসের মম'রধহান সব--সব যেন একটা আড়ণ্ঠ 
ব্যথায় স্তত্ধ হয়ে গেল। 

দীঘকায় সেই বৃদ্ধের শীণ“ দেহের কোথাও নেই এএটুত বাঙ্ধকের হ। শঙ্ত 
রজ্জুর মত পাকানো চেহারা সাদা ধবধবে চুল দাড়ির জঙ্গলে মআচ্ছ্ লদ্বাটে মখবানা 
কেমন কঠোর হয়ে উঠেছে । খুদে খুদে চোখৰুটো থেকে ধেন ঝলকে ঝলকে আগুন 
হরছে। 

তোমরা [ক আমার পাঁরকজ্পনা সম্পূর্ণ বস্ম-ত হয়েছ? 

[বক্ষুষ্ধ বুবকষঘুবতীরা এ ওর মুখের 'দিকে তাকায়। 

যত খুশি-যার সঙ্গে তোমার আভলাষ রমন কর, ক্ষণকাল স্তত্ধ থেকে বদ্ধ 
আদেশের নুরে বলতে শুর করল, যাও তুমি যাকে খঁশ বিবাহও করতে পার-- 
সংসার ধর্ম পালন কর। 'কম্তু-- 

থেমে যায় পার্বত্য উপত্যকার সবধিনায়ক। 

ভয়ের ছায়া পড়ে তরুণতরুণখদের মুখে । কে জানে বুড়ো এবার 1ক বলে 
ঘসবে। তাদের বুকের ভেতরটা দুরুদুর কাঁপে। 

1কম্তু আমি যখন যাকে বলব, তাকে চলে যেতে হবে_ চলে যেতে হবে তখনি সেই 
অৃত্যু উপত্যকায়--তারপর তোমাদের নামতে হব মরণধজ্দঞে স্তত্ হয়ে গেল 
বৃম্ধ। আবার নিচের ঠোঁটটা শন্ত করে কামড়ে ধরে 'বিষাস্তকশ্ঠে বলঙ্প, মান্র ৭০টি 
হয়েছে--আমার দরকার আরও--আরও--৩৮ট -একটু থেমে আবার হঠাৎ ক্ষিপ্ত 
হয়ে বলল, তোমরা যে আশান্‌রূপ কাঙ্গ করছ না-_-আসলে অতাস্ত বোশ প্র 
সংসর্গ করে তোমরা বীর্ধ ছানি করছ-_ 

আমরা মানুষ ধরে আনতে পারব না--আপনার এই হুর্গে থাকতেও চাই না_ 
চেশচয়ে বলল কয়েকজন যৃবক। 

বেশ তোমরা সামনে এস- বজ্রকণ্ঠে বলল বন্ধ। আবার দরে তার প্রমোদভবনের 
দিকে তাকিয়ে হাকল--কা-লা-স্ত-ক 

সঙ্গে সঙ্গে ঘোর কৃষ্ণ যমদতের মত চেহারার এক অনচর তার সামনে এল । 
তাকে চোখের ইসারায় যেন ক আদেশ দিল বৃন্ধ। কালাস্তক বদযযৎগাততে ছছে 
প্রমোদ কুঁটিরের দিকে । ফিরল আরও 'তিনজন সহকারাঁকে নিয়ে। তাদের ঘাড় 
ন্বণ“সংত্রে মাণ্ডত বাঁকের দইদিকে দুলছে দুইটি শ্বণণনমি“ত ভাণ্ড। 


২১২ 


যে কয়জন থাকবে না বলেছ--তারা আমার সামনে এস- 

তারা এজা। 

ব্ধ তাদের প্রত্যেককে সেই স্তবর্ণভাশ্ড থেকে ঢেলে সুগন্ধী উৎকৃষ্ট সেরার মত 
[ক যেন খাইয়ে দেওয়া মানত তারা নেশার ঘোরে টলতে লাগল । তারা দেখতে দেখতে 
অচেতন হয়ে গেল। রহস্যময় সেই বংগ্ধের অন:চররা দ্রুত তাদের বহন করে [নয়ে চলে 
গেল তাদের স্বগৃছে। 

যুবকরা ফিরে গিয়ে আবার সেই রূপরম্যা রমণীপ'রিবৃত সেই স্বগেদ্যানে আসার 
প্রবল বাসনা হয়োছিল বোধহয় । কম্তু তার আর কোন উপায় ছিল না। আর যারা 
সৈই উপত্যকায় রয়ে গেল তারা যে কোন দ-ঃসাহসিক্ক কাজ করতে প্রশ্তুত ছিল-__9০ 
1691 5185 1115 95116 (0 6০109010100 101015093 ৬০1৫ 09০6 80% 09111 
(0 00 9০-_- 

এইভাবে এই কৌশলেই দেশ দেশাস্তর থেকে যৃবকদের সংগ্রহ করত বষ্ধ নিজের 
উদ্দেশ্য চরিতাথ" করার জন্য- কিন্তু কি খাওয়াতো--কোন: ড্রাগ ? যার প্রভাবে তারা 
জ্ঞান হারয়ে ফেলত? 

শ্য়োদশ শতাম্দশতে মাকোঁপোলো সম:দুযান্রশ এক প্রবীন নাবকের কাছে এই 


গুজপাটি শনোছলেন--0016 078 83০৫ (9 70 3001073 10 51560 ৪3 
ন7/০১171৩, 


আর এই গাঁজার বা হ্যাঁসসের এইক্ষেন্নে প্রধান কাজই হল-__যুৃবকদের অজ্ঞান 
করে এই 'নিজন উপত্যকায় নিয়ে আলা এবং ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজেও গাঁজা 
বাবহার করত সেই রহস্যময় গ্রামবন্ধ। 

[শু সেই বঙ্ধ তো নরঘাতক বা খুনী ছাড়া আর কিছুই নয় । তাই বলাধায় 
1৬010616819 856৫ 10. তাই উনাঁবংশ শতাঞ্খর ফরাসী ভাষাবদ 1সলভেম্টে 
[ডিসাকে (591%65115 17065809 ) জানিয়েছে গাঁজা বা হ্যাঁসসের--এই শব্দাটর 
জন্মব-ত্তান্ত-_ 

[1/১51315--কথাটি এসেছে 750 মাতার থেকে । আর 171590না9াত 
শন্দাট থেকেই ডক্র ডিস্যাকের দঢ 'বিচ্বাস_ জম্ম হয়েছে সেই ভয়ঙ্কর সেই স্মরণাতাী- 
কালের 'বিভখীষকা জড়ানো শব্দ +১৯/১১1১]1 থেকেই । গাঁজার হীতবৃত্তে আরও-_- 
আরও বলছে খংলী এবং সমাজবিরোধী দুবত্রা তাদের জঘন্য অপরাধের কাজগুলো 
করার আগে খুব করে গাজায় দম নিয়ে নেয়-:11.০5 (০০% 066016 ০00(600118 
(11617 25110010905 01165... 

[লভিংস্টোনও আঁফ্রকা থেকে ফিরে এসে সভ্য পাথবশর কাছে অজানা সেই 
গরভীব অরণ]সমাচ্ছন্ব মহাদেশের সম্বন্ধে অনেক বিচ তথা জানিয়েছিলেন তার ভেতরে 
একটি তথ্য ছল এই দ্রাগপ্রসঙ্গে লিভিংস্টোন বলেছেন, £১0108103 0056৫ 5016 
[61017010805 966৫ 10 11610 01610 (0 ৬01]. 11160156159 0010 1106 50৫0163 
০1 17525 তথাং খুব জৰালাধর উত্তেজক এক ধরনের উ1'ভদ তারা ব্যবহার করে, যা. 


১৩ 


তাদের পাগলের মত উদ্দাম হয়ে কঠিন কাজ করতে সাহাযা করে থাকে । 

কিশ্তর দাভংষ্টোনের এই বন্তব্য থেকে প্রমাণিত হয় না যে সেই--099101083 
জ/০৩৫ গাঁজা বা হেম্প। কিন্তু অষ্টাদশ শতাধ্দীর শেষের 'দিকে ফরাসী পাঁরন্রাজক সি 
এস. সোমমিমি (0. 5. 90101010071 ) জানিয়েছেন আরবরা গাঁজা থেকে তরল পানণয় 
বা শলকার' তোর করে থাকে__4125 10809 11001010017 (19 11610) 1019101**, 
আরও বলেছে এক সুমধূর এবং সুগম্ধী পানীয়__-/১ ০1৮ ০৫ 01683108 309011519 
--অত্যন্ত আরামদায়ক ধা পান করলে নেশার মিষ্ট মৌতাতে মন আ'বন্ট হয়ে যায় 
কিম্তু নেশা হয় না। তবে সময় সময় সে ভুল বকতে পারে, চলে যেতে পারে সে কোন 
সুদুর স্বপ্নের রাজ্যে । আর এই বিচন্র পানীয় (মনে হয় 'পাঁম্ধর শরবত ) রন্তের 
ভেতরে ধাঁরয়ে দেয় অফুরম্ত কাজের নেশা । 

আর চেতনার ভেতরে এমন মধূর এবং অনাস্বাদিতপর্ব অনুভ্যাত ছাড়িয়ে দেয় যা 
কখনো উৎকৃষ্ট মদ্যতেও কিম্বা অন্য কোন জোরালো নেশার পানীয়তেও ছয় না। 
ফরাসী বিশেষজ্ঞরা বলেছেন এত মধুর সেই পানীয় যার কোন বশেষণ নেই-_ 
40010 110 [61103 ০9 ৬1701) 10 0910 700 6300165960৮, 

আরবরা চলতি ভাষায় এই পানীয়কে বলে ফিফ (716 )*"মনের এই বিচিত্র 
শ্‌নাতা মনের এই হতচেতন ভাব, এই জড়ত্ব। মনে পড়ে যায় ফরাসী পরিব্রাজক 
সোমমিনির কথা--“4 5565 ০? 1511৩ বাস্তব পঠথবণর সব কিছ ভূলে এক 
রগুণীন কঙ্পনার জগতে বাস করা । 


গাঁজা বা হেম্পপ্্যাণ্ট। 

যার ল্যাটিন নাম ক্যানাবিসের (০81008019 ) প্রাচীন ইতিহাসে জানা যাক প্রায় 
1তনহাজার বছর ধরে আইনসিম্ধ ভাবে বা বেজাইনী ভাবে এই ক্যানাবিস এবং তার 
উদ্ভূত ড্রাগ, ভাঙ্গঃ চরস, মারিজংয়ানা ইত্যাদি ব্যবহার করে আসছে মানুষ । 

দৃষ্টি শীবন্রম, শ্রনীতাঁবভ্রমে আ্বতায় এই হ্যাল:সনেজোনক ড্রাগ হ্যাঁসস বা গাঁজার 
মল উৎস হুল গ্রীচ্মপ্রধান দেশের মাটিতে আগাছার মত অপযপ্তি জন্মানো এক ধরনের 
ছোট ছোট গাছ--ক্যানাবিস সাঁটভা। ঘদ এবং আফিমের মত এই গাঞ্জাও মানুষের 
প্রাচীন ঘৃগের নেশা । 

থুরষ্টের জশ্মের ২৭৩৭ বছর আগে চীনের সম্রাট শেন নাঙ-ই প্রথম এই হেম্পকে 
ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করোছিলেন। তান তাঁর ফার্সি বইতেও এই গ্রাঁ্জাকে 
ওষ-ধের তালকাভুন্ত করোছলেন। তান এই ড্রাগের বিধান দিয়োছিলেন নিয়ালাখত 
ব্যাধিতে. 

(ক) দ্পশীরোগজনিত দূব্লতা (খ) গেটে বাত (গ) বাত (থ) ম্যালোরয়া ও) 
বৌরবোরি (5) কোথ্টবদ্ধতা (ছ) অন্যমনগ্কতা । 

মদের সঙ্গে গাঁজা মাশ্রত করলে তার নাম হয় মোয়ো (71০5০)। খ্যাত চাঁনা 
[চীকৎসক এবং অচ্ব্োপচার ?বশেষজ্ঞ হোয়া ধো (8০৪ 9109 ) অক্বোপচারের আগে 


১৪ 


অজ্ঞান করার জন্য আযানেসথেটিক হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন । মিশরের ফারাও 
রামসেস প্যাপিরাসে (খাগড়ার গাছ থেকে প্রস্তুত হস্তানারত কাগন্) 'লখে 
গিয়েছেন--চোখের কোন ক্ষত বা ইনক্ল্যামেশানে অব্যথ ওষুধ হল সম্ধির শৃকনো 
পাতা গুস্ড়ো করে লাগান। মধ্যযগের ইউরোপে একশ্রেণণর দেহাতণ মানুষ 
ক্যানাবিস সাটভার শুকনো পাতা চতর্ণ করে তার সঙ্গে মাখন মাশয়ে আগুনে পোড়া 
ঘায়ে মলমের মত লাগাত কানে। ব্থা এবং আলসারের ঘাতেও মহৌষধ_ এই 
গাঁজা! জরায়;র যে কোন অস্থখেণবশেষ করে জরায়র স্ফীতিতেও ক্যানাবিস অব্যর্থ 
ওষ্‌ধ। গাঁজার ধোঁয়া কিছুক্ষণ খাওয়ার পর দেখা গিয়েছে রোগনী আরো বাঁকা 
হয়ে বা ন:য়ে পড়ে দাঁড়য়ে নেই। সোজা হয়ে দাঁড়য়েছে। 


প্রাচীন 'দিনে হ্যাঁসসের নানা ব্যাঁধর ওষুধ হিসেব প্রয়োগ ছাড়াও ধমণ/য় ক্রিয়া 
গ্রকরণে এবং ধমগয় অনহশগলনেও এই ড্রাগের অব্দান অসামান্য । চখনের সাবেক 
গদনের এক 'চস্তাশশল মনীষণ গাঁজাকে বলেছেন 70০1161) 81%5- আন্ম্দদায়ক এবং 
[196180101। ০? 310 বা পাপের থেকে মনুন্তর উপকরণ। স্মরণাতীতকাল থেকে 
সন্ন্যাসী, সাধক, তাঁন্রকরা তাঁদের সাধনাকে তাদের তপস্যা বা ধ্যানকে আরও তীর 
আরও গভশর করে তুলে তার ভেতরে মঞ্ন হয়ে যাওয়ার জন্য এই ক্যানাবিস সটিভার 
পাতা বা গাঁজা খেয়ে থাকে । তাই ধহম্দ:র ধ্যানধারণার সঙ্গে, হদ্দর সংস্কৃতির সঙ্গে 
অচ্ছেদ্যবদ্ধনে জড়িয়ে আছে হ্যাঁসিস। বলতে বাধা নেই ভারতের লোকসা'হত্যে প্রতিটি 
অঙ্গরাজ্যের লোককথায় উল্লেখ আছে এই নেশার উপকরণাটর ! ড্রাগ বিশেষজ্ঞ স্টেনাল 
আইনস্টাইনও তাই বলেছেন--০ 00০ 171700 015 109100]) 15 11015, 4৯ 60210191) 
1103 11) 13112106, ০ 000 01 17/191) 15 25 600৫ &9 1170 10611010115 ৫1117101 
9%1310108 অর্থাং 'হন্দর কাছে গাঁজা আত পাঁবন্ন। 'সাম্ধ বা ভাঙ্গের ভেতরেও আছে 
পরম পিতার আশশীবদ | 'সা্ধর শরধত ধম'য় আচার অন:ষ্ঠানের এমন একাট পাব 
উপকরণ যার মত শুদ্ধ ও সং এবং পাঁবন স্বয়ং ঈশবরও নন--মানংষ তা নয়ই'** 

শুধু তাই ভাঙ্গের সম্বন্ধে আইনস্টাইনসাহেব আরও একট অতি গরংহ্বপৃ্থ 
এবং প্রয়োজনীয় কথা বলেছেন-সিদ্ধির অুত্বাদ্‌ পানীয় বহু 'ছিশ্দ; পারিবারকে 
দঃখদুদনের অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে এসেছে অথাঁধ সুচ্থ ঈবাভাঁবক জগবনের 
1নশ্চয়তা এবং 1নরাপত্তার ভেতরে আনতে সক্ষম হয়েছে--1015 90100011108 0০৩ 
01317816 1185 01002110107819 & 11100 9101110 10 596 [09101010, 


এবার ফ্যানাবস শটভা থেকে হ্যাসিস বা গাঁজাছাড়া আরও কতরকমের ড্রাগ 
পাওয়: যায় তার সংাক্ষপ্ত 'ববরণ ?নচে দেওয়া হল। 

গাঁজা ভাঙ্গ চরস- এই তিনাট আত জনাপ্রয় নেশার উপকরণের মল উপাদান হল 
এই উীগ্ভদ-_ক্যানাবস শ'টিভা। উত্তর ভারতের পার্কত্য ভূখণ্ডের ঢালতে এই গাছ 
বন্যটাদ্ভদের মতই অপর্যাপ্ত জন্মায় । কুজ,, মানালি, কাত্মণর, নেপালে এবং আরও 
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যেখানে যেখানে আবহাওয়া অনংকুল সেখানে যতদ্‌র চোখ যায় দেখা যায় শু 
বাতাসে মাথা দোলাচ্ছে অক্ঞপ্্র ভারতীয় হেম্প বা গাঁজা গণ বা ক্যানাবিস শাটভা । 
হ্ছানগয় মানৃষ এখন এই বুনোগাছের অপরিসগম গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে । কাম্মীর 
নেপালের গাঁজা-ক্ষেত্রে মালিকরা এই ক্যানাবিস শঁটিভার চাষ থেকে এখন বেশ দুটো 
পয়সার ম-খ দেখছে । তবও ব্যাপকভাবে ক্ষীর সম্পদের মত এই গাছের চাষ তারা 
করেনা। করতে হয় না। প্রকৃতির খেয়ালে পাহাড়ের কঠিন পাথরে মাটিতে প্রথর 
রোদে বাতাসে আরও পাঁচটা বৃনোগাছের মতই প্রচুর জন্মায় । 

যখন এই গাছগুলো পাকে তখন তার রং হয়ে ঘায় ঘন--খুব ঘন সবৃজ আর খুব 
ভারি-খুবভাঁর হয়ে নুয়ে পড়ে। সেই সময় এই গাছের ওপরের পাতাগুলো 
কেটে গুখ্ড়ো গৃখ্ড়ো করে হাতের তালহতে ঘষলেই-_তাল.তে ঘন আঠার মত নিযা্স 
লেগে থাকে । এটাই হল গাঁঞীকার প্রাথাঁমক পযাঁয় বা ক্লুড ফরম (০19৫610110) 
এই ক্রুড গাঁজা হ্যানীয় বাসিশ্দারা কিছ ব্যবহার করে- আর সামান্য পারমাণে বিক্রির 
জন্য রেখে দেয়। 'কিম্তু- 

এখন ক্যানাঁবস শাঁঠভার 'দিন ফিরেছে । তার মযাদা বেড়েছে। এই গাছাবিশ্রি 
করে পয়সা আসছে ॥ বদেশগ মদ্রাও বেশ আমদানশ হচ্ছে ॥। চোরাকারবাররা তো 
গোপনে বিদেশে চালান 'দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা কামাচ্ছে। তাই এখন পুরোপুরি 
ব্যবসায়িক ভিত্তিতেই ক্যানাবিসের চাষ হয়ে থাকে । গ্রীত্মকালীন ফসলের মতই ঠিক 
বর আগে এই গাছের বাঁজ বোনা হয়! পাথরের দেশে ঘন হয়ে বাঁ নামে । জল 
পেয়ে এই গাছ দেখতে দেখতে বড় হয়ে ওঠে শরৎকালে। এই গাছ পন্ট হয়ে ওঠে। 
তখন শর হয়ে যায় ফসল কাটার মরন্থম। গ্রাছের পাতা, কাণ্ড, ফুল এবং বাঁজ 
ইত্যাদি ছায়ায় রেখে শুকনো হয়। গ্রাছের ওপরের দিকের পাতাগুলোকে কেটে 
আলাদা করা ছয় শুধু উৎকৃণ্ট মানের--হ্যাসিসের ম্যান:ফ্যাকচারের জন্য । 

[কদ্তু ফাইনেন্ট কোয়ালটি অফ হ্যাসিস তোর হয় ফকিকরে? ওপরের 'দিকের 
শ-কনো পাতা এবং ফুলগুলো ভেঙ্গে গৃড়ো গুড়ো করেচণ করা হয়। সেগুলো 
চাল-নি দিয়ে ঝেড়ে ঝেড়ে কাঠিগ:লো বের করে ফেলা হয়। তারপরে জালের মত 
পাতলা কাপড় 'দিয়ে (গামছা ছলেও চলে ) ছে'কে ফেলে পাওয়া যায় মাহ পাউডারের 
মত গু্ড়ো। এই পাউডারে সরিশের গুড়ো এবং তাঁসর তেল দিয়ে তোর পেস্ট 
মেশানো হয় । তারপর অন্তত প:রো আধঘণ্টা হাতুঁড় দিয়ে বাড়ি মেরে মেরে এই 
পেস্টটাকে পাউডারের চাঁরদকে সমান করে (0169101)) ছাঁ়য়ে দেওয়া হয়। 

এবার কেকের মত কেটে কেটে কোনটা প15শো গ্রামের থণ্ড আবার কোনটা আরও 
ছোট থণ্ড করা হয়--এগুলোই হল--সবচেয়ে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ছ্যাঁসস বা গাঞ্জকা__ 
[10651 01906 77251)15****-, | 

সবচেয়ে ভাল শ্রেণীর পাউডার তৈরির পরে যা অবাঁশষ্ট তা আবার চালুনি 'দিয়ে 
ঝেড়ে গামছায় ছে'কে পাওয়া যাবে ছিতীয়শ্রেণধর__বা সেকেন্ড গ্রেড পাউডার। 

আবার সেই এবইভাবে সর তেজের পেস্ট 'মাশয়ে পাওয়া বাবে (ছতীর়শ্রেণীরু 
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গার্জকা আবার তার পরে তার অবশিষ্ট থেকে একই প্রসেসে তৃতায়শ্রেণীর গঞ্জিকা 

এখন চালুনি দিয়ে ঝেড়ে এবং পাতলা জালের মত কাপড়ে ছে'কে ফেলার পরে 
যেবড় বড় কাঠিগূলো পাওয়া যায়, সেই কাঠিগৃলোকে কখনও ফেলে দেওয়া 
হয় না। সেই কাঠিগুলোকে ভেঙ্গে গুণ্ড়ো গ'ঁড়ো করে তার সঙ্গে আরও কিছ; শুকনো 
পাতা, ফুলের শহকনো পাঁপাড় মিশিয়ে মাহ পাউডারের মত করা হয়। এই পাউডারের 
সঙ্গে কছু তামাক মিশিয়ে তোর হয় 

গাঁজা। 

এই গাঁজাই সাধারণত ভারতের নিম্নীবন্ত অথাঁথ অঙ্গ আয়ের মাদকসেবণ এবং 
সাধসম্ভদের কাছে 'বিক্ত হয়ে থাকে। 

গঞ্জকার মাদকশান্ত (0০01610০5 ) আরও বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য এবং উগ্রনেশা 
ধরানোর জন্য (০:5 ৪৫1০901%০) গাঁজার সঙ্গে আফিম মেশানো হয়। কিন্তু এই 
মশ্রণ সহজ নয়। তাই আফিম মিশ্রত 'বাভন্ন শ্রেণীর ঈষৎ বাদামণ রঙের গাজা 
এবং চরণের উপরে আফমের কালো রেখা স্পন্ট দেখা যায়। 

শ-ধু মাদকশান্তই নয় গাঁজাও যে অপাবন্ত্ প্রবণতা বাঁড়য়ে দেয় সে সম্বন্ধে সুদী 
অধশতান্দব্যাপণ বাংলায় ডান্তার করার এবং প্রত্যক্ষ আঁভজ্ঞতা থেকে বলেছেন এক 
ইংরেজ সাজেন ক্রমাবি (0:01099০) এক বাঙালিবাবু রান্রে খুব বোশ ডোজে গাঁজা 
থেয়ে তার নিজের স্ত্রীকে খুন করেছিলেন । 

চরস কি? চটরস হল ক্যানা'বিস শ'টিভা গাছের ওপরের পাতাগুলো ঘসে যে ঘন 
আঠার মত নিষসি পাওয়া যায়-সেই নিযাঁসের সঙ্গে কোন কিছুর 'মশ্রণ চলবে না। 
সেই বিশহস্ধ রোসন বা নযসিকে বলে চরস। ভারতের বহু জায়গায় গাঁজাকেও চরস 
বলা হয়ে থাকে। 


মারিজয়ানা । 

উৎকৃষ্ট শ্রেণণর বা ফাইনেস্ট কোয়ালিটির গাঁঞীকার জন্য যেমন ক্যানাবিস শাটভার 
চাষ করতে হয়, মারজ-ল্লানার ক্ষেত্রে ?কম্তু চাষবাসের কোন বালাই নেই । পাহাড়ের 
ঢালতে যে অপযপ্তি বুনো ক্যানাবিস শটিভাগাছ জন্মায় তার পাতা, তার কাণ্ড, তার 
বীজ শুকিয়ে গণ্ড়ো করে-_সৈই চরণে সঙ্গে অশোধিত বা ক্লুড তামাক 'মিশিয়ে 
দিলেই, যে 'মশ্রণাট হয় তারই নাম--. 

মারজ-য়ানা ! 

মারিজ-য়ানা নামাট- (মোঁকসকযান ্প্যানশ শন্দ)। মারিজুকানাকে 
(71811155109 অথবা 11911110908 ) পৃথিবীর দেশদেশাস্তরে কোথাও বলা হয়ে 
থাকে মারিগুয়ানা (81911859208 ) কিন্বা মারিহুল্লানা (4911)08102)। অভিধানে 
বঙ্া হয়েছে এক ধরনের বুনো তামাক--/১ 110 099০০০ ( বব £০01109 619008 )। 
অত্যন্ত জনাপ্রয় এই ড্রাগ--মারিজুয়ানা যার মূল উপাদান হল বৃনো গাঁজাগাছ বা 
110 11610000190 বা ক্যানাবস শাটভা। প্রায়ই সিগারেটের তামাকের লঙ্গে 
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মাঁরজুয়ানা াশয়ে মাদকসেবারা ধোঁয়া টানে । 

মাঁরজ-য়ানার আন্তজ্র্ঠীতিক প্রভাব সম্বন্ধেও বলা দরকার ৷ এই শতাঙ্দর একে- 
বারে গোড়ার দিকে আমোঁরকার এবং মেক্সিকোর নাঁবিকরাই প্রথম মারজংয়ানা নিয়ে 
যায় আমোরকা ঘব্তরাম্ট্রে। তারা এক 'কিলো মারিজুয়ানা ১০ থেকে ১২ ডলারে 
[বাক্ক করত, সেই মারিজংয়ানাই আবার এক লো ৩৫ থেকে ৪০ ডলারে বিক্রি করত 
আমেরিকার ড্রাগ ব্যবসায়ীরা 'িউ অরাঁলয়েদ্সে। সেই সময় সাধারণত দরিপ্লু অথবা 
কষণকায় নিগ্রো বাসিম্দারাই শুধু মারজ;য়ানা ব্যবহার করত। 


ভাঙ্গ অথবা ভাঙ ! 

ক্যানাবসেরই আর এক রূপান্তর । ক্যানাঁবস শাঁটভার ওপরের দিকের পাতা 
এবং ফুল কেটে গণ্যড়ো গুড়ো করে তার সঙ্গে স্গম্ধী মশলা এবং আফিমের বাঁজ 
[মাশয়ে এক জুষ্দর মিশ্রণ বা পেস্ট করা হয়__সেই মিশ্রণকেই বলে ভাঙ্গ বা সাগ্ধ। 
উত্তর ভারতে [িবশেষ করে উত্তরপ্রদেশের প্‌ব্চিলে এই পেস্টের সঙ্গে জল মাশয়ে তোর 
করে শরবত। তার ভেতরে প্রচুর পারমাণে চান মিশিয়ে তীব্র মিষ্টি করা হয় সেই 
পানশয়কে। এই ?সাম্ধর শরবত হোলির উৎসবে এবং বিজয়া দশমশীতে দশেহারায়-_ 
িম্দদের যে কোন ধম উৎসবে পার্বনের প্রধান উপকরণ এবং অন্যতম আকর্ধণ। 

বর্তমান লেখক প্রত্যক্ষ আঁভজ্ঞতা থেকে দেখেছে যে গহের 'সম্ধর শরবত যত 
বোঁশ সুত্বাদ এবং সুগণ্ধী সেই উৎসবের বাড়তে ততো আঁতাঁথ সমাগম হয় বোঁশ। 
চাক্ষুষ দেখার সৌভাগ্যও হয়েছে ভাঙ্গের বা পসিগ্ধির নেশার প্রতিক্রিয়ার রকমারি 
বৈচিত্র্য ! 

একটু বোঁশ পাঁরমাণে খেলেই নেশার বিমান শুরু হয় । মাথার ভেতরটা 'রিল করে 
বা ঘ্‌রতে থাকে । অত্যন্ত ঘানষ্ট বম্ধু কিন্তু আযাঁডিন্লের কাছেও শুনোছি--অনেক সময় 
মনে হয় যেন যেখানে সে বসে সেই ঘরের মেকেটা বা বাড়ির উঠোনাট যেন বাতাসে 
পাক খেতে খেতে দ্ুুতবেগে ওপরে উঠে যাচ্ছে। সে'মথ্যা ভয়ে আর্তনাদ করে 
ওঠে। অসম্ভব থিদে পায়। সে যে পারমাণ ভাত তরকারি খেয়ে থাকে তার তিন 
গুণ বোশ সে খেয়ে ফেলতে পারে । সবচেয়ে আশ্চর্য তারপরেও তার খিদে মরে না। 


হেরোইন এবং মাফিন। 

ছেরোইন ও মানের আঁদ উৎস ছল--আঁফম। কাঁচা আঁফমকে জলে ভিজিয়ে 
পারশুঞ্ধ করলেই পাওয়া যায় মাফর্ন। অবশ্যই এটা ক্লুড মাফন বা মাফর্নের 
আঁদপর্ব॥ তার সঙ্গে আসেটাইলেশান মিশিয়ে গরম করে আবার পারিশুদ্ধ করলে 
পাওয়া যাবে খাঁটি মাফনি।* 

এক বিদ্বেশী ডাগ বিশেষজ্ঞ আবার বলছেন-_-১৮*৩ সালে জার্মান ফার্যাসিস্ট সার্টানার নাকি, 
প্রথম মর্ধিন আবিষ্কার করেছিলেন। গ্রীসের নিগ্র|দেবী মফিয়াসের নামে তার নামকরণ করে ছিলেন 
--মফিন। 
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এই মফিনের লঙ্গে সুরাগার, কাঠকরলা,এবং আসিটোম দিঃয় গরম করে আবার 
পারণম্থ করলে পাওয়া যায়, হেরোইনের প্রাথামক পারি । সেটাকে শাকয়ে 
গাড় করলেই তোর হয় প্রউনপুগার বাদামী রঙে চানর গণ্ড়োর মত খাট 
হেরোইন । 


কোকেন। 

কোকেনের জন্ম হয় কোকোপাতা থেকে । কোকোপাতা জলে ভেঙ্গাতে হয়। 
তার সঙ্গে চুন, কেরোগিন এবং হাইড্রোক্লোরক আসড মিশিয়ে দিলে পাওয়া যায় শন্ত 
উদ্ধৃত্ত ইতালিয়ান প্লাস্টারের মত "জানস--এটাই কোকেনের আদি পব। তার সঙ্গে 
আবার মেশাতে হবে হাইদ্রোক্লোরক আপিড- তারপরে পাওরা যাবে হাইস্ো- 
ক্লোরোইড কোকেন। 


এল, এস. ডি (০-15591510 4০10 109 791210196 72109665) 

জামীনর বেসলের ফামাঁকোলাজস্ট ডষ্তর হফম্যানের আ'বঙ্কৃত এই ড্রাগের জধ্ন 
বৃত্তান্ত এবং তার সাইকোলাঁজক্যাল এফেন্র বা তার প্রাতাক্কয়া ইত্যাঁদ সম্বন্ধে আগে 
বালিনের অধ্যাপক বাদ্ধজীব প্রফেসার টট্রপারার জবানীতে বলা হয়েছে এবং আরো 
জানানো হয়েছে বেনারসের আক দীনেশ যাঁজর মাধামে । 

বলা দরকার, ট্রিপারা, পাঞ্জাবী যুবক দীনেশ যাঁজ্জ, ইতালির ম্যাপনো প্রমথ 
মাদকসেবীরা কেউই কঁজ্পত চারন্র নয়। নাক্ণাটক ম্যানুয়েলে এবং ড্রাগ [বংশষজ্ঞ;নর 
লেখা বামন গ্রন্থে এদের উল্লেখ আছে । লেখকরা তাঁদের প্রত্যক্ষ আভন্তা থেকে 
তাদের আযডিকশানের বরণ দিয়েছেন। আর এই নেখশাখোরদের ড্রাগের প্রাত 
অস্বাভাবিক আসান্তর বৃত্তাস্ত বলতে গিয়ে আঁনবার্ভাবে ভংবনাবখ্যাত সাইকেলাঙ্গগ 
বা হ্যালসিনোজোনক ড্রাগ এল. এস. 'ডির কথা বলেছেন। অতএব নঃসন্বেহে 
বলা যায় এল, এস: 'ডির সেই গববরণ তথ্যাভাত্তক। | 

তাই এল. এস: ডর টবাঁশষ্ট্য স্বন্ধে আর কিছ? না বলে এবার এই সর্বনাশা 
দ্রাগাঁটর জন্মের নেপধ্য হাতহাস এবং তার সামাজিক প্রভাবের আলোগনায় অগ্রনর 
হওয়া যেতে পারে-_ 

“ফর বিডনগেমসের' লেখক ব্রেষান ইধালস (81810 10113) জান,য়ছেন এল. এস. 
ডি ডষ্টর হফম্যানের আকস্মিক আবিষ্কার নয়। 

বতর্গান শতাধ্ণীর 'বিশের দশকেও এল. এস. ডির কোন আন্তত্ব হিল না। 
প্রাচখনতম ড্রাগ গাঞ্জা বাহ্যাঁসসে বেণ সম্তষ্ট হল নেণাথোরেরা। কিদ্তু মানষা 
প্রকীত তো কোন 'কছুতেই পারতৃপ্ত, সন্তুষ্ট থাকার নয় । আর তাছাড়াও ড্রাগের 
জগতে আরও একটা কাঠন সঙ্ক) ঘানংয় এপোহল--গাঞ্জা এবং আফিমখোরদের 
গ্বান্থোর দত অবনাত ঘটাছুল। সারা দঃনিরার সঘাজসেবী এবং চিন্তাশীল মানষদের 
মীস্তকে ধূমারিত হয়ে উঠোছল একাঁট সৎ আর মহং ও বাঁলণ্ঠ.সঙ্কল্ল কেমন কর এই 


১৯ 


জাফিঘসেবী এবং হ্যাগে আসম্ত মানুষদের অত্যন্ত প্রত কবরেয় দিকে এঁগয়ে যাওয়া 
থেকে প্রতিহত করা যায়-বেমন করে তাদের জগীবনপশন্তি এবং পরমায়ংকে দণর্ঘার়ত 
করা যায় অথচ লর্বনাশস্দ-টো ড্রাগ আফিম আর গাজাফে ভো আর নিমর্ল করা 
যাবে না। এমন কোন ড্রাগ চেগ্টা চীরপ্র ধরে আধিঞকার বরা যায় না যা আফমস্" 
গাঁজার পাঝস্টটউট হতে পারে 'কিম্তু গ্বান্ছ্যের ক্ষতি হবে না। 
শুরু হয়েছিল গবেষণা । 
বজ্ঞানণ, ডান্তার এবং ফামকোলিগ্টরা দণ্ঘাদন ধরে মাথা খাটিয়ে নিরলস 
গাপ্রম বরে বের করজেন- পেপগ্জিস (061021018)1 বাজারে ছাড়া হল- সেই 
নতুন ড্রাগ ১৯৩০ সালে। যেসব রোগশ সবন্গময় কেমন একটা আলস্যে বা লেথার- 
জিতে ভোগে কেমন একটা ক্লান্তি আর অংসম্বতায় প্রায় অচল হয়ে বসে থাকে ডান্তাররা 
ভাদের প্রেস্ক্রাইব করতে শর: করেন" 
পেপাপলস। 
যেন একটা ম্যাজিক ঘটে গেজ । যাদ-মষ্মের মত কাজ করল এই ওযধ বাদ্রাগ। 
সপমাহণন আজস্য আর তপারসম ক্লাহের ভরে যারা ধুকঝছিল তারা তোঁজ ঘোড়ার 
মত টগবগিয়ে ছটতে লাগল । 
ডান্তারবাবৃদের উৎসাহ গেল বেড়ে। তাঁরা রণাঙ্গনে যুজ্ধরত কিন্তু সূম্থ সরল 
সৈনিকদেরও পেপাঁপলস থাওয়ার গ্রেসভ্িপশান ধরজেন। যাতে তারা দহঝল এবং 
অবসম হয়ে না গড়ে, মত হন্ডির মত উদ্বেজনায় জহলে উঠে যংঘ্খ করতে যেতে পারে" 
দ-গ'ম ভপ্জাকণ৭ পাহাড় ঘেরা লামান্তে সদাসতক থেকে তাতৎঘু গ্রহরায় নিযুস্ত 
থাকতে পারে”-০ 10191) 91610 01) 0909 
১১৪৭ সালে বম্বাবখযাত লৈখক সমারসেট মম (5০12061861 119081910) এক 
ডিনার পাটিততে যেয়ে পেপপিঙসস খেয়েছিলেন। এই দ্রাগের বিচিন্্র আভজ্ঞতা এবং 
অঞ্ভূত প্রাতিক্রিয়ার কথা তাঁর ডায়োরতে আছে। কিন্তু 
পেপাপলস নয়েও বিপদ বেধে গেল। নেশাখোরদের মজা হল কি বরে 
নেশাটাকে আরও উগ্র-- আরও থর বয়া ধায় এবং সেই তীর ঝাঁঝাল নেশার মোতাতের 
ভেতরে বেশ অনেক- তনেবক্গণ ডুবে থাকা যায়- সেই চেঘ্টা সবসময় তারা করে 
থাকে। তাই ড্রাগ থাওয়া বা ড্রাগ টোকং--এর 'নাত্য নতুন নতুন কায়দা বের করে ॥ 
পেপপিলসগৃজো ভেঙ্গে গুড়ো গশুড়ো করে তারা দেছে ইনজেঝশান করতে শুরু 
করল । পাঁরণাম ছল ভয়ানক-_10158511083 £16600** আলসার থেকে শুরু করে 
বকের দোধ বা চেষ্ট ইনফেকশান হজমের গোলমাল অর্থাৎ 'জিভার ডিসতডরি একেবারে 
সেরিব্রাল হেমারেজ । (5615018] 75610111859) পর্ন হয়ে অত্যশ্ত অঙ্গ সময়ের 
ভেতরে বিপ:ল সংখ্যায় কাফন বষ্দী হতে শুরু করল আযডিষ্ীরা। দ্রাগসেবারা 
ভাত্যন্ত দ্রুত মত্যুর দিকে এগয়ে চলেছে «ই ম.তুযু এই অবনক্ষয়কে বেমন বরে রক্ষা 
করা যায়। 
গভএমেন্ট-_ছেপপিলসের ওপরে নিষেধ জারী বরল। বাজার থেকে উধাও হয়ে, 
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গেল এই ড্রাগ । 

আবার শর হল গবেষণা । শুর: হল নিবলস অনংসম্ধান-- 

আর সেই রিসার্চের কাজ শেষ হওয়ার আগে এ্রকেবারেই হঠাৎ আবৃত হয়ে 
গেল এক 'বাঁচন্্ নতুন দ্রাগ_এল. এস. ডি। 

[হৃতীয় মহাঘৃদ্ধের আগুন জব্লছে ইউরোপের দেশে দেশে । সেই সময় 
জাম্মীনর (বেসল) এক কোস্ট ডক্টর আলবাট' হুফম্যান (81০26 [০6080) 
ঘাসের ওপরের ঘন কালো বেগ.নণ রঙ্ডের ছাতা অথাঁথ ছত্র বাফ্যাঙ্গাস অর্থাং ইরগট 
(818০0) নিয়ে ল্যাবরেটারিতে কাজ করাছলেন। এক গ্রাম ইরগটের সক্গমাতসংক্ষঃ 
চাল্লশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ ( অথাৎ প্রায় বন্দর মত) নিয়ে হয়ত কোন নতুন 
ওষুধ তোর করতে চেষ্টা করোছলেন। 1কম্তু__ 

তাঁর হঠাৎ মনে হল--গোটা ল্যাবরেটার ঘরটাই যেন চাকার মত বোঁ বো করে 
ঘুরতে লাগল। আর তাঁর সহকমধ“দের মৃখগুলপো কেমন ঘোড়ার মত লদ্বাটে মনে 
হল। তাড়াতাঁড় করে বোঁরয়ে এসে সাইকেলে চেপে কোনরকমে বাঁড় ফরলেন। 
ধাঁড়তে আসার পরে এই 'বাঁচন্্ ড্রাগ এল. এস. [ডর জনকের আরও ক সব অন্ছুত 
অনৃভ্‌তি হয়েছিল--সেসব আগে বলা হয়েছে । 

১৯৪৩ সালে আবার আর এক কাণ্ড ঘটে গেল ডাগের জগতে এল এস ডি 
আবক্কৃত হয়োছল ঠিকই 'কিম্তু তখন পর্স্ত জান্ক বা ফেকরা অর্থাং নেশাখোররা 
এই ডগাটর সুলংক সম্ধান পায়নি। কিদ্বা পায়ক্রিয়াটিস্টরা কি ডান্তারবাব এবং 
অনস্তত্থাবদযাও এল এস. ডি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে শর করেনান। এল এস 
খড হুফম্যানসাহেবের ল্যাবরেটার ঘরে বাঝবন্দী হয়ে পড়োছল। হয়ত আরো 
তনেক--অনেক দিন--অনেক কাল পড়েই থাকত ॥ 

কোন এক সামারক কতৃপক্ষ 'পেন্টাথণ” বেয়াড়া এবং বেচাল ত্বভাবের সোনকদের 
মগজ ধোলাইয়ের জন্য যৃৎসই একটা ওষুধ হন্যে ছয়ে খ*জাঁছল।॥। মনে হয় কোন 
কোন মনোোঁবজ্ঞানী বা সায়াক্রিয়াটস্টের কানে পড়োছিল এল এস ডি_ ড্ঞাগ_- 
ওয়াল্ডের নতুন আগম্তুকের কথা । 

মানাসক রোগের ডান্তাররা পরাক্ষাম:ললকভাবে সামারক কতাদের জানালেন এল এস 
ডর বতান্ত--প্রেসক্াইবও করে দিলেন হফম্যানের সেই ড্াগ। একেবারে যাদু- 
গশ্মের মত কাজ করল এই ড্ঞাগ। বেয়াড়া টাইপের সোলজারগৃলোর বেয়াড়ামো 
একেবারে কপর্তরের মত কোথায় উবে গেল। িম্তু 'কছুদিন পরেই মালটা 
শডপার্টমে্ট কেন যেন আগ্রহ হারয়ে ফেলল। সাইকোলাজস্টরা হতাশ হয়ে গেলেন। 
এল এস 'ডির কথা ভুলেই গেলেন তাঁরা সাময়িকভাবে । পোঁরয়ে গেল-- 

এফ এক করে এগারটা বছর। ১৯৪৫ সালে এল এস ডিকে আবার কবর 
থেকে তুলে 'নয়ে এলেন 'যাঁন, তান ডান্তার, সায়ক্রিয়াটিস্ট এবং ফামমকোলাজস্টদের 
গাবার স্মরণ কারয়ে দিলেন তিনি 'কিম্তু মেডিকেললাইনের লোকও নয় এমনকি একটা 
এওধ-ধ নিয়ে জীবনে কখনো নাড়াচাড়াও পধণন্ত করেননি । সেই মানুষ কিনা কি 
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কারণে কে জানে এল. এস. ডির বয়কট বড় থেয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গ শর: হয়েছিল 
ত]াকশান। সেই তধ্ভুত প্রতিক্রিয়ার বিবরণ শংনুন এবার তাঁর জবানীতে-_ 
লাইব্রেরির ঘরে বনে লেঞ্মপড়া করছিলাম । হঠাং মাথার ভেতরে কেমন বঝিমঝিম 
করতে শুরু কযল। চোথের সামনে মনে হল রাশি রাশি রং বেরঙের ফুল যেন ভেসে । 
বেড়াচ্ছে। জর র]াবের লাল মলাটের বইটি রন্তবণ* রুবর মত জহলবদহল করছে 
ভার ঝবঝকে বোড' বাধাই বইটি কোন মূল্যবান শ্বেতগ্রচ্তরের মত ঝকমক করছে 
উমার মনে হজ. মনে হয়েছিল তাকের বইগুলো যেন বই নয় কোনই ধই নয়- 
ঈব সব এক একট মহার্থ ধাত-খনমিত থড- কোনটা সানার। কোনটা রুপোর, 
কোনটা আবার বৈদ-য'মণির, কোনটা পগতবণ পোখরাজেরঃ কোনটা উচ্বা ঘন সবুজ 
বণ“ প্রস্তর লাপস লাজ:ল 'নিমিত--আর সবচেয়ে আশ্চয প্রাতিটি রং এত উজ্জল" 
এত তণর”” আর এত ভয়ানক রকমের অ]াগ্রেসিভ আর ইনটেনস যে তারা যেন সেল্ফ 
থেকে ছিটকে নেমে এসে আমার সমস্ত চেতনার ভেতরে আগুন জহা!লয়ে দেবে। আমার 
ওপর ঝপয়ে পড়ে আমাকে ছিণ্ড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে 
এই অচ্ভুত প্রত)ক্ষ অভিজ্ঞতার িববরণাট যাঁর তিনি 'বিদবসাছিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
লেখক-- 
অঙ্ডাস হাকস'লি (100৮5 1705165)। 
আর এল এস ির সাংঘা1তক প্রতিক্রিয়ার এই বর্ণনাঁটি আছে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 
গুডারস তফ পারশেপশানে' (00075 ০৫ 06106061099) । ১৯৫৪ সালে এই বইটি 
প্রকাশিত ছওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এল এস ডি'নয়ে ডান্তার সায়ক্রয়া[স্টেদের মহলে গচ'ড 
আলোড়ন পড় গেল । তাতে আরো ইন্খন জোগালেন আর এক ইংরেজ মনস্ুতাবদ 
এবং জেখক হ]ভলক ইস ( £9$100% 11115 1859-1939 )। তাঁর একটিকেসে 
মানসিক বিবজনের রোগগণগ ল:ইস িউয়নকে এল এস 'ডি দিয়ে জুচ্ছ করে তুলতে 
সঙ্গম হজেন! মেডিকেল জাল ল্]ানসেটে খবরটি বেরিয়েও গেল। সঙ্গে সঙ্গে এল 
এস ডর গিডমাণ্ড বেড়ে গেল হু হু করে! 
এইখানেই শেষ নয়। হ্যাভলকসাছেব কাগজে একট স্েটমেণ্টও দিয়ে বললেন 
এল এস ডি শুধু মানসিক বিকারের কিম্বা নেশার মোতাতের আচ্ছনমতাকে 
উপভোগ করার ডগ নয়। এল এস ডর আরও একটি আশ্চয মহৎ গুণও আছে-- 
18181716160 1116 06106011010- অস্তলেকে উদার ও মহৎ একট ব্যাপ্তির উপল্খি 
জাগয়ে দেয়। এই তন:ভতি-"এই প্রতীতি মেসকালিন (0153০91106)* খেলেও হতে 
পারে। : 
বঙ্গা দরকার এই মসকা লন” এল এস ?ডরও একটি উপাদান ॥ এল এস 'ডকে বে? 
তেজ এবং জারাল বরে ত.জতে মেসকাজন প্রয়োজন । সেই £সঙ্গে আবার একট বত 
মেসকালিনের মূল উপাদান হল মনসা! জাতীয় ছোট ছোট গাছ যার কাণ্ড বেটে মেকসিকোর 
ভারতীয়য়। উত্তেজক পানীয় তৈরি করত পানীয় ছাড় ঈষৎ ক্ষারবুক্ত দানার মত করেও তৈরি 
বার। পি 
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দুদ্দর কথা বললেন--মেসকালিন 'দিয়ে ম্যানৃফ্যাকচার করা'এল এস ভিই তো 
খেয়েছিলাম । আর আমি বোকা নই । মিথ্যা কথাও বাল না--বইয়ের র্যাকে শুধু 
রঙের খেলা নয়, শুধু নানা রঙের মিছিল নয়--আরও একটি আশ্চর্য -বড় আশ্চর্য 
অনুভতিও হয়েছিল। সেই ভয়ানক উগ্র আর অতংজ্জবল এক একটা রঙের তান্ররশ্মি 
যেন দূরে বহদ্‌রে কোন সুদূর দূরাবস্তীর্ণ অনম্তলোক পর্যন্ত প্রসারিত। আর সেই 
আলোকোজ্জ্বল এক একটি--পথরেখা অনেক_অনেক গভাঁর অন্ধকার দীণণবদণীণ 
করে আমাকে_ আমাকে যেন নিয়ে এল এক অপারসণম সৌন্দর্যের ভ্‌বনে। 

আপনারা হয়ত মনে করছেন_ এসব তো হ্যালহসিজ্েশান_সব নেশার প্রভাবে। 
হোক নেশার জন্য--হোক অত্যন্ত ক্ষণম্ায়ণ। তবুও ক্ষণকালের জন্য ছলেও তো 
স্বার্থ কোলাহল আর হতাশা ও 'বষগ্ন বেদনায় দীণণীবদশীণণ সংসার থেকে মনটাকে 
নিয়ে যেতে পারে উদার ও মহৎ একটা ব্যাপ্তর ভেতরে অথাঁধ 216581100--রোমান 
ক্যাথালকদের ধমণসাধনায় এবং ধ্যানধারণার ভেতরেও যা পাঁরস্ফুট হয়ে উঠেছে। 
মানের জীবনের উদ্দেশ্য যদি হয় 591$91101, বা মবন্ত এবং বোধ (101651150)- 
বড় দুল'৬ আর অত্যন্ত আয়াসসাধ্য--এই দুটো অনুভ্ীতই মেসকালিন বা এল 
এস 'ডি থে. ক পাওয়া যেতে পারে । 


রকমাঁর ডাগের বৈশিষ্ট্য এবং সমাজজশবনে তাদের বচিন্ত প্রভাবের আলোচনার 
এইখানেই ছেদ টেনে দেওয়া যেতে পাবত। িন্তু--হাকসাল যে বলেছেন 
71011810001) বা 11580100 মনের ব্যাপ্ত, সেটা যে কত বোঁশ নির্জলা সাত্য তার 
একটা সত্য ঘটনা বলতে হয়। 

২৪ফেব্রুযারি ১৯৭৮। গোয়ারই কোন এক নাম না জানা জনমানবহণন 'নর্জন 
এক বাল-চরে নারকেল গাতায় ছাওয়া কুড়েঘরে বসোঁছল চার-পাঁচজন নেশাখোর ! 
তারা নেশা করলে যা হয়, আঝোল তাবোল বকছিল। কেউ বা হাসাছল তো হেসেই 
যাঁচ্ছল-_ হাসতে হাসতে একেবারে গাঁড়য়েই পড়াছল। 

ঘরের মাঝখানে জহলছিল একটা মোমবাতি । সাগরের বাতাসের ঝাপটাকে আড়াল 
করার জন্য তারা তাদের কারো রুকগ্যাক দাঁড় করিয়ে দিয়োছিল। তবুও থেকে থেকে 
রোগা পণ্যাকাটির মত পর: মোমবাতির শিখা কেপে কেপে উঠাছিল। সেই ছায়াকাপা 
নভু নিভু আলোয় নেশার ভারে ঢুলংঢুলং জা1থ্কদের যেন মনে হয়েছিল কতকগুলো 
প্রেতাত্বা! 

খট-খট-থট হঠাৎ বাইরে বউজ:তো পরা পায়ের শব্দ বেজে উঠল। ঘরে এসে 
ঝড়ের মত ঢুকল থুব জুদ্দর আর বা চওড়া মজব:ত চেহারার এক সাহেব আযান । 
কালচে রঙের একমাথা ঝকিড়া চুল। ধারাল মহখশ্রী। খাড়া নাকের ঘননাল দুটো 
চোখ দেখে মনে হল গ্রণীক। ঘরের মান্ষগলোর সংঙ্গ একটা কথাও না বলে তাদের 
মাঝখানে বসে পড়ল । চোখ ঘ:রিয়ে ঘুরিয়ে দেখল ঘরের আনাচে কানাচে ক আছে-- 
হঠাং উঠে দাঁড়াল। কুড়িয়ে নিল একটা ছাব--গোতম বুদ্ধের ছাব_-। বোধহর 
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কোন'বৃগ্থতন্ত জাঙ্কই ফেলে গিয়েছে । 

ছাঁবটার দিকে িছ;ক্ষণ এক দষ্টিতে তাঁকয়ে রইল সাহেব । মদ হাঁস ফুটে 
উঠল তার মুখে । আঙ্গুল থেকে তার আংটি- হারের আধটটা খুলে হাতের তালুতে 
রাখল ॥ গঞ্ভণীর গলায় বলল-_ছ'বটা কার জানতে পাঁর-- 

কেন, আমার ॥ বোদ্বাইয়ের এক ছোকরা মারাঠি আডিব হাসতে ছাসতে বলল । 

তারপরেই একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল সাহেব । হাসতে হাসতে বলতে লাগল-_. 
বল তো ছাবটা কার? একটু থেমে আবার বেশ 'সারয়াস হয়ে বলল, বলতে পারলে 
তোমাকে এই আংটিটা দিয়ে দেব-- 

ছেলোট কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল। বলে কি সাহেব-্আধাটতে হারে 
জবলজবল করছে । বেশ কয়েক হাজার টাকা দামের আংাটটা 'দিয়ে দেবে 1-- 

বল--তাড়াতাঁড় বল। আমার সময় নেই_-চলে যাব--সাহেব তাড়া দিল । 

কেন ছাঁবটা ভগবান তথাগতের-- 

ঠিক-্-ঠিক বলেছ--আংটটা তার আঙ্গ;লে পারয়ে দিয়ে ছবিটা নিয়ে বোরয়ে 
চলে গেল সাহেব । 


বড় বাঁচদ্র দ্রাগ এল এস 'ডি। 

প্রায় বারো বছর ধরে একটানা 'ষান এল এস ডি খেয়েছেন এমন এক আযাডন্লের 
প্রত্যক্ষ জাঁভজ্ঞতা থেকে জানা যায়-এল এস 'ডিতে আসন্ত জাঙ্গদের কাছে সেক 
অরাগজ। 

লঙ্গের কোন ভেদাভেদ থাকে না। প্রায়ই দেখা যায় দেশী বদেশী ফেকরা 
মেয়েপরৃষ দল বেধে ঘোরে 'কিদ্বা-এল এস ডি, হেরোইন এবং হ্যাপি অধহ্যাষত 
জার়গাগুলোতে যেমন-- দিল্লী, মিরাট, কাঠমাশ্ভু এবং পাশ্চম উপকূলের সমগ্র সান্নাহত 
বড় শহরে গোয়া, বোম্বাই, ভ্রিষেদ্দাম ইত্যাঁদ নগরে জনপদে অত্যন্ত পাঁরাচত দশ্য_- 
কমন সাইট ( ০০131)01) 5181) )-এল এস 'ডি বেশ কড়া ডোঙ্জে শরণীরে 'বিশধয়ে নিয়ে 
ইয়ং ছেলেমেয়েরা রাস্তায় রাস্তায় জোড়ায় জোড়ায় ঘুরছে ॥ 

কখনো নেশায় নোতন্বে পড়ে হয়ত বা কোন বাঁড়র গাঁড়বারান্দায় ক গাছের 
নিচে বসে পড়ে। ড্রাগের প্রভাবে খিদোটদে থাকলেও খাওয়ার জনা হন্যে হয়ে 
হোটেলবারে ঘোরে না। হেভগ ডোজের মাফ'ন ক হেরোইন 1কথ্বা এপস এস 'ড খেয়ে 
1[থদে তৃষ্ণা পব ভূলেযায়। এমনাক শীত বাগরমের অনুভ্তিও থাকে না। যাই 
হোক দিনের বেলাটা কোনরকমে কেটে যায়। 


[কন্ত; সমস্যা হয় যখন চারাদক অন্ধকার ছাঁড়য়ে দিয়ে রাত নামে । কোন 
হোটেলের ঘরে? কোথাও কোন কারো পাঁরতান্ত বাড়ব কোন একটা ঘরে ঢুকে পড়ে। 
সে ঘর ধত নোংরাই হোক--আর যত ভাঙ্গাচোরাই হোক না কেন--ওসব দিকে তারা 
ভ্রক্ষেপও করে না। মোটাম:ট একটা আচ্ছাদন, 1ক আড়াল না হলে মেয়েদের নয়ে 
তো খোলা জায়গায় রাত কাটানো যায় না। 


৭২৪ 


ঘরে ঢৃকেই দ্রাগের আআকশনে আর ঘোরাঘুরির পারশ্রমে মেঝেতে কি তন্তপোষে 
ওরা গা এলিয়ে দেয়। কিন্তু যতই নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে থাকুক, যতই ক্লাস্ত 
থাক, পয়লা 'রিপৃটি কিন্ত কখনো কোন বাধা মানে না। সে ঠিক মাথাচাড়া 
দিয়ে ওঠে । নাই বা জোড়া মিলল--কখনো হয়ত দুটো পুরহষ একটি মেয়ে কিদ্বা 
দুটো মেয়ে একটা পুরুষ যাই হোক দুটো মেয়েই একটা ছেলেকে জাপটে ধরে শংয়ে 
পড়ে--আবার এমনও হয় দুটো ছেলেই হয়ত পরস্পরকে জাঁড়য়ে ধরে চুমুতে চুমুতে 
আচ্ছন্ন করে দেয়। আর মেয়েদের সঙ্গে যা হাভাবক এবং আনিবা্! সেই মৈথুনকর্মে 
লিপ্ত হয়ে যায়। 

বাইরে গভীর রান্লি মধুর এক স্তখত্বপ্নের আবেশে কেমন আ'বষ্ট হয়। কিম্ত 
সবচেয়ে আশ্চ্- যাঁদ রমনক্রিয়ার সেই মেয়েটি যাঁদ মেয়ে না হয়ে একাঁট ছেলে হত, 
তাতেও বশ্দ-মান্র এসে যেত না। তাকেই ব্‌কে জাঁড়য়ে ধরে তাকে অনাবৃত করে দেহের 
সঙ্গোপন অঙ্গগুলোতে তপ্ত চুদ্বন একে এ*কে তাকে কেমন বহ্বল আর আঁম্থুর করে 
তোলে। তার এক মহর্তের জন্যেও মনে হয় না যে সে 

রমণ? নয়। 


কলম্বিয়ার কোকেনলরউ'ঁরা কোঁট কোট টাকার 
চোয়াকারবার করছে । মা্কন প্রোঁসডেন্ট বুশ 
পনের তাদের শায়েস্তা করতে চান। কিন্তু ওয়াঁশংটনের 
পু মেয়র নিজেই ম্মাগলার। কিন্তু সরষের ভেতরেই 
ভূত। 





দ্রাগের নেশা । 

শুধু এই শহর কলকাতায় নয়, দিল্লশতে নয়--এই উপমহাদেশের নগরে গ্রামে 
জনপদেই তার হিংন্র থাবা দেয়ান ॥ সারা পাথবী জুড়ে সে তার বষ ছাঁড়য়েছে। 
যত দিন যাচ্ছে তত সে আরও--আরও বোঁশ করে তার তাণ্ডব শর? করেছে। 
তাই-_ 

২৯ মে, 1৮৭ । বহস্পাঁতবারের দুপুরে কলকাতার ইউ. এস. ইনফরগেশান 
আয়োজিত 41000026028] 00080] 0৫6 10705 8910 নিয়ে একাঁট সৌঁমিনারে 
ইউ. এস ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট এজেন্সির (0.9 10798 ঘা0010020606 £১52005 ) 
প্রতিনিধি ব্রুস আপচাচ (81006 0(09০100017) স্পম্টই বললেন-- [15 10058517615 
০৬1৭.206 009 00900105105 10021500105 1095 20006160 23 ৪. 00019] 6161021)0 
1) 61091 1955155917655 17001001176 00011900 2100 10501521905" "" 

দ্রাগের স্মাঞ্গলিং দিনের পর দিন বেড়ে যেতে যেতে এমন একটা ভয়ানক বিপঞ্জনক 
গযাঁয়ে পৌছে গিয়েছে, যাকে বলা যায় দানয়া জোড়া অরাজকতা, আইনশঙ্খলার 
কোন বালাই নেই-_তার সঙ্গে শুর হয়েছে সন্াস এবং দেশে দেশে গণঅভ্যুত্থান । 

তিনি আরও বলেছেন আগে ড্রাগ আবিউস বললেই বুঝতে পারা যেত ড্রাগের 
সবনাশের গাঁতপ্রকৃতি এবং তাদের ব্যবহার ইত্যাদি । এখন এই ছোটু কথাটির 
গুরুত্ব যেমন বেড়েছে তেমনি অসাধারণ ভয়গুকর গবধবংস এক অমঙ্গলের সংকেত বহন 
করেছে। 

[ক সেই বিপদ বা অমঙ্গল 2 

সেটা একটা নতুন ধরনের প্রাকাতিক ঘটনা বা ফেনোমেনন (1215600090100 ) 
নাকেো-টেরারজম (:00০0-6500090) ॥ এখন দেখা যাচ্ছে নাকণটকের কারবারদের 
সঙ্গে সম্তাসবাদণদের নিবিড় যোগাযোগ আছে আবার কোথাও বা ড্রাগ স্মাগলার 
িজেই উত্র সম্তাসবাদশ । মোটের ওপর তাদের িস্তল-বন্দুক কেনা, বোমা অথধি 
ভাদের অপারেশনের যাবতায় খরচ উঠে আসে দ্রাগের স্মাগালং থেকে । তাই-_ 

তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় শত্রু খুব শন্তিশাল ॥। যত বড়, বত শান্তমান শত তাকে 
মোকাবিলার জন্য তত বড় প্রস্তুতির একান্ত প্রয়োজন । পাঁথবীর দেশে দেশে একসঙ্গে 
বাঘের মত 'হিংম্র আকোশে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে সেই শশুর ওপরে । ভ্রাগাঁবরোধা 
সই অভিযালকে বলা যেতে পারে-- 01091 200 05 ৫004 81056." 


৬৬৬০ 


শুধু এলোপাথাড়ি আক্রমণ করলেই হবে না, আপচা৮সাহেব এই লড়াইয়ের পুরো 
ছকও কেটে দিয়েছেন-- প্রথমেই সারা দুনিয়াজ্‌ড়ে একটি ব্যাপক এবং বহুদূর বিস্তার 
জাল ফেলতে হবে। গহগুচরদের জাল 0:1057152 17706111601) 1)6010110, 

একসময় মার্কন যস্তরাষ্টরের স্পাইংয়ের বেশ বড় আর মজবুত জালই ছল কিম্তু 
কয়েক বছর ধরে আর তেমন গা করা হয়ান! ফলে পারনাম হয়েছে ভয়াবহ ॥ 
সেখানে ড্রাগের সর্বনাশা পরিস্থিতি এমন সাংঘাতিক হয়েছে যে বরৃপিক্ষের একেবারে 
আয়ন্তের বাইরে চলে গিয়েছে। তার ( আপচা৮) দেশই এখন বেআইনগ ড্রাগের 
সবচেয়ে বড় খদ্দের! এই সময় ভারতেরও উচিত সাহসের সঙ্গে এীগয়ে এস উত্তাল 
বন্যার মত উন্মত্ত বেগে এগিয়ে আসা ড্রাগের সব'নাশা প্রভাবের প্রাতরোধ করা-__ 
তা নাহলে আমেরিকার মতই ড্রাগের নেশা মহামারীর রূপ নেবে । 

স্মরণ রাখতে হবে ড্রাগ শুধু যে নেশাথোরবে ই তলে তিলে মৃত্যুর দিকে নিয়ে 
যায়, তা নয়, সমগ্র সমাজকেই ধ্ংস করে দেয় ॥ মানুষের অনেক যত্বে গড়া বহু 


যুগের সংস্কাতি ও ধ্যানধারণাকে ধ্াীলনাৎ করে 'দিয়ে তার অর্থনোতক ভিতটাকে 
নাঁড়য়ে দেয়.**.* 


পুথবশর 'বাভন্ন অগ্রসর দে্গুলো যেমন ইংলাস্ড, ফ্রান্স, জামানিতে ড্রাগের নেশার 
চন্রটা কেমন, সেখানকার নেশাড়ুরা দি খায়--হেরোইন না মারিজুয়ানা ইত্যার্দি 
1বশদ করে বলার আগে মনে রাখা দরকার-- 

পৃথব1 এখন ছোট । 

খুব-_খুব ছোট । স্বণণভূমির বা সেই গোল্ডেন ক্রিসেণ্টের হেরোইন কয়েক ঘণ্টার 
ভেতরে উড়ে চলে যাচ্ছে পাঞ্জাবের চৌহদ্দির ভেতরে ভারত পাঁবস্তানের সীমান্তে । 
পাকিস্তান থেকে আবার স্মাগলাররা নানা কৌশলে পাচার করছে ভারতের বিভিন্ন বড় 
বড় শহরে । অতএব-_ 

ড্রাগের নেশা বা ড্রাগ আবউসের সমস্যা শুধু ভারতের ক ইংলাশ্ডের কি 
আমোঁরকার নয়--কোন একটি দেশের নয়, এই সমস্যা এই সঙ্কট সারা প্াঁথবীর সমগ্র 
মানব সমাজের ॥ তাই সবচেয়ে প্রযোজ্য আপচাের সেই কথাটি-_ 

গ্রোবাল থে2ট ! 

"9০ 0091) 06 ৪৮1] £০0০3 1:000170 00 আগা] সারা পাঁথবশর ড্রাগ্ের সমস্যায় 
মনে রাখতে হবে ইংরেজ কাব এ, ই. হাউসম্যানের (4. ঢু. [10550091)) এই খ্যাত 
উদ্ধৃতিট। সর্বনাশা সেই ভয়ঙকর বিপদ তার জাল ছড়িয়ে দিয়েছে সারা পাঁথবাীতে। 


তুম হেরোইন কবে থেকে ধরেছ ? 
বছর চারেক। 
তোমার এত কম বয়স-_ তুমি 
ওসব বলবেন না-_বলবেন না ডান্তারবাব্‌ হেরোইন না খেলে আম বাঁচব না-__ 
কেন? কি অসাবধা তোমার--বল ফ্রা্কলি বল-__ 


৭ 


কোন কথা বলে নাসে। মাথা নিচু করে নেশার ঘোয়ে বন্দ হয়ে থাকে । তাকে 
আর খোঁচাখুচি করতে ইচ্ছে করে না সায়ক্রিয়াটিস্টের | 

কি হবে শুনে--কণ লাভ ! শতকরা ৯০ ভাগ আযাডিন্র ঠিক যে কারণে নেশা করে 
সেও তাই বলবে । তবুও জেরা করোছিলেন আইরিশ ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথের (19 
[06791009076 ০ 1759109 ) প্রবখন মনস্ততাবদ এবং মানাসক রোগের সুবিখ্যাত 
চাঁকৎসক ডক্টর জিওফ়ে ডীন (10. 02025 109) )। করতে হয়। তাই 
করেছিলেন । আর যা ভেবোছিলেন ঠিক তাই। 

নতুন বা আঁভনব কোন যযান্ত দেখাতে পারোনি সেই মাদ্কসেবণ | ডক্টর ডন স্থির 
চোখে তাকিয়ে থাকেন তাঁর পেশেণ্টের দিকে । মাঘ আঠারো বছর বয়স। নেশায় 
জীর্ণ 'বধবস্ত হলেও এখনও--এখনও তার দণর্ঘ সুগঠিত চেহারাক্স কিছুটা গ্রক বশর 
হারাকউলিসের আদল খধটয়ে দেখলে পাওয়া যায় । 

সুডৌল ধারাল মুখশ্রীতে তীক্ষঃবৃদ্ধির ছাপও আছে । হয়ত কেন-_নিশ্চয়ই 
সে তার মজবুত স্বাস্থ্য এবং প্রথর বহাদ্ধ ও ব্যান্তৎ [দিয়ে দেশ ও দশের অনেক অনেক 
উপকারই করতে পারত । 'কন্তু-_ 

কেন তার কঠন দা'রিদ্যু, কেন তাকে প্রাঁতাট দিন নুনে-তেলে হিংম্র লড়াই করতে 
হয়। কেন সে নোংরা বাস্তর বাসন্দা__কেন সে যথেছ্ট লেখাপড়া শিখেও বড় বড় 
আঁফসের দুয়ারে দুয়ারে ঘরেও একটা সামান্য চাকরও পায় না_-এসব, এতগুলো 
কেনর কোন একটারও উত্তর জানা নেই তাঁর। 

তাঁর মনে পড়ে অলডাস হাক্সীলর (13095 [705155 ) উপন্যাসের টাইম মাস্ট 
হ্যাভ এ স্টপের' নায়ক যে মানুষের সেই “জায়েন্ট আযান? দূর করতে গিয়ে পাগল 
হয়ে গিয়েছিল । যে দুঃখ দারিদ্র্য মানুষের কাঁধে দৈত্যের মত চেপে বসে থাকে তাকে 
দিবানিশি কুরে কুরে খেয়ে ফেলেছে, সেই হিংস্র দৈতাটাকে বধ করবে কে? 

অতএব সেই পেশেন্ট ডাবালনের সেই টিন এজারের ( ১৩-১৯ বছরের ) কেস- 
হাস্ট্রতে লিখলেন সেই বাঁধা গং আনএমপ্রয়েড, 'লাভং ইন এ শ্লাম (বাস্তর 
বাসন্দা)। আর-- 

ড্রাগ্ের নেশায় সব ভুলে থাকার সবগুলো কারণের ভেতরে যেটি সবচেয়ে সেরা 
স্ই বাবা মা-র ভেতরে ডিভোর্স বাবার আবার বয়ে করা, মা-র চলে যাওয়া এবং 
মা 1 বাবা এবং নতুন মা--কারো কাছ থেকে এতটুকু প্নেহ ভালবাসার 'ছিটেফোটাও 
না পাওয়া অথ চাইল্ড অফ এ ব্রোকেন হোম, আনলাভড আর-- 

ভাবষ্যতের ঘন অন্ধকারে এতটুকু আশার আলো দেখতে না পেয়ে গভণর হতাশার 
চোরাবালিতে একটু একটু করে ডুবে যাওয়া- ম0ো 10009 [01২0009 আতা০ 00০ 00] 
আও 0৫ 29090177500 12211650£ 1015 ০815027০9, তার অবাঞ্ছিত আন্তত্বের রূঢ় 
বাস্তব থেকে পালিয়ে যাওয়ার একমান্ন উপায়-_ 

দ্রাগ | রর 

১১৬২-৮৩ সালের আইরিশ মেডিকেল জানলে প্রকাশিত এই কেসাহাস্মর শেষে 
ভত্রর ডীন এবং তার সহকম ডর ফলে মন্তবা করেছেন--সারা আয়ারল্যান্ডে ভ্রাগের 


২৬ 


শেশা প্রবল মহামারপর মত হয়ে দেখা দয়েছে- [0106 20010001811) [61970 আ2৪ 
21) 2০062 091000010 


১৯৮২ সালের জহলাই মালে আর একটি সমশক্ষায় ড্রাগের দরপ্রসারী ধবংসলশলার 
বিবরণে পারিস্ফুট হয়ে উঠবে আধুনিককালের পাঁথবাীর জ্ঞানোবজ্ঞানে উন্নত সভ্যতার 
গর্বে অন্ধ মানবসমাজ কত দ্রুত ভয়ঙ্কর একটা অবক্ষয়ের দিকে উন্মত্ত বেগে ছুটে 
চলেছে। 

(ক) ১২ থেকে ১৮ বছরের ৫,১৭৮ জন ছেলেমেয়েকে নিয়ে এই সার্ভে করা 
হয়োছল। দেখা গিয়েছে ১৯৭০ সালে যে সমীক্ষা করা হয়েছিল তার চেয়ে চারগংণ 
বেশি বেড়েছে ড্রাগ আবিউস। 

(খ) ১৬ বছরের বোশ ছেলেমেয়েরা এবং ১৬ বছরের কম মেয়েরা স্বীকার 
করেছে-_ডান্তারের প্রেসারুপশনে নেই এমন ড্রাগ তারা খোলাবাজার থেকে কিনে 
থায়। 

(গ) আর সবচেয়ে চাগুল্যকর এবং সবপেক্ষা বিপজ্জনক যে তথ্যটি উদ্ঘাটিত 
হয়েছে তাহল ১৬ বছরের অনেক কম বয়সের ছেলেমেয়েরা নেশায় আসন্ত হয়ে 
নিজেরাই নিজেদের কবর খড়ছে। তাই আমাদের মতে স্কুলে কলেজের [সিলেবাসে 
অবশাই সংযোজ্দন করতে হবে আর একটি অবশ্যই প্রয়োজন৭য় বিষয়-- 

ড্রাগ এডুকেশান ! 

ছান্রজীবনের একেবারে শুর থেকে দেই সদর শৈশবে স্কুলে পড়তে পড়তেই 
সে জানবে ব্রাউন সুগার 'ক--খেলে কি হয়। জানবে হ্যাপিপ কি-কই বা 
মারজুয়ানা আর গাঁপয়াম। প্রত্যেকাঁট দ্রাগের বমপোনেন্ট (কি কি দিয়ে তোর হয়) 
যেমন জানবে তেমাঁন অবশ্যই তাকে জানতে হবে- দ্রাগের অপকারতা শান্ত কত বেশি 
ভয়ঙ্কর । 

বলা দরকার ১৯৮৩ সালের এই সমধক্ষাঁটও করেছিলেন ডন্তুর ডীন এবং তাঁর 
সতণথরা । সাভে রিপোট শেষ করেছেন সেই হাউসম্যানেরই কাবিতা উদ্ধৃত করে-_- 
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অথ1ং-_ 
ওহে, কেমন করে রৃখব সেই অশুভ শান্ত 
তবে, কি দিয়ে শৃধ্‌ বিধাতার অশেষ করুণা আর মানুষের ভক্তি 2 
জান কি আম-_আমি আগন্তুক আম ভীত, 
এসে পড়েছি এমন এক পীথবণতে, যা আম কারান সন্ট ॥ 


২৯ 


ইংলাণ্ড। 

ইংলাণ্ডের ড্রাগ আযবউসের সমীক্ষা করেছেন ডন্নর গাত্রয়েল নাহাজ (701. 
08061 51085) 1 তিন রাম্ট্রসংঘের (01100 50929) ড্রাগাঁবশেষজ্ঞ এবং 
দ্রাগ-সমস্যার পরামর্শদাতা অর্থাং কনপাষ্টাণ্ট । একটানা পনের বছর ধরে (তান 
গবেষণা করেছেন, এখনও করে চলেছেন 'বাভন্ন ড্রাগের ওপরে । 

রিপোর্টে অন্য কোন ড্রাগের খবর জানা যায় না। শুধ্া জানা যায় একটি-একটি 
মাত্র নেশার উপকরণের অসামান্য বিধৰংসী প্রভাব ! ভ্ত্রাগাট হচ্ছে-- 

মারছুয়ানা ! 

ব্রিটেনে শুধয এই একটি মান্র দ্রাগই ব্যবহার করে ৫০ লক্ষ মানুষ । 
সালে মারজ;য়ানার স্ট্র'ট প্রাইস ছিল--১ গ্রেন-১১ পেন্স। আর গাঁজাগাছের 
ডালপাতায় যে ঘন আঠার মত একটা পদাথ* বেরোয় সেই ক্যানাবিস রোঁসনের ১ 
গ্রেনের দাম ১৬ পেন্স। ূ 

বেআইনী যে সব ড্রাগ বাজেয়াপ্ত করা হয়--সেই আটক পণ্যদ্ুব্য বা সিজারের 
(5০12006 ) হিসেব থেকে দেখা যাচ্ছে ইংলাণ্ডের মানুষ সবচেয়ে বেশি এবং অত্যন্ত 
দ্রুত মআসন্ত হচ্ছে যে ড্রাগ, তার নাম-- 

ক্যান্ডি! অর্থাৎ 

কোকেন! 

১৫,৬৩৭ পাউণ্ড চোরাই কোকেন ধরা পড়েছিল ১৯৩৮ সালে । তার আগের 
নছরের তুলনায় তিনগুণ বেশি । 

অবশ্যই বলতে হবে ইংলাণ্ডে নেশার উপকরণের যে তালিকা, তার একেবারে 
মাথায় আছে-_ 

হেরোইন! 

১৯৩৮ সালে র্রাস্তাতেই বি হয়েছিল ২,৫৩,৪৩,০৮৩ পাউন্ডের স্ম্যাক 
( হেরোইন )। এই বেআইনী দ্রাগ হেরোইনের শতকরা ৮০ ভাগই এসেছে ভারতের 
পাঁশ্চম প্রান্তের স্বর্ণভমি অথাৎ পাকিস্তান এবং অধণচন্দ্রাকীত স্বর্ণভূম বা গোজ্ডেন 
ক্রিসেন্ট ( ব্রদধদেশ, থাইলাণ্ড এবং লাওস ) থেকে । 

ইংলাণ্ডের নাকণটক কণ্ট্রোল ব্যুরো এবং কাস্টম এই হেরোইনের ম্লোত রুখতে 
বাধ্য হয়েই পাইন্িশ বছরের এক বহ-দশ ড্রাগ বিশেষজ্ঞ এবং কাস্টম ইনভোস্টগেটার 
1ম, মাইকেল স্টিফেনশানকে দুই বছরের জনা করাচতে পাঠিয়েছে । তিনি পাকিস্তান 
কাস্টম এবং নাক্ণটক কন্ট্রোলের কতৃপক্ষের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করবেন । কিন্তু 
তার মূল লক্ষ্য হবে- ইংলাণ্ডে যাতে গোপন পথে হেরোইন ঢুকতে না পারে-0০ 
1০0000০9 00০ 110৫ 01110210119, 


[স্টফেনশানসাহেব এই বিধৰংসী নেশার উপকরণ হেরোইনের স্মাগালং কতটুকু 
কমাতে পেরেছিলেন, ক তার রেজাজ্ট জানা যায় না। তবেকেন 'ব্রাটণ কাস্টম 
'কতৃপিক্ষ তাকে করাচিতে পাঠানোর সিষ্ধান্ত করছিলেন, কতটা বিপজ্জনক এবং 


২৩০ 


সঙ্কটজনক পাঁরাশ্থাতি হয়েছিল তা নিচের শুধু ইংলান্ডের আিতঘের পারসংখ্যান 
থেকে বুঝতে পারা যাবে 


ড্রাগ নেশাখোরদের লংখ্য! 
হেরোইন এবং কোকেন ৪৩৭ 
হেরোইন, মান এবং পোঁথাঁডন ২৬৫৭ 
হেরোইন; কোকেন ও মেথাডোন ৩৪২৫ 
হেরোইন - &১০৭ 
হেরোইন ১০,২৩৫ 


বলা দরকার শুধু ইংলাণ্ড নয়, আমোরকা নয়-বিশেষ কোন একটি দেশ নয়, 
এই যে মাদকসেবীদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যার জন্য অবশ্যই দায়ী দ্রাগের চোরা- 
কারবাররা, দায়ী খুচরো বিক্েতা বা পেডলাররা । মানষের বহৃ-বহ যতে গড়া 
এই সভ্যতা বিধৰংসা বস্তুটি নিয়ে যা চিন্তাটাকে অনেক-অনেক দরে ছড়িয়ে দেওয়া 
যায় তাহলে দেখা যাবে সবচেয়ে বড় অপরাধ তারা যারা পাকিস্তানের কি বদদেশের, 
থাইলাণ্ডের কিম্বা লাওসের ক্ষেতে এই 'বিষ বা পাঁপপ্ল্যাণ্ট অথাৎ আঁফমের চাষ 
করছে। 

[নশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য পাকিস্তানের ঠিক কোথায় কোন অঞ্চলের ক্ষেতে খামারে এই 
সর্বনাশা (বিষের উৎপাদন হয়। জানা দরকার-কেন না এই পাকিস্তানই পারা 
দুনয়ার দেশে দেশে হেরোইন চোরাপথে পাঠাচ্ছে । তাই ইংলাণ্ড থেকে সেই 
মারাত্মক গ্ররল ম্লোতকে প্রতিহত করতে বিশেষজ্ঞ পাঠাতে হয়। 

আফগ্াানস্তানের সমান্ত ঘেষা পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত রাজ্যে চারদিকে 
কঠোর বন্ধুর ছোট বড় পাহাড় দয়ে ঘেরা বিস্তীণ প্রান্তরে হয় পাঁপপ্র্যান্ট বা 
আফমগাছের চাষ । পবতাকীর্ণ ভয়ঙ্কর দুর্গম অণ্ুলাঁটিতে নেই কোন বিশেষ কেন্দ্রীয় 
সরকারের শাসন। তাই নেই কোন পালশ, নেই কোন আইন ও শঞ্খলার 
[বাধীনষেধ । যথেচ্ছ পাঁরমাণে তোর করছে আফম॥ খাইবার 'গারপথ সংলগ্ন 
1বভিন্ন পাহাড়ের ভেতরে ভেতরে আছে ল্যাবরেটার, সেখানে র আফিম থেকে 
আযসেটিক আনিদ্রাইড (4০26০ 20501) নামে একটি কেমিক্যাল মিশিয়ে 
তোর হচ্ছে হেরোইন ! শতকরা ৭০ ভাগ হেরোইন চলে যায় আমেরিকায় আর 
মাইনমা (ব্রদ্ধদেশ ) থেকে বাদবাকি শতকরা ৩০ ভাগ হেরোইন রপ্তান হয় ছু 
আমোরকায় কিছ ইউরোপে এবং এশিয়ার বাভন্ন অগ্ুলে। 

বলা দরকার ওয়েস্টাণ" জোনের নাক্ণটক কন্ট্রোল ব্যুরোর চাীঁফ কুমারসাহেবও 
পাঁকস্তানের ড্রাগের বিষময় কায'ক্রম সম্বন্ধে কিছ? তথ্য দিয়েছিলেন আমাকে । সেই 
ইউ, এন 'রাঁফউাঁজ বামাল নওরোজ, সেই হজধান্রীর ছদ্মবেশে ড্রাগ স্মাগলার, দুর্গম 
পার্বত্য অন খাইবার গিরিপথ সম্নিহত ড্রাগ ম্যানুফ্যাকচারিং-এর কারখানা এবং 
অনেক-অনেক বোঁশ টাকার আকষণে পাকিস্তানের হেরোইন মাকিনমুল্‌কে পাচারস্ 
এসবই আলোচনা করোছলেন তিনি । কিন্তু বড় সক্ষপ্ত ছিল তার বিবাত এবং ছিল 


৩৯ 


তাঁর ম্বভাবাসম্ধ তাড়াহ্‌ড়ো । 

দেশ দেশান্তরের ড্রাগের চোরাপথে গাঁতাবাধ সম্বন্ধে আরো কিছ রোমাণকর: 
তথ্য দেওয়ার বাসনা রইল । সেই তথ্যগলোর ভেতর থেকে পরিস্ফুট হয়ে উঠবে 
একটি শোকাবহ নির্মম সত্য-_ 

সারা পৃথিবীজড়ে চলছে অদৃশ্য দ্রাগচক্ত । আর তাতে লিপ্ত আছে সেনাবাহনণর 
জওয়ান, সীমান্তরক্ষী থেকে শুর করে কোন কোন দেশের প্রোসডেন্ট পযন্ত । 
অতএব-_ 

শত শাতশালী। 

তাকে নিমূ্ল করা কঠিন খুব কঠিন॥ কিন্তু এখন থাক সেসব তত্বকথা । 

মনে রাখা দরকার পপিপ্ল্যাণ্ট কি হ্যাস িভস যারা চাষ করে, যারা গোপনে ড্রাগ 
পাচার করে দেশে দেশে বারা সন্ধ্যার কি রাতের অন্ধকারে কোন পাকের কোণে 
ঝৃপাঁপ গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে জয় পাউডার (হেরোইন ) কি হেভেনাল সানসাইন 
( এল. এস. ডি) কিম্বা ক্যান্ডি (কোকেন ) আর রিমার ( মরফিন ) খুচরো বিক্রি 
করে- তারাই তথা 'তিনাঁট শ্রেণীর মানহষ প্ল্যাপ্টার ( চাষণী ), স্মাগলার, পেড়লাররাই 
দ্রাগ আবিউসের জন্য দায়ী ?কিল্তু-_ 

লণ্ডনের দুই হাসপাতালের দুই ডান্তার বা সায়ক্রিয়াটস্ট ডক্টর থমাস 'ডিউলি 
(07. 7100095 109125) এবং ড্র হামিড ঘোডসে (0 [727010 01009০) ড্রাগের 
নেশার বা ড্রাগ আডিইউসের দুই বিশেষজ্ঞ ৬৯ থেকে ১০০ জন মাকসেবগদের নিয়ে 
একট সমীক্ষা করে উদ্ঘাঁটিত করেছেন ড্রাগ আবিউসের জন্য দায় আরো একটি 
শ্রেণী । কিন্তু তার আগে বলতে হয় সাভে“ কি করে করা হয়েছিল-_ 

গুথমে একটি নোটে লেখা হয়েছে ৬৯ থেকে ১০০ জন কিন্তু প্রা প্রশ্নের উত্তর 
ঘেয়নি ॥ তাদের ওপর কোন জোরজহুলুমও করা হয়নি। প্রথম ব্যাচে ৪৮ জনকে 
জেরা করা হয়েছিল । প্রত্যেকটি আািন্নকে একই প্রশ্ন করা হয়েছিল-_ 

তুম কি ড্রাগ খাও? 

হেরোইন । 

নেশা বরে শরীর খারাপ করেছ--চাঝৎসার জন্য হাসপাতালে না এসে প্রাইভেট 
ডান্তারের কাছে গিয়েছ কেন ? 

--প্রাইভেট ডান্তার ইনজেকশানেবল ড্রাগ দেন" নেশাটা বেশ জমে" 

88 জনই এই কথা বলেছিল। 

আবার ৪০ জন আযাডিন্তকে ডাকা হল ॥ একই প্রশ্ন কেন প্রাইভেট ডান্তার 2 

ডান্তারবাব একটার বোশি ড্রাগ খেতে দেন । আমাদের নেশা করতে এবং ড্রাগ 
[কিনতে সুবিধে হয়শ-এই জবানবন্দী ৩৮ জনের। 

তৃতগয় গ্রুপের ৩৯ জনের ভিতরে ৩৬ জনই বলেছিল আমরা প্রাইভেট ডান্তারদের 
প্রেফারেন্স দিয়ে থাঁক এবং দেব । কারণ তারা পেসাক্রপশানে এত বেশি ড্রাগ দিয়ে 
দেন যা সপ্তাহ ভোর খেলেও শৈষ হয় না। ব'ড়াত ড্রাগ র/াবমাকেটে চড়াদামে বিক্রি 
করে সেই টাকায় সে ব্যাবমাকেট থেকেইেল, এস, ডি কি কোবেন ইত্যা আরো 


৩৭ 


উগ্র আরো উত্তেজক নিষিদ্ধ ড্রাগ কিনে থাঁক-_ 

প্রাইভেট ডান্তারদের সুবিধে কি জানেন, যে ড্রাগ আমরা চাই--টাকা দিলেই সেই 
ড্রাগ প্রেসক্রিপশনে দিয়ে দেন--৫৬ জন আযাডিহদের ভিতরে &১ জনই খোলাখ্ল 
এই কথা বলোছিল। আরো চল্লিশজন ভ্যাডান্টুর ভেতরে সইহিশজন অকপটে স্বীকার 
বরে1ছল প্রাইভেট ডান্তাররা অনেক বোঁশ বেশি ডোজে ড্রাগ দিয়ে থাবেন। আরা 
কখনো বলেন না- এটা থেও না- ওটা খেওনা। কখনো কোন রোঁস্টুকশান করেন 
না। ডান্তাররা এসব তে বিছুই বরবেননা। হুট করে'ড্রাগ স্টপ করে দেবেন” 

আশা কার ১৯৮৩ সালের এই সম"ক্ষা থেকে স্পট হয়ে উঠেছে আর কারা ড্রাগের 
নেশাকে সমাজে ছাঁড়য়ে দিচ্ছেন ॥ !কন্তু রা আমাদের মনে সম্রাটের মহিমায় বিরাজ 
করে থাকেন। জাবন-মৃত্যুর দুয়ারে দ!ড়িয়ে আমরা আকুল হয়ে তাদের দিকে হাত 
বাঁড়য়ে থাকি-_ 

ডন্তর 'ডিউলি এবং ডদ্কর ঘোডসে সাভে রিপোর্টের শেষে মন্তব্য করেছেন]: 
85031011520 009 001002100001516 9000006 0৫ 011202 0000015, 


আামোরকায় ড্রাগের নেশা সুরু হয়োছিল এক আশ্চর্য ঘটনার মাধ্যমে । 

১৯০০ সাল। সারা উত্তর আমেরিকা জংড়ে চলছে গৃহযুদ্ধ । সেই যৃম্ধে দুই 
পক্ষের জখম হল &,৭০,০০০ সৈনিক । তাদের প্রত্যেককে চিকিৎসা করা হল মিয়া 
দিয়ে । মিয়া ইনজেকশান দিতে ব্যথা বেদনা কোথায় কপ:রের মত উড়ে গেল। 

মারা বা মরাফয়ার-_ 

হল আর এক নামকরণ ওয়াপ্ডার এীলকজ।রস (৬০00নুগ্ 8115615) অথাৎ আশ্চষ* 
এক মহোষধ। 

মরাফয়া 'দিয়ে পেশেন্টকে রিলিফ দেওয়াটা আন্তে আস্তে কেমন করে যেন উঠে 
গেল । শুর হয়ে গেল দেদার মরাফন থেয়ে নেশা করে বন্দ হয়ে থাকা অর্থাৎ মরাঁফন 
আযডিকশান। 

কোকেন । 

গোড়াতে কোকেন 'দিয়েও রোগণদের চিবৎসা করা হত। ওষুধ থেকে নেশার 
উপকরণ হয়ে গিয়োছিল কোকেনও । 

ইতিমধ্যে চন থেকে দক্ষিণ প্‌ব" এাঁশয়ার নানা দেশ থেকে দলে দলে লোক রযর্জ 
রোজগারের উদ্দেশে পাড় দিতে শুরু করল মার্কিন যুন্তরাষ্ট্রে। তারা সেখানে 
গড়ল বসতি। আর তাদের ধ্যানধারণা তাদের সংস্কৃতি এবং তাদের জীবনচষরি 
বৈশিঘ্ট্যকে ছড়িয়ে দিল বিদেশের মাটিতে । কে না জানে, চখনাদের জীবনধারার 
একটা বড় অংশ জূড়ে রয়েছে আফিমের নেশা এবং তারাই প্রথম আমেরিকায় নিয়ে 
গিয়েছিল. আফিম । ইতিহাসে স্পন্ট করে লেখা আছে-_-001৮0 900101708 90৫ 
€01:9600-0% 00100 2001০010101960810 10:01) 10100£1:000 0.১ 4১০ ৪006 
125101706 0৫ 2000 ০০00 0010080000০ 00106522100. 31010 1000016091705,-, 

কন্তু দেশের মাটিতে যে ভয়াবহ ?বষের আমদানী হয়েছে, ঘরে ঘরে যে তামাকের 


দ্রাগ--১৫ ৩৩ 


সঙ্গে আফিম 'দিয়ে ধমপান করা চলছে সেই বিষয়ে মাঁকন য্তরাষ্ট্র কর্তৃপক্ষ ছিলেন 
উদ্বাসীন ॥ কল্তু-_ 

১৮৯৪ সালে স্পেনের সঙ্গে আমোঁরকার যুদ্ধ বাধল ॥ তুমুল যুদ্ধ করে স্পেনের 
কাছ থেকে কেড়ে নিল 'ফালিপাইন দ্বীপপহঞ্জ। ফিলিপাইনে শুরু হল মাঁকন প্রশাসন । 
ঠিক তখন 'ফাঁলপাইনের এক পাদ্রীসাহেব লক্ষ্য করলেন আমোরকার সোৌনক থেকে 
শুরু করে মাঁক্কন দেশের মানুষগুলো আফিমের নেশায় একেবারে জারত হয়ে 
ধীরে ধীরে কবরের দিকে এগিয়ে চলেছে । 

পাদ্রীসাহের সেই বিশপ আবার যে সে ধর্মযাজক নন ফিলিপাইনের এপিসকোপা- 
[যান অর্থাৎ ধীশান্ততে, প্রজ্ঞায় এবং কঠোর ব্যন্তিত্বে শান্তধর এক ধমপ্রচারক রেভারেণ্ড 
চালপ ত্রেপ্টই (0395০510৭ 0021195 31600) প্রথম মাক'ন সরকারের কাছে তার 
ব্যন্তগত আবেদন জানালেন-_আফমের আমদানী বন্ধ করে দিন শীগগণরই । 
আমোরকানদের তিলে তিলে ধ্বংসের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে আফমের নেশা । 
[ুযাঠ0931802]15 002 02০ 00100) 0৪৫০"*আ'ফিমের বাবপাকে বা আমদানণকে 
রুখতে না পারলে 'নিশ্চিহ হয়ে যাবে 'ফাঁলপাইনের বাঁসন্দা আমোরকানরা--বলা 
দরকার বিশ শতকের বহ আগে থেকেই চীনারা আসতে শুরু করোছিল ॥ তাই 
আফমও এসেছিল বহ7 বহু আগে । 

কতৃপক্ষের টনক নড়ল। 

1কন্তু অনেক অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল । বছরের পর বছর ধরে চীনারা 
এসেছে । বসাঁত গড়েছে । তাদের সন্তানসন্তাতি নিয়ে প্রজন্মের ডালপালা ছাঁড়য়ে 
[দিয়োছল মাঁকন যুস্তরাষ্ট্রের রাজ্যে রাজ্যে । দিনে দিনে বেড়েছে, বেড়ে গিয়েছিল 
লোকসংখ্যা । তারাও বলাবাহূল্য নেশা করতে শুরু করেছিল । 

নেশা । 

পাপ। 

দুস্টুবদ্ধি। 

এক কথায় 1]. এসব নিগ্নগামী। জলের ম্রোতের মত অত্যন্ত তব্রবেগে চলে 
যায় নিচের দিকে । তাই-- 

যতই পাদ্রীসাহেব বলুন । আফিমের ব্যবসা বন্ধ করা গেলনা । বছরের পর 
বছর ধরে তার চাহদা বেড়ে গেল। বেড়ে গেল জনপ্রিয়তা । পোরয়ে গেল পুরো 
পণ্চাশটা বছর । আধখানা শতাব্দী পোরয়েও যখন আরো একটা দশকও যায় যায় 
তখন দেখা গেল জয়েপ্ট কাঁমীটি অফ আমোরকান বার আযাণ্ড মোঁডকেল আযসো1সয়েশন 
একটা রিপোর্টে ঘোষণা করল যেমন করেই হোক নাকণটিক ড্রাগের প্লোতকে রুখতে 
হবে। আর নেশাখোরদের বা আযাডিউদের সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা 
করতে হবে--805001005 2150 102 £1৬৫) 00 066100176 50101710009 20 00776 
৪00100101), 

শগহরধ হল বন্দধ। 

দ্রাগের বিরদ্ধে সংগ্রাম । 


৩৪ 


এসব ১৯৫৮ সালের কথা । ড্রাগের বিরুদ্ধে যম্ধের প্রথম ফলশ্রুতি কি? 

প16জন ড্রাগ ব্যারন বা মাফিয়া সর্ঘরিকে* গ্রেপ্তার করা হল। এক নম্বর 
শঁজনোভিজ, (২) জোসেফ ডিপালরামো, (৩) স্যালভ্যাটরে স্যাস্তোরা আর দহজনের 
লাম জানা যায়ান। যাই হোক মাফয়াৰের বিচার হল। সাজাও দেওয়া হল 
বেশ কড়া-জিনে।ভিজের পনের বছরের সশ্রমকারাদণ্ড এবং ২০,০০০ ডনার জীরমানা 
আর 'ডপালরামো ও স্যালভ্যাটরের জেল হল ২০ বছরের এবং আরো বারোজন 
মায়ার িছহ কমসম সাজা হল । কন্তু যেসব মাফিয়া প্াীলশের চোখে ধুলো দিয়ে 
আইনকে বুড়ো আঙুল দোঁখয়ে কারবার চালাতে লাগল; তারা অবাধে করে চলল 
ড্রাগ পাচার । ছুই কমল না ড্রাগ আবিউস। 

এসে পড়ল ১১৬১ সাল। মার্চ মাসে আমোরকাকে নিয়ে ৭৪91 দেশের প্রাত- 
নিধদের একটি সভা বসল 'নউইয়কো। নাকণটক ড্রাগের বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রামের 
শপথ নিয়ে তারা একট চুন্তনামায় স্বাক্ষর করলেন । পরের বছর আমেরিকার 
সুপ্রীম কোর্ট একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রায় বা জাজমেন্ট য়ে ঘোষণা করল- নেশা 
করলে ফৌজদা'র আইনে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য করা হবে-_]03500057 0036 
00200 20001061017 2. 01117010091 0706 "" 

১১৬১ সালে প'য়া্িশ নম্বরেরমাকিনন প্রোসডেন্ট হয়ে হোয়াইট হাউসে এলেন জন 
1ফটজে জেরাল্ড কেনোডি (00৮5 ঢ1025০0910 [তায়] ) | চেয়ারে বসেই কড়া হাতে 
ড্রাগ সমস্যার মোকাবলা করতে সিদ্ধান্ত নিলেন। মাকিন আটণণ জেনারেলকে 
সভাপতি করে ড্রাগ আযাবিউসের প্রবলেম নিয়ে একটা কনফাবেন্সও করলেন হোয়াইট 
হাউসে । সেই সভায় বড় গলায় যোষণাও করলেন কেনোড -আমোরকার মাটিতে 
ড্রাগের যোবিষবক্ষ রোপত হয়েছে এবং যা আজ পযয়িকরমে ছাঁড়য়ে মহীরউ হয়ে উঠেছে 
অতাগতে হাজার হাজার শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ শুধু তার ডালপ।লাগ;লোকেই গোড়া 
থেকে কেটে দিয়েছে । আর কিছুই করোন-করতে পারোন । আমরা কিন্তু সেই 
1বষবৃক্ষের শেকড়টাকেই উপড়ে ফেলব না কেটে টুকরো টুকরো করে মাঁসানাঁপর জলে 
ভাঁসয়ে দেব" **' 

রোমাণ্টিক মনের মানুষ । সুরেলা ভাবাবেগে ভরপহর বস্তুতা । অবশাই হাততাল 
পেলেন ॥ ১৯৬৩ সালে প্রোসডেস্টের নাকণটক এবং ড্রাগ আবিউস সম্বন্ধীর এক 
কাঁমাঁট গাঠত হল ॥ তাঁরা গ-প্রসরদের দেশের বড় বড় শংবে, গ্রামে জনপত্দ পাঠিয়ে 
দয়ে নাকটকের কারবারদের গোপন সংস্থাগুলো বের করতে চেষ্টা করলেন কন্তু-- 

বন্যার জলের তোড় কে কবে বাঁধ দিয়ে আটকাতে পেরেছে 2 কেনোভডি কি তার 
উপদেত্টা কমিটি মনে হয় জানতেনই না ড্রগের বিষ গাছটাকে আরো পাঁরপন্ট করেছে 


* মাঁফয়া কথাটির অর্থ হল ভূমধ্যস/গরে ইতালর দাক্ষণের দ্বীপ সাসালতে গাঠিত একাঁটা ক্রামনাল 
সোসাইটি । ২) রাজনৌতক সল্ত্রাসবাদশদের গুস্তসামাত 0৩) দত্কৃতকাঁর এবং খ.নধদের "নয়ে 
তৌর কোন গোপন সংস্থা (৪) নিষিদ্ধ ড্রাগের চোরাকারঝ|র বা স্নাগলার এবং যারা ড্রাগ বাঁক করে, জরা 
খেলে ও সারা পাঁথবশী জুড়ে নানা অসামাঞজক বেমআাইনী কাজে লি্ত। পাকন্তানে, কনাম্বয়াতে ড্রাগের 
মাঁফয়ার়াই বার বার প্রশাসনের চাকা উদ্টে দেয়। এদের লোকবল, অর্থবল বপুল। 


৩ 


আরো শন্তিশাল” করে তুলেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্থকালশন বহু সিনথেটিক ড্রাগ বা নানা 
রাসায়নিক বস্তুর মিশ্রণে উৎপন্ন নকল ড্রাগ । ১৯৪৬ বি*বযুদ্ধের শেষে নানারকমের 
সিনথোটক ড্রাগে দেশ ছেয়ে ফেলোছিল--]5 006 592: 1946 3210040] 0৫ 992039- 
8০ ৫1065 11000015060. 0০৬০10990. 17 ৪101000- 

শুধু কি তাই; ১৯৬০ সাল থেকে ওষুধ তৈরির কারখানাগ্‌লো বা ফাম্ািসিউ” 
[টিকাল ইন্ডাস্ট্রি সসম্ধ হয়ে উঠল । তারা নানারকমের উত্তেজক বা স্টিমূলাপ্টস 
আবার বেশ অবসাদে ভার ভার হয়ে নোতয়ে পড়ে থাকার ড্রাগ 'ডিপ্রেশান্টস 
(10201555905 ) তৈরি করে দেদার বাজারে ছাড়তে লাগল । 

শুধু কি তাই? নেশা করে দুটো পাখা মেলে আকাশে ওড়ার ড্রাগ “আপার* 
আবার ড্রাগের প্রভাবে পাতাহুলর অন্ধকারে নেমে যাওয়ার দ্রাগ 'ডাউনারের' সঙ্গে 
ফার্মাসিস্টরা তোর করতে লাগল খুব সামান্য ডোজে দ্রাগ মাঁশয়ে রওবেরঙের 
চকোলেট, লজেন্স- ডব্বাঁননাদ করে দিল বিজ্ঞাপন-_ [766 216 006 65011)100100] 
57665 [0 80001 £0106 11052] ০1011010)" ফুলের মত সংন্দর ছোট ছোট স্কুলের 
বাচ্চাদের জন্য এখানে আছে নানারঙের 'মান্টর সম্ভার **" 

বাচ্চাদের লোভনীয় এই চকোলেট বা টাফতে ড্রাগ মেশাতে গিয়ে কোন ফামাীসস্ট 
ধরা পড়েছে, জেল হয়েছে এমন কোন নাঁজর আমেরিকাতে তো নেই আর এক 
গোলাদ্ধের দেশগুলোতেও খ$খজে পাওয়া যায় না। 

ওষুধ প্রস্তুতকারক- ফার্মীসস্ট । 

কত লাইফ সোভং (1,126 59:78) দ্রাগ তাঁরা তোর করছেন। মৃত্যুর দুয়ার 
থেকে কত লোককে ফিরিয়ে আনছেন । 'নঃসন্দেহে তাঁরা সমাজে অত্যন্ত সম্মানীয় 
ব্যন্ত। কিন্তু তারা যে এক হাতে জীবনদায়ী ওষুধ বানাচ্ছেন আর এক হাতে 
বাচ্চাদের 'বিষ খাওয়াচ্ছেন সেই ব্যাপারে কোন দেশের প্রশাসনকে কখনও সোচ্চার 
হতে দেখা যায় না। আশ্চর্য এমন ক প্রাতাঁদন যাঁরা গরম গরম বন্তৃতা করে থাকেন 
বা করতে হয় কোন দেশেরই সেই মিনিস্টার বা মন্দের কাউকে কখনও শিশৃহস্তা এই 
দ্রাগের কারবারকে কাঠন শান্ত দেওয়ার ঘোষণাটুকু পর্ধস্ত শোনা যায় না। 

হায় বথাই আমরা দেশ থেকে দ্রাগকে তাড়াতে চেষ্টা করছি! 


দ্রাগের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে কেনেডি আরো বেকায়দায় পড়ে গেলেন । 

না। গসনথেটিক ড্রাগ নয় ফার্ণাসিস্টদের তোর কোন 'স্টমুলাণ্ট কি আপার বাঁ 
ভাউন কোন ড্রাগ নয়-_নয় মানৃষের তৈরি কোন প্রতিবন্ধক । এ একেবারে প্রকীতির 
মার ॥ সেটা হল আমোরকার ভৌগলিক অবস্থান । মেক্সিকোর বডরি পেরলেই নবুজ 
ফসলের বিস্তীর্ণ প্রাস্তর--আমেরিকার সবজ এশ্বর্যশ-620476 0£ £0021109. 

1কম্তু কিসের সবজ- কোন: ফসল ? 

মারিজুয়ানা ! 

যতদূর চোখ যায় একেবারে দিগন্ত পযন্ত প্রসারিত প্রান্তরে মারজ;গ়্ানা বা 
ক্যানাবসের সবজ গাছ বাতাসে মাথা দোলাচ্ছে। মোক্সকোর উঞ্ণ আবহাওয়ায় বড় 
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সাইজের ক্যানাবিসের চারা চড় চড় করে বেড়ে ওঠে। সমস্ত চারাঁটি লোমশ একটা 
1জানসে পাঁরপূর্ণ তার থেকে আঠালো ব্রাউন রঙের রোজন হয়। চারাটি শাকয়ে 
গদড়ো করে নিলেই পাওয়া যায়-__ 

মারিজুয়ানা ! 

রোজিনটাকে শন্ত কেকের মত করে নিলেই হল হ্যাঁসস বা গাঁছা। 

মারিজুয়ানা সস্তারের তামাক ॥ গরীব্দনো মানুষের অথবা কালোমানৃ্যদের 
ধূমপানের উপকরণ--]1 আ৪5 £০)28]15 90301560. ৮০৮ 03০ 6০90: 0: ০20 
000018600 ! আগেও মারিজ-য়ানা সম্বন্ধে অনেক তথ্যই দেওয়া হয়েছে। 

গোড়ার পিকে মেক্সিকোর নাঁবকরা জাহাজ বোঝাই করে নিয়ে আসত আমোরকার 
--মারিজুয়ানা। তারপরে তা স্মাগলার, পেডলাররা মাঁক্ন যনন্তরাম্্রের বড় বড় 
শহরে ছাঁড়য়ে দিল এবং 'দিচ্ছে এই বিষ । 

সানফ্লনপসকোর এক নোংরা, ময়লার জঞ্জালে ভরা শহরতলণ-হেইট আসবার 
(1721217045৮ ) হল মারজংয়ানার নেশাখোরদের মক্কা ! এখানকার আবছায়া 
অন্ধকারে ছেয়ে থাকা সশযাতসে'তে গাঁলঘ্াঁজর ছোট ছোট দোকানে যেমন মাঁরজু- 
ল্লানা তেমাঁন এল. এস. ডিও খুব সন্তান পাওয়া যার। অতএব আমৌরকায় শবাভন্ন 
ইউানভারাসাঁটর ছান্রছান্রী, উঠাত বয়সের ছেলেমেয়ে এবং হীপিরা এখানে দলে দলে 
ঘুর ঘঃর করে। কিন্তু-_ 

ইদানীং আবার ইউ'নভারাপাট স্টুডেপ্টরা এল এস ডির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে 
নিয়েছে । তারা দেখেছে এল এস িতেও স্বপ্নের পাখায় ভর করে আকাশে গড়া যায়, 
আকাশ কুসুম ভাবা যায়-_কন্তু মনটাকে দূরে অনেক দুরে একেবারে গভীরে নিয়ে 
যেয়ে স্থিত করতে পারে না--2100095 50150100০৩3], 91) ০8000 0013610] 
€0০ 10103""যেমন পারে আঞ্জেলডান্ট (গাঁজা) বা মোল্সকান ব্রাউন (হযাসিসের আর 
এক নাম) যেমন পারে গোল্ডেন দ্র্যাশেলের স্ম্যাক (হেরোইন )। অতএব তারা হ্যাঁসস 
[ক হেরোইনের আকর্ষণে ছুটে আসে লস আঞ্জলসের বাজারে । এখানে হাঁপদের সঙ্গে 
ণকউ' করে দাঁড়িয়ে কেনে হেরোইন কিদ্বা হ্যাঁসস,যার যেটার ওপরে ঝোঁক । হিপিরা 
1কন্তু হ্যাঁসসের চেয়ে ঢের বোশ পহন্দ করে এল এস ডি ॥ কে বঞ্জেছে মনটাকে সংযত 
করতে পারে না এল এস ডঃ 

বাজে কথা । 

তারা প্রত্যক্ষ আভজ্ঞতা থেকে জানে,এল এস ডি বাস্তব পাথবা থেকে ঘ্‌রে-বহ 
ঘুরে এক অজানা লোকে নিয়ে যেয়ে মনটাকে 'নার্বিকার, ন*্চল এবং 'স্থিতগ্রস্ত করতে 
পারে--02091015 16 5210 600001 005 0013 -200 0)০% 11190 10. 

আমোরকারদ্রাগেবনেশায় আর বেশি করে ইন্ধন জ্যাগয়োহল -_-ফ্লান্স। মাসেলেসের 
ল্যাবরেটার এবং ওষুধের কারখানায় হেরোইনকে রিফাইনং করে বেশ সুন্দর রঙবের- 
জের সেলোফেন কাগজে মুড়ে প্যাকেট করে আমোঁরকার বাজারে ছাড়ত । 

তাই জন কেনোড কছুই করতে পারলেন না। ড্র/গ প্রবলেম যেমন ছল তার 
চেয়ে ঢের বোঁশ বেড়ে গেল । তারপরে প্রোসডেন্ট হয়ে হোয়াইট হাউসে এলেন-_ 
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রিচা (নিকস্ন। 

ড্রাগের বিরুদ্ধে মনে হয় তাঁর মত আর কোন প্রেসিডেন্ট এত তীব্র এবং জোরালো 
জেহাদ ঘোষণা করেননি । তাঁর দেশটাকে যে তিলে তলে ধ্বংসের দিকে নিয়ে 
যাচ্ছে স্ই ড্রাগ প্রবলেমবেই তিন গুথম সলভ করবেন-_-এটা হবে তাঁর প্রোসডেন্ট 
[হিসেবে প্রাথামক এবং প্রধান কাজ । 

ড্রাগ আবিউসকে নিকসন বলতেন 'দেশের এমন একটা ক্ষত, এমন একটা পাড়া, 
যার প্রকোপ দিনে দিনে বেড়েই চলেছে'-119105 50100655 0 00 1200" দেশের 
জনস্বাচ্ছ্যের মহাশন্ 9০01095 0101696 00 0010110 1)০9100-, 

১৯৭১ সালে জুন মাসেই তিনি এক এঝিকউঠটিভ অডি জার) করে হোয়াইট 
হাউসের ভেতরেই খুলে ফেললেন এক স্পেশাল আকশান আফস-_:5001011917778 
01) 006 ৬৬116 [0056 2 59৫019] 4১০০০০091০5 10: 11005 45052 
চ1০৮60000, ম্যানিফাস্টোতে লিখলেন এই স্পেশাল আযাকশান অফিসের কাজ হবে 
নেশাখোরদের ধরে এনে তাদের ড্রাগ উইথড্র কারয়ে দিয়ে চিকৎসা করা । জানতে 
হবে- কেন এরা ড্রাগ খায়। কোন ফ্লাস্ট্রেশান তাদের অগ্কুশের খোঁচা মেরে হেরোইন 
খেতে নিয়ে আসে। চিকিৎসা করে সংস্থ হওয়ার পর তাদের কোন কাজে 'ভিড়ক্ে 
দেওয়া বা যাকে বলে পুনবণসন বা রিহাবিলিটিশান করবে তাঁর এই আকশান 
স্কোয়াড ॥ শুধু 'কিতাই? আরও আছে-_ 

[রহাবিলাটশান কারয়েও সেই নেশাখোর হতভাগ।গুলোকে কখনো ছাড়া হবে না ॥ 
দৃস্তুরমত লেখাপড়া শেখানো হবে ॥ বিশেষ বরে ড্রাগ এডুকেশান ॥ কোন- ড্রাগের কি 
কুফল সে সম্বন্ধে তাদের ওয়াকিবহাল করানো হবে । 

মহৎ আদশ। 

বাঁলষ্ঠ ঘোষণা- অস্বীকার করা যায় না। 'কন্তু এসে পড়ল ১৯৭৫ সাল । সেই 
উঁন*শো পচান্তর সঙ্গে করে নিয়ে এল তর চরম দুভগ্যি__ওয়াটারগেটের 
বেলেখ্কারিতে জাঁড়য়ে গেলেন । মাথা 'নচু কার হোক্লাইট হাউস থেকে বিদায় নিতে 
হল তাঁকে। 

ইতিমধ্যে দানয়ার দেশে দেশে ড্রাগের বিরুদ্ধে আন্দোলন তাঁর হয়ে উঠেছে-_ 
মানুষ সচেতন হয়ে উঠেছে নেশার সবনাশা আভিশাপ সম্বন্ধে । নাথল বিশ্বে 
আস্তজতিক পটভুঁমিতেই শুর হয়ে গেল ড্রাগের বিরুদ্ধে তীব্র প্রচার [70000801002] 
€(081000212) 85910901025, 

[নিকসনের পরে এলেন কাটরি । সালটা তখন ১৯৭৭1 তিনি কিন্তু নিকসনের মত 
এত বোঁশ লম্ফঝম্ফ করলেন না। করেও বসলেন না কোন আস্ফালন কিম্বা ড্রাগের 
[বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রামের বোন কঠিন শপথ । বরং উচ্টে তান খানিকটা উদার মনের 
পরিচয় দিলেন । ঘোষণা করলেন- মারিজুয়ানা খেয়ে একটু আধটু নেশা করতে চায় 
করুক না। কারো কাছে যাঁদ মারজংয়ানা পাওয়া যায় তাহলেই তাকে হট করে 
ধরে এনে জেলে ঢুকয়ে দিও না । জেলের পরিবেশ এমন যে সেখান থেকে আরও বেশি 
নেশাখোর ক্রিমিনাল হয়ে ফিরে আসবে । 
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কিন্তু এই রাশ আলগা করতে গিয়েই ম:দ্কিল হয়ে গেল । হোয়াইট হাউসের 
সদস্যরা কেউ কোকেন, কেউ মারিজুয়ানা এনে দিব্যি নেশা করতে শুর? করল। 
মাঁকন প্রশাসনের কেন্দ্র একেবারে খোদ ঘাঁটই হয়ে উঠল ড্রাগ আবিউসের লীলা- 
ক্ষেত্র। একজন 1কৎসক সদস্য তো একটু বোঁশ বাড়াবাড়ি করে ফেললেন । 

ড্র বোণে। 

[তান নিজে ছিলেন পাকা কোকেনখোর ॥ তাঁর মারজংয্লানাও চলত বেশ । 
নেশা করে বদ হয়ে থাকতেন দিনের বেশির ভাগ সময় । নেশার ঝোকে তান করে 
ফেললেন এক সাংঘাতিক কাণ্ড 

স্যার কি কার বলুন তো রাতে কিছুতেই ঘুম আসে না, হোয়াইট হাউসের এক 
ছোকর? আাসস্টাণ্ট বোর্ণের কাছে এসে মূখ কাঁচুমাচু করে দাঁড়াল । 

ডান্তার কোন কথা বললেন না। 

1তাঁন কোকেন তামাকের সঙ্গে মিশিয়ে পাইপ টেনে একেবারে সমাধিস্থ হয়ে 
বসোছলেন । 

স্যার কোন ওষুধ প্রেসক্রাইব করবেন, একট? থেমে আবার ভয়ে ভয়ে বলল সে 
শনেছি আপান ডান্তারও করেন ভাল । 

ডন্তর বোণে এবার যেন একটু নরম হলেন । 

ছেলেটির মুখের দিকে খরচোখে তাকালেন । তাকিয়েই রইলেন । 

চোখের নিচে কালি পড়েছে । চোখের রঙও স্বাভাবিক নয়। একটু লালচে। 
গালের হাড়দুটোও ঠেলে ওপরে উঠতে চাইছে--পিম্পল কেস অফ ইনসমনিয়া-_ 
আর দিছ7 বললেন না। নিজের প্যাডে ঘুস ঘুস করে ওষুধ [লিখে দিয়েই ছ'ড়ে 
তার হাতে দিয়ে দিলেন প্রেসাকপশান-_ 

মেথাকোয়ালন (712005010510106 )। 

স্যার এই ওষুধ যে কোন দোকানে পাব তো? 

আরে বাপু-_আর জরাঁলও না ভান্তার এবার চটে গেলেন ॥ নেশায় সময় বা্ট- 
ঝামেলা করলে কার মেজাজ ঠক থাকে । বললেন যাও না রাস্তায় তো কত ওষ"ধের 
দোকান আছে--তাদের কাছে যেয়ে এবটু কষ্ট করে খোঁজ কর না" 

আাসস্টাণ্ট চলে গেল । 

কয়দন পরই জানা গেল ছেলেটির অবস্থা ভয়ানক খারাপ। হড় হড় করে বাঁম 
করছে । হাতটা খিচোচ্ছে । বিছানা থেকে লাফ দিয়ে নেমে ছুটে বাইরে চলে যেতে 
চাইছে । দু-তিনজন জওয়ান তাকে জাপটে ধরেও আটকাতে পারছে না 

তার বাবা মা ওয়াশিংটনের এক নামণ ভান্তারকে কল দিয়ে নিয়ে এলেন। তিনি 
[জন্ঞাসা করলেন-_ কোন ওষুধপন্র খাইয়েছেন নাকি-_ 

হ'্যা । এই তো ওষুধটা দিয়েছেন ওদের হোয়াইট হাউসের ডান্তারস্্ড্র বোরণে। 
বলে মেথাকোয়ালনের ট্যাবলেটগুলো দেখালেন । 

ছিঃ ছিঃ একী করেছেন ডক্টর বোর্ণে। এটা যে অত্যন্ত বাজে একেবারে কমন স্ট্রীট 
ড্রাগ ॥ দ্বামে সন্তা-_নানা ইশিউীরউটিজ মেশানো থাকে-- 
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ছেলোটর জীবন নিয়ে টানাটান শুরু হল । ডর্ট্ বোণে'কে হোয়াইট হাউসের 
মেম্বারশিপ থেকে রিজাইন করাতে বাধা করা হল। ্‌ 

এই ঘটনার পর কাটার খুব কড়া হয়োছিলেন। হোয়াইট হাউসের চৌহাদ্দির 
ভেতরে বসে নেশা করা বন্ধ করে দিয়েছিলেন । তান বিপুল পাঁরমাণে যাকে বলে 
ণহউজ' টাজাও ড্রাগযহদ্ধে খরচের জনা স্যাংকশন করেছিলেন ॥ ডলারের অঞ্কটা-_ 

৯০২ ১৬০,০০০ ॥ আর পাউন্ডে--৪২৫৪৭১,০০০। 

িন্তু-_ 

যুদ্ধের খরচখরচা জোগালেই তো হবে না। ষেড্রযাগন তার ধারাল দাঁত 'দয়ে 
কামড়ে ধরেছে সারা দেশকে, সমস্ত জাতিকে ঝলকে ঝলকে তার উগ্র বিষ ঢেলেছে সারা 
মহাদেশে--সেই বিষ কে তুলবে ? 

কাটারের পরে রোনাজ্ড রেগন। 

সুদর্শন আঁভনেতা। অসামান্য জনীপ্রয় মানুষ । কোমর বেধে নামলেন 
ড্রাগের সঙ্গে পাজা লড়তে । হীতহাদে আছে আর কোন মাঁকন প্রোসডেন্ট বাঁঝ 
এত টাকা ঢেলে এত লোকলস্কর বা টাস্কফোর্স নিয়ে ড্রাগের বিরুদ্ধে লড়াইতে নামে 
1ন-_যতটা নেমেছিলেন রেগন ॥ 

ন্যাঞ্সী রেগনও স্বামীর এই মহৎ ব্রত উদযাপনে হাত 'মাঁলয়ে 'ছিলেন। জজ বুশ 
--এখন যিনি প্রোসভেন্ট তান তখন ভাইস প্রোসডেন্ট । এই বুশ ছিলেন টাস্ক- 
ফোর্সের চার্জে__অর্াং লোকলস্কর নয়ে আচমকা ড্রাগের রেইড করা, আসামাঁদের 
থানায় নিয়ে যাওয়া ইত্যাঁদ কাজের দয়িত্বে। িন্তু-_ 

রেগন, বৃশ--মাঁক্কন দেশের দুই বড়কতই দেখলেনস্স্দ্রাগ আযবিউন যেন বেনো 
জলের কচুরপানা । আসছে তো আসছেই-__শেষ নেই । সীমা নেই-_-সংখ্যা নেই 

এবার মান প্রোসডেন্ট রেগন সিনেটে ঘোষণা করলেন [132 0009 1085 2020০ 
00 ০0101 00০ 002: 06 0000 10, /৯0021০8,***এবার সমর হয়েছে জনসাধারণের 
ভেতরে যারা ড্রাগের কারবার করছে তাদের দাঁময়ে দিতে হবে । 

এবার মাঁকন সরকার সারা দেশে জাল ফেলল কে কোথায় ড্রাগ পাচার করছে--. 
তাতে দিনের আলোয় এন 'নাষদ্ধ দ্রাশ্্র্ডের অনেক রোমাণ্চকর তথ্য-- 

(ক) নিউইয়কের পথেঘাটে বাজারে যেখানে যাও হেরোইনের ছড়াছড়ি ॥ নেশা- 
খোরদের মহলে চাল: হয়ে গিয়েছে নিউইয়কের আর একটি নাম-্হেরোইন কা।পিটাল 
অফ আমোরকা। 

(খ) নিউইয়কে নিউজার্পিতে গা ঢাকা দিয়ে গোপনে বেআইনী ড্রাগের ব্যবসা 
অবাধে চালয়ে যাচ্ছে ২৭ট মাফয়া (ড্রাগ) পারবার | 

(গ) 'কন্তু মাঁফল্না পাঁরবার তাদের কারবার কন্তু নিজেদের যেখানে বাস-_ 
নিউইয়কে কিম্বা নিউজাপিতে করে না। 

ঘে) তার্দের গোডাউন, প্রসোসং ল্যাবরেটরি সব থংজে খখজে পাওয়া গেল-_ 
উত্তর আমোরকার চৌহাদ্দ ছাড়িয়ে মোক্সকোও পোঁরয়ে আরও-আরও দক্ষিণে এমন 
একটা দেশে যার উত্তরে ক্যারাবয়ান সাগর, উত্তর-পাঁশ্চমে পানামা; উত্তর-পর্বে 
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ভেনিজুয়েলা আর দক্ষিণ-পুবে ব্রোজল ॥ দেশাঁটর নাম-_ 

কলম্বিয়া । 

আধ্মনিককালের পৃথিবীতে দ্রাগের স্ব্রাজা-70106 0815915০. এখন মাকনি 
সরকারের ঘুম কেড়ে নিয়েছে কলাম্বয়ার কোকেনলর এবং ড্রাগ কিংরা ! 

২৬ আগস্ট, ৮১ প্রায় ৮০ জন কোকেন এবং অন্যান্য দ্রাগ্ের চোরাকারবারিদের 
আমোরকা য্ব্তরাণ্টরে গ্রেপ্তার করা হয়েছে-*তারপরেই স্টাফ রিপোর্টারের বিবরণে আছে 
--কিন্তু যাদের আযারেস্ট করা হল তারা কিন্তু (স্মাগলাররা ) প্রত্যেকেই কলাম্বয়ার 
নাগরিক । ইউ এসের ডপারটমেন্ট অফ জাস্টস থেকে তাদের নামের তালকা 
প্রকাশিত হল। 

(ক) প্যাবলো এসকোবার (2910 5502 092%1019 ) পুরো নাম 
প্যাবলো এসকোবার গ্যাভারয়া। পৃথিবীবখ্যাত এক ইংরেজী দৈনিকের সেই 
স্টাফ রিপোটারের বিবরণে এব ফরছুন পান্ুকার একটি নবন্ধ বলছে-_প্যাবলো 
পাঁথবাঁর সবচাইতে বড়লোক । প্রথম দশজনের ভেতরে একজন-_ 0৬৮ পৈ ০৫ ৫১৩ 
11012501061) 0 03০ 0110) 176 15 0106 0৫ 0000, 

চোরাই কোকেনের কারবার করে অগাধ টাকা করছে৷ এই টাকার কুমীর কিন্তু 
তার জীবন শুরু করেছিল গাঁড়চোর ( 09%,৮) [হসেবে । 

জনাকীর্ণ কোন রাস্তায় সার সার দামখ দামণী ঝকঝকে গাঁড় পাক" করা 
আছে । এমন গাড়ির চাঁব সে তোর করিয়েছিল, যা দিয়ে যে কোন গাঁড় চোখের 
পলকে খোলা যায় । সেই চাঁব 'দিয়ে গাঁড় খুলেই চম্পট । ড্রাইভিংএ পাকা হাত। 
মোটর রোসংএ পুরস্কার পেয়েছে অনেক-অনেকবার । 

শহর থেকে দূরে নিজন কোন জায়গায় এসে গাড়ির নম্বর লেখা প্লেট বদলে অন্য 
একটা নম্বর বাঁসয়ে, গ্যারেজে গিয়ে নতুন করে অন্য কোন রও কারয়ে বাজারে দ্বিগুণ 
ক তিনডবল টাকায় বার করে লাভের অঞ্কটা জমিয়ে রাখত । 

এসব বিশ বছর আগেকার কথা । তারপর ঃ 

ম্যাগডেলেমা নদীতে * অনেক-অনেক ন্রোত গাঁড়য়ে যায় । পোরয়ে যায় বছরের 
গর বছর ॥ গাঁড়র ব্যবসায় প্যাবলোর টাকার অঞ্ক ফুলে ওঠে, ফেপে ওঠে! টাকা 
থাকলেই সমাজে প্রতিষ্ঠা আসে, সম্মান হয় ॥। গাড়িচোর বেশ প্রভাবশালী লোক 
হয়ে ওঠে বোগোটায়* । 

পয়সা এমন জানস ঘা মানুষের মনে লোভের আগুন জালিয়ে দেয় । আরও 
--আরও চাই ॥ প্যাবলো এবার শুরু করে কোকেনের চোরাকারবার- কোকেন 
স্মাগাঁলং-এ লক্ষ লক্ষ ডলার লাভ হতে লাগল । এত ডলার দিয়ে ক করবে এখন 2 

বিষয়ব্যাদ্ধতে সে বেশ পাকা । ১৩২৫ িঘের এবটা স্টেটই হ্যাঁসণ্ডা ন্যাপোলেস 
(079016,09. 2220129) কিনে ফেলল ॥ তোর করে ফেলল নিজস্ব বিমানবন্দর, বহ 
জন্তুজানোয়ার কনে বানিয়ে ফেলল বিশাল এক চিড়িয়াখানা আর তার ভেতরেই সেই 


* ম্যাগডেলেমা- কলাঁম্বয়ার সবচেয়ে দশর্ঘ বড় নদী । 
* বোগোটা_ কলগীম্বায়ার রাজধানী শহর । 
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জুর (০০) ভেতরেই একটা ফাঁকা জায়গায় তৈরি করল বুলারং ( 8011-076) বা 
যাঁড়ের লড়াইয়ের জায়গা । 


প্যাবলো কিন্তু থামল না। নাজ্পেসৃখমাস্ত--মানুষী প্রকীতি-*আরো আরো 
মিলিয়ন আরো বিলিয়ন ডলারের লোভে সে দৌড়াতে লাগল । কি রকম? 

সময়টা ১৯৭৭ । 

ইতিমধ্যে ধনকুবের এসকোবার গ্যাভিরিয়া একটা স্মাগালং চকু গড়ে তুলেছিল 
মেডালিনে, বোগোটা থেকে কিছ দুরে কলাম্বয়ার দ্বিতীয় বড় শহরে স্মাগলারদের 
মহলে তার নাম মেডালিন চক্ক ॥ প্যাবলোর অন:্চরেরা শুধু কোকেন নয়, চলে যেত 
রাতের অন্ধকারে ক্যারাবয্লান সাগরের তীরে-_ যেখানে দগন্তাবসার প্রান্তরে অঢেল 
মারজংয়ানাগাছ । যত থাঁশ তুলে 'নয়ে যাও--তোর করে নাও মারজযয়ানা 
হ্াযাঁপিস--তোমার যা দরকার-_॥ প্যাবলোর চক্কের কমীরা যত পারত লঃটে নিয়ে 
আসত ভারে ভারে মারজ_য়ানা ৷ বলা যায় [পস্তল, রাইফেল নিয়ে একরকম ডাকাতি 
করেই নিয়ে আসত । মারিজুয়ানার ক্ষেতের বেশ খানকটা আবার পড়েছে পানামার 
সীমানার ভেতরে ॥ পানামা পুলিশ বা সখমান্তরক্ষীর জওয়ানরা বাধা দিতে এলেই 
চালাও গীল-- 

এদিকে আস্তজীতিক বাজারে কোকেনের দাম বেড়ে গেল । কারণ দহানয়ার দেশে 
দেশে নেশাখোরদের ভেতরে কোকেন সম্বন্ধে আগ্রহ বাড়ল । প্যাবলো কোকেন পাচার 
করে প্রচুর পয়সা কামাতে লাগল । 

এত বড় জামার হ্যাঁসপ্ডা নেপোলেস, বাঁড়গাড়ি লোকলস্কর এত রমরমা 
কোথা থেকে হচ্ছে? পলশ জানত সব। কিন্তু প্যাবলো গ্যাভারয়া সমস্ত 
অপারেশনটা এমন কায়দা করে করত-_পহালশ তাকে বামাল ধরতে পারত না। 
নাক্ণটক কখনো বামাল ধরতে না পারলে গ্রেপ্তার করা যায় না॥। কেস সাজানো যায় 
না-_ যায় না চার্জ ফ্রেম করা, পাথবীর সবদেশে নাকটক কেসের এই নিয়ম ॥ আর-- 

গ্যাঁভারয়াকে পলিশ ধরবে কেমন করে ! তার নিজের আছে এয়ারপোর্ট । আছে 
জের একটা এরোপ্লেন। আইন মোতাবেক তার লাইসেন্সও আছে। দক্ষিণ 
আমেরিকার মোট ৬৭০টি ল্যাশ্ডিং গ্রাউণ্ডস বা বিমান অবতরণ ক্ষেত্রে তার নামার 
পারামিট করা আছে। তার নিজের এরোপ্লেনের ডাকোটা পেটের ভেতরে কোকেনের 
প্যাকেট ভরে নিয়ে উড়ে চলে গেল মোডিলিনের আকাশ পৌরয়ে বোগোটার বিশাল 
শহর (লোকসংখ্যা ৩৯,৮২,৯৪১--১৯১২৫ আদমসূমারী ) নিচে ফেলে রেখে 
আটলাণ্টিকের উপকুল ধরে ধরে একেবারে সেপ্টমাট বন্দরে আবার কখনো বা 
বোগোটা থেকে উড়ে চলে যায় প্রশান্ত মহাসাগরের তরে বংয়েনা ভেগুরা বন্দরে | 
এই দুই মহাসাগরের পাড়ে দই-_ 

বন্দর-_বুর়েনা ভে্জুরা আর সেপ্টমাটগ়ি যাওয়ার কারণ ধুটো-- প্রথমত এখান 
থেকেই জাহাজে কোকেন লোড করে পাঠানো যায় পথবাঁর দেশদেশান্তরে । আর 
[দ্বতীয়ত পুঁলশকে বিশ্বাস নেই-যতই ল্যাণ্ডিং পারাঁপট থাক, যাঁদ দৈবাৎ পিছে 
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লাগে, ধরে ফেলতে চায় তাহলে তার নিজের এরো প্লেনের ভেতর থেকে মাল আনলোড, 
করিয়ে হয় প্যসাফক রেলওয়ে না হয় আটলাশ্টিক লাইনের (রেলওয়ে ) গুডস ট্রেনে 
চাপিয়ে দেয় । কলাম্বয়ার এই দুটি রেললাইনের শেষ মাথা হল প্রশান্ত মহাসাগরের 
তারে বুয়েনা ভেঞরা আর আটলাপ্টিকের পাড়ে সেপ্টমারটা ! তবে_- 

যতই জনবল অথ“বল থাকবে তার তত বোশি শত্রু থাকবে । প্যাবলোর পিছনেও 
লেগেছিল কলাম্বয়ার এক প্রভাবশালী রাজনোতিক দলের পাণ্ডা রবারগো লারা 
বানিলা। বাম্ললার আক্োশের কারণ গ্যাভরিয়া দেশের রাজনীতিতেও মাথা গলাতে 
চেম্টা করেছিল । অগাধ পর়সাওয়ালা লোক রাজনীতি বা পাঁলটিক্স করবে না, 
[সনেটের বা পালামেন্টের মেম্বার হওয়ার বাসনা থাকবে না এ তো বিশ্বাস করা যায় 
না। কংগ্রেসের টিকিট নিয়ে একবার ইলেকশানে দাঁড়িয়েও ছিল প্যাবলো । জোর 
ক্যাম্পেন বা প্রচারও চালিয়োছিল । 'কন্তু কলাম্বিয়া পালটিক্সে একেবারে নতুন মুখ 
তো! তাই হেরে গিয়েছিল খুব অজ্প মাইজণ্নের ভোটে। ফিন্তু হেরে গিয়ে 
গ্যাঁভারয়ার মনে এম 'পি হওয়ার স্বপ্নটা তার চেতনার ভেতরে নক্ষত্রের মত জহলজব্ল 
করতে লাগল । 

1বরোধাপক্ষ সব সময় খুৎ খোঁজে, ছিদ্র কোথায় দেখে । বাম্বলা ঠিক করল-_ 
শালা কোকেন স্মাগলার হবেন গকনা এম, পি । কোকেন শহ্ধু ব্যাটাকে ধারয়ে 
আযারেস্ট করিয়ে একবার কনাঁভন্ক করাতে পারলেই ওর এম, পি হওয়ার দফারফা হয়ে 
যাবে। অতএব বন্নিলা এবং তার অনচরেরা তন্কে তকে থাকল । প্যাবলোর 
এয়ারপোটের চারদিকে ছদ্মবেশে ঘুর ঘর করে--কখনো ডাকোটায় চোরাই কোকেন 
ভরে-কন্তু- 

বাল্নলা বড় ভুল করেছিল । গোখরো সাপের লেজে পা দিয়োছল । একাঁদন খুব 
ভোরে বোগোটার রাজপথে দেখা গেল বল্লিলার ডেডবাড ! কলাম্বয়ার সমস্ত প্রভাতি 
কাগজের প্রথম পঙ্ঠায় বড় বড় শিরোনামে বেরিয়ে গেল চাণল্যকর খবর কলম্বিয়ার 
কংগ্রেসের বিরোধাপক্ষের নেতা প্রধান রাজনখাতাঁবদ বাল্িলাকে অজ্ঞাতনামা আততায়ী 
গতরান্ে গল করে হত্যা করেছে। 

প্যাবলোই যে একাজ করেছে--তাতে কারো কোন সন্দেহ ছিল না। যদ্দিও 
প্রমাণ ছিল না। তবুও কলাম্বয়া হাইকোটেরি জর্জ ভ্যালনসিয়া তার বিরুদ্ধে 
শমনজারী করোছল। কিন্তু জজসাহেব ক্যারোলেস এরমেস্টো ভ্যালেনপসিয়ায়াও 
বন্নিলার মতই মন্ত ভুল করেছিলেন । প্রকাশ্য দিবালোকে বোগোটার রাস্তায় ভাড়াটে 
খুনী 'দিয়ে ভ্যালেনাসয়াকে মার কাঁরয়ে দিয়োছল প্যাবলো । 

কলাম্বয়া পীলশ গ্যাভারিয়ার এতটা বাড়াবাঁড় সহ্য করতে পারছিল না। হাত 
নিসাপস করাছল ॥ কিন্তু প্যাবলো দুনয়ার দেশে দেশে কোকেন স্মাগাঁলং করে। 
[কিন্তু কোথাও ভুলেও কোন প্রমাণের ছিটেফোঁটাও রাখে না । আযারেস্ট করবে কি 
করে? 

অসাবধা আরও আছে--প্যাবলো সাধারণ চোরাকারবারি নয়। শুধু যে 
মেডালনে গোপনচক্র গড়ে তুলেছে তা নয় অনেক হেক্টর জলা জাম জলের দরে কিনে 
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'ভাকে ভরাট করে গরীব দঃখাঁদের জন্য বাঁড় করে দিয়েছে । অসম্ভব তার জন- 
শপ্রর়তা। তার যেখানে নিজের বাঁড় আশ্টিওকুইয়া তার হোম টাইনের দঃহ্থদেরও 
দুহাতে সাহাধ্য রে থাকে । বোগোটার সাধারণ দারদু মানুষের মনে সম্রাটের 
মাহগায় 1বরাজ করে গ্যাভারয়া। তাছাড়া কলাঘ্বয়ার সবচেয়ে প্রভাবশালী রাজনোতিক 
দল কংগ্রেসের নেতা | তাকে হুট করে আযরেস্ট করা যায় না। সহজ নর । 

সহজ নয় বলে তো হাত পা গিয়ে বসে থাকলে চলবে না। একটা লোক ছাটয়ে 
ঈমাগল করে লক্ষ লক্ষ ডলার কামাবে, আর তার জোরেই সে এম. পিহবে। সমাজের 
কেন্টু-াবঙ্টু হবে ! আর তাকে শায়েস্তা করা যাবে না। ওদিকে_ 

ওয়াশিংটন থেকে ঘন ঘন তাগাদা আসছে-স্টপ কোকেন স্মাগালং- আরেস্ট দি 
লমাগলারস।॥ সারা দেশে কোকেন আভকশান অত্যন্ত বেড়ে যাচ্ছে । কলাম্বয়ার 
গভর্ণরও হুকুম দিলেন প্যালশকে-_যেমন করে পার পয়লা নম্বরের কোকেন ল" এস- 
কোবার প্যাবলো গ্যাভিরিয়াকে গ্রেপ্তার কর-- 

ধকন্তু আগহনে হাত দেবে কে? তখনো বান্বলা আর জজসাহেব ভ্যালেনপিয়ার 
নৃশংস হত্যাকাণ্ডের খবরের কাঁলও শুকোম্নীন ॥ তবুও গভর্ণরের অডরি__ 

গ্রভীর রাতের ঘন অন্ধকারে কলাম্বয়া পুলিশের বড়কর্তা ফ্রাৎ্কাঁলন কুইণ্টেরো 
এক বিশাল ফোর্স আচমকা রেড করল মেডোলনের সেই চক্রের ডেনে। কিছুই হল না। 
গ্যাবলো আগেই খবর পেয়ে গা ঢাকা দিয়োছল। সঙ্গীসাথীরাও এঁদকে ওাঁদকে 
সরে পড়েছিল । কোকেনের একটি দানাও নেই মেডোঁলনে প্যাবলোর স্মাালং 
ওপারেশান সেন্টারের সেই প্রাসাদোপম অট্রালিকার কোথাও মাঝখান থেকে কি হল? 

ডরেক্টার জেনারেল অফ কলাঁম্বয়া পীলশ কুইণ্টেরোকে পাঁথবাঁ থেকে সরে 
যেতে হল। 

পালামেণ্টের ইলেকশান এসে পড়ল ॥ কংগ্রেসের প্রার্থী হয়ে বিপুল ভোটে জয়া 
হয়ে পাবলো এম. পি হল। সফল হল তার বহকালের সাধ । কংগ্রেস জানত 
সে কোকেন লর্ড । কুখ্যাত স্মাগলার। তাহোক। রাজনৈতিক নেতাদের অমন এক 
আধটু স্কাণ্ডাল থাকেই । থাকতে পারে । কন্তু-_ 

এসকোবারের মত অমন 'পিন্সিয়ার অমন দরদী জননেতা অত বিপুল পপঃলারিটি 
তো আর কারো নেই। সে দাঁড়ালে সিওর জিতবে । 'িটটা হাতছাড়া হওয়ার ভয় 
থাকবে না। 

এম. পি হয়ে কোকেন লড প্যাবলোর কোকেন স্মাগাঁলং-এর আরও সৃবিধা হয়ে 
গেল । গায়ে এম. পির নামাবলী। অতএব ভেতরে ভেতরে চোরাকারবার করলে তার 
[টাক কে ধরছে। 

মান য্তরাম্ট্রের নিউইয়কেণ 'মিসাসিপিতে বিভিন্ন রাজ্যে রাজ্যে কোকেনের 
বান ডেকে গেল। অঢেল কোকেন আসছে চোরাপথে | ওয়াশিংটনের মান কতাঁরা 
মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল । 

কলাম্বয়া 'রিপাবাঁলক। তার যাও আলাদা গভণ'র আছে । পালামেন্ট আছে। 
কিন্তু তার মাথার ওপরে আছে মাঁকঁন প্রোসডেন্ট। ওয়াশিংউনই ছাড় ঘোরায়। 
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হোয়াইট হাউস থেকে অডরি গেল ইমিডিয়েটাল আযারেস্ট অল কোকেন লর্ডস-_ 

প্যাবলো পয়লা নম্বরের কোকেন কিং কলাদ্বয়ার এম. পি চলে গেল আশ্ডার 
গ্রাউন্ডে । বড়লোক মানুষ । আত্মগোপন করার অসীবধে নেই । কল্তু আমেরিকার 
ইউ.এস ডিপাটমে্ট অফ জাস্টিস থেকে দাগখ কোকেন স্মাগলারদের যে 'িস্ট বেরিয়ে 
গেল। তার মাথায় প্যাবলো এসকোবার গ্যাভরয়ার নামের পাশে লাল কালিতে 
বড় বড় করে লেখা--105% ৪060 ॥ তার 1নচে প্রথমশ্রেণীর অথাৎ প্যাবলোর 
মতই কোকেন কিং জঞ্জালো রোদ্রিগ্য়েজ গাচা এবং জরল্‌ইচ ওচোয়া ভ্যাচকুয়েজের 
নাম- তারপরে ছোটখাটো স্মাগলার ৮০ জনের নাম। 

1কল্তু প্যাবলোকে প্ীলশ হন্যে হয়ে খজেও পেল না। তার নিজের এয়ার- 
পোটের হ্যাঙ্গারের ভেতরে গাঢ় অষ্ধকারে একবার তাকে দেখা গিয়েছিল । পলিশ 
বাহনণ ঝাঁপিয়ে পড়ল । কিন্তু চোখের পলকে কোথায় যে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে 
গেল পুলিশ আর পান্তাই পেল না। 

লোকটা কি যা; জানে? প্যাবলো যে কোন সময় যে কোন ছদ্মবেশ ধরতে 
পারত । কেজানে হয়ত তারই পোর্টের কোন পোর্টারের (কুলী ) লাল ইউনিফরম 
পরে কোথায় চম্পট 'দিয়েছে। 

আবার জোর তাড়া এল ওয়াশিংটন থেকে-_-তোমরা করছ 1? প্যাবলোকে 
আযারেস্ট করে । 15256 92170. 1010) 00 65005901000 অথতি তার বচার হবে 
মার্কন যস্তরান্ট্রে। 

কিন্তু কোথায় প্যাবলো-__ 

তাকে গ্রেপ্তার করতে পারলে তো ওয়াশিংটনে চালান করবে প্যালশ। তাকে 
কলাদ্বয়ার 'ডিপাটমেণ্ট অফ জাস্টিস থেকেও প্যাবলোর নামে শমন জারা হল। 
কলদ্বিয়া পুলিশও আদা জল খেয়ে লাগল ॥ কিন্তু 

রাখে কৃষ্ণ মারে কে। পানামায় শুরু হয়ে গেল 'সাঁভল ওয়ার । রাজনৈতিক 
দলগুলোর কামড়াকামাঁড় থেকে গৃহযন্্ধ। পানামায় সরে পড়ল গ্রেট কোকেন কং-_ 

প্যাবলো এসকোবার গ্যাভিরিয়া । 

এসব আগস্ট ১১৬৯ সালের কথা । তারপরে প্যাবলোর আর কোন খবর 
জানা যায় না। 


আর একজন কোকেন লড' 

গঞ্জালো ॥ বয়স ৪১। স্মাগলারদের মহলে তার নাম মেক্সিকান। কে জানে 
হয়ত মৌক্সকোতে তার কোন যোগাযোগ ছিল। প্যাবলো যেমন জীবন শর? 
করেছিল গাড়ি চোর হিসেবে তেমান গঞ্জালো হাত পাকিয়েছিল সামান্য খনিমজুর 
হয়ে কিচ্তু পাকা খুনী! কারো সঙ্গে সামান্য কোন না কোন ঝগড়াঝাটি হল ক 





ক /20901001), কথাটির অথহল পলাতক অপরাধীকে এক রাজা কর্তৃক অন্য রাজো প্রত্পন। 


আরও আছে বিদেশশ অপরাধীকে বা ফরেন 'ক্রিিন্যালকে বিচারের জন্য অন্য রাজ্যে পাঠানো । মান 
যুদ্তরাষ্ট্র চেয়েছিল কুখ্যাত কোকেন ীকংয়ের পাঁনশমেন্ট দেবে তারা । 
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না হল, অমান গঞ্জালোর পিশুল থেকে গুলি ছুটবে । চোখের পলকে তার বডি 
রাস্তার ছহড়ে ফেলে দিয়ে অন্ধকারে সরে পড়বে । খাঁনর কুলী কাজ টাজ ছু নয়, 
আসল পেশা খান-খারাবি, রাহাজানি এককথায় বলতে গেলে বলতে হয় টেররিষ্ট । 

খুন-টুন লুঠতরাজ করেই অনেক পয়সা কামিয়ে নিজের অবস্থা পাল্টে ফেলোছিল। 
আর সেই ব্যাঙ্কের মজুত টাকার খেই ধরে এসে গিয়েছিল পাঁলটিক্স ! যা হয়েছিল 
প্যাবলোর বেলায় ॥। টাকাপয়পা হাতে এলেই রাজনীতি করে কেন্ট বিম্টু এম. এল. 
এ, এম. পি নাহলে স্ট্যাটাস বাড়বে কি করে ? 

পেশাদার বা ভাড়াটে খুনী গঞ্জালোর পালাটক্স এবং কোকেন স্মাগালং-এর 
টেকনিকের আবার বেশ একটু অভিনবত্ব ছিল । ক রকম ? 

বলতে গেলে ছোকরা বপস থেকেই কলাম্বয়ার লেফটউইং পাটির আযাষ্টিভ মেম্বর 
এবং হোলটাইমার ছিল । তাদের পাঁ্টর মূল কাজ ছিল খুনজথম করে সল্লাস বা 
টেরর সৃন্টি করা । এই টেরারস্টর্দের আবার একটা গাঁরলাবাহিনগও ছিল ॥। গঞ্জালো 
1ছল সেই গারলা পার্টির চীফ । তার সঙ্গে ডেথদ্কোয়াডের কাজকর্মও দেখাশোনা 
করত । তাকে দেখতেই হবে-তার মত নিষ্ঠুর আর নহশংস জল্লাদ তো বড় একটা 
দেখা যায় না। তার াবরোধী পক্ষের রাইটউইং পার্টির ৮০০ সভ্যকে এক হাতে খুন 
করোছল গঞ্জালো ৷ কোনাঘিন পঞ্চাশ কোনধিন বা সত্তর- আবার কোনাদিন বা একশো 
লোককে একসঙ্গে লাইন করে দাঁড় করিয়ে দমদম গুল করে সাবাড় করে দিত 
কলাম্বয়ার টেরর-_-গঞ্জালো । 

তার গারলাবাহনীকে য়ে ক করাতো গঞ্জালো 2 র।জন+তর কাজ দলে দলে 
সংঘাত সংঘষের ভেতরে নাক গালয়ে দিয়ে খুন করাই ছিল তাদের রুটিন ওয়াক ॥ 
[কিন্তু যেই রাত ঘন হয়ে নামত তখন গারলাপাঁটর জওয়ানেরা কাঁধে রাইফেল কোমরে 
[পিস্তল নিয়ে মা” করে চলে যেত দূরে বহু দূরে প্যাচো (গঞ্জালোর হোম টাউন) 
থেকে আরও দূরে মেগডালামা নদী পেরিয়ে ডেন্স ফরেস্টে বা গভীর বনে । তার 
ভেতরে বড় বড় গাছগাছালি দিয়ে ঘেরা গঞ্জালোর বিস্তীর্ণ ক্ষেত। প্রায় দশবারো বিঘা 
জাম জুড়ে সেই মাঠে যতদুর চোখ যায় ঘন সবুজ গাছ। মারিজুয়ানা-_তার পাশের 
প্লটেই আবার পাপপ্ল্যাণ্ট বা আফিমগাছ । ক্ষেতের শেষ প্রাস্তেই আছে গোডাউন । 
তার পাশেই আছে আধুনক সাজসরঞ্জাম দিয়ে সাজানো বিশাল ল্যাবরেটার ॥ 
গোডাউনের বিশ্বাল মেঝেতে বসে কুলারা স্তুপ করে রাখা মারিজংয়ানাগাছের কাঠি 
বাছাই করছে। সেই গাছের রোপন থেকেই ল্যাবরেটারতে প্রসোসং করে তোর 
হচ্ছে হ্যাঁসস বা গাঁজা! পাঁপিপ্র্যান্ট থেকে তোর করা হচ্ছে আঁফম বা কালো 
মানিকের দলদের- নেশারৃদের মহলে আফম-এর আর এক নাম । আবার কেটে কেটে 
প্যাকেট করা হচ্ছে ॥। লোকচক্ষুর আড়ালে বিশাল কর্মযজ্ঞ চলছে । তার কমকতা 
হল-_গঞঙ্জালো । ৰ 

গাঁরলা পাটির জওয়ানেরা পালা করে পাহারা দেয়-দিতে হয় এই সম্পূর্ণ 
কমপ্লেকসটা । গঞ্জালো বলে মাই ওন প্রস্োসং প্র্যাণ্ট কমপ্লেক্স । শয়ে শয়ে লোক কাজ 
করছে ছাঁবর মত॥ একটু তেড়িবোড় করেছ কি মারজুনানার ক্ষেতে লাস পড়ে 
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থাকবে । কমপরা গঞ্জালোকে ভয় করে ভান্তও করে। এমপ্লা়দের প্রত্যেককে মোটা 
মাইনে দেয়- দেয় ঠিক হয় উইকাঁল, না হয় মাম্থাল বোসসে। উপরন্তু কারো ছেলে 
1ক বৌয়ের অসুখ করল হাত পাতলেই গঞ্জালো তাকে মোটা টাকা আাডভান্স করে 
দেবে। 

যতই উগ্র সন্মাসবাদ?ী হোক, নৃশংস হত্যাকারী হোক-_-দিলটা বড় মস্ত বড়। 
পাচোতে এমন একটিও দুঃস্থ পাঁরবার নেই যারা গঞ্জালোর দয়াদা'ক্ষিণ্য দানের সাহায্যে 
খেয়েপরে বেচে নেই, শুধু তার প্রসোঁসং প্ল্যান্ট কমপ্লেক্সের চৌহদ্দিতেই নয় প্যাচোতেও 
সে রণাঁতিমত সম্দ্রান্ত এবং সম্মাঁনত মানুষ । প্রায় প্যাবলোর মতই ছিল সামাঁজক 
প্রতিষ্ঠা ৷ কলাম্বয়ার প্রশাসনও তাকে সহজে ঘাটায় না। 


কোকেন স্মাগালং-এর আরও এক দুধর্য কুশীলব । 

জরজ লুইস ওচোয়া । 

বয়স ৩৯। 

মেডোঁলন স্মাগালং চক্কের সবচেয়ে বড় চোরাকাববার । মাঁককন যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্য 
রাজ্যে 'বাভন্ন ভ্যারাইটির কোকেন সাপ্রাইতে তার জুড়ি মেলা ভার ॥। কোকেনের 
হেভগ ডিমাণ্ডের কারণ হল গোজ্ডেন ট্র্যাঙ্গেলের 'মিয়াম থেকে নিয়ে আসা পাঁথবীর 
সেরা আফিম বা হেরোইন মেশানো হয়ে থাকে তার কোকেনে। 

লুইসও অগাধ সম্পান্তর মালিক । 


এড্ুয়ারডো মারটিনেজ রোমিরো । 

কলাঁম্বয়ায় আর এক কোকেন লর্ড ॥ একবার-মান্র একবার বুঝি পুলিশ তাকে 
কোনরকমে আরেস্ট করতে পেরোছিল ॥ সঙ্গে সঙ্গে গঞ্জালো কোথা থেকে বাজপাখির 
মত ঝাপয়ে পড়ে থানার হাজতঘর রেড করে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে উধাও হয়ে 
গিয়েছিল । 

সে পাঁড় স্মাগলার নয় । গঞ্জালো কম্বা এসকোবারের মত দুনিয়ার দেশে দেশে 
চোরাই মাল পাঁঠয়ে অগাধ টাকা কামানোর নেশা নেই তার। পাঁলাটক্সে ঢুকে নাম 
কেনার কোন দুর্বাসনাও নেই তার। সে কলম্বিয়ার ভেতরেই টুকটাক জ্মাগলিং 
করে যা কামায় সেটা সে সংদে খাটায়। সে হল মেডোঁলনচক্রের 'বাঁশত্ট মহাজন 
জাঁমলোন্ডার। বোঁশর ভাগ সময় বাড়িতেই থাকত। পয়সা রোজগারের ছ;টো- 
ছাট করার দরকার ক। ছোট বড় »মাগলার কার না টাকার দরকার হয়। মহাজন 
রোমিরোর কাছে হাত পাতো-টাকা পেয়ে যাবে | কিন্তু ডবল তিনডবল ( অর্থাৎ যার 
কাছ থেকে যেমন দাও মারতে পারে ) সংদে টাকা দিয়ে দেবে চোরাইমাল বয়ে রাত 
গিবরেতে প্রাণের ঝুশক নিয়ে বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন ক । 

রোমিরো । 

একন্রিশ বছরের তরতাজা জওয়ানী খুব স্ফাতবাজ। হুল্লোড়ে। রঙ্গ রাঁসকতার 
তার দোসর নেই | প্ালশ তাকে একবার হাজতঘর দেখিয়োছিল॥ উত্তর কলম্বিয়ার 
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তাঁর হোমটাউন টুলৃুর লোকাল পুলিশ নয়_ একেবারে বোগোটার বড়কতাদের সঙ্গে 
বেশ মাথা খাটিয়ে করে ফেলল বড় ভয়ঙ্কর একটা রঙ্গ! িল্তু-_ 

তার আগে কলম্বিয়ার তখনকার পারাস্থিত সম্বন্ধে একটু বলা দরকার । কোকেন 
লর্ডরা এমন সাংঘাতিক বাড়াবাড়ি শুর করেছিল যে কলাম্বয়ার প্রোসডেন্ট বাকো 
জরদার অবস্থা বা এমারজেন্সি ঘোষণা করবেন কি না ভাবাছলেন। অবস্থা আরও 
জটিল আরও ঘোরাল হয়ে উঠল তথন যখন কোকেন স্মাগলাররা ভাড়াটে খুন 
দিয়ে দুম করে খুন করে বসল নামজাদা এক পাঁলটিকাল লিডার লুইস কারলস 
সারাময়েশ্টোকে। তিন ছিলেন সিনেটর (গ?সনেটের সভ্য) এবং ১১০০ তে 
কলাম্বয়ার প্রেসডেশ্টও হয়ে যেতে পারেন-_এইরকম সম্ভাবনাও ছিল । 

বাকোঁ আর একটুও দেরি না এমারজেন্সি ডিক্রেয়ার করে দিলেন। দেশজুড়ে 
ব্যাপক ধরপাকড় শুর? হয়ে গেল। গ্রাফকারদের গোপন আন্তানাগলোতে পলিশ 
রেড করতে লাগল ॥ অবস্থা খন একেবারে বারহদের স্তুপের মত ঠিক তখন-_ 

দেখা গেল বোগোটার এয়ারপোর্টের রানওয়েতে তিন মাস আগে চুরি যাওয়া 
সরকার হেলিকপ্টারটা চুপচাপ করে নিরীহ একটা পাখির মতই দঁড়য়ে রো 
পোহাচ্ছে। কিন্তু বমানবন্দরের কমণরা যেই ছুটে যেয়ে তার দরজা খুলল অমাঁন 
প্রচণ্ড আওয়াজ করে একটা বিস্ফোরণ ঘটল ॥ ৫০০ কোঁজর একটা গিনামাইট ভরে 
দিয়ে হোলিকপ্টারটা ফেরৎ পাঠিয়েছিল রোমিরো ॥ কপাল ভাল। পোটের 
ওয়াক্বাররা কেউ জখম হয়ান। হেলিকপ্টারের ভেতরে একটা চিঠি। বেশ রসিয়ে 
লেখা- দোহাই আপনাদের আমাদের পিছনে লাগবেন না। আমরা কারো পাকা 
ধানে মই দেইনি । আপনাদের টিকটাকগনলোর অত্যাচারে ভবন অতিষ্ঠ হয়ে গিয়েছে । 
লক্ষ লক্ষ টাকার দ্রাগের ব্যবসা মার খাচ্ছে। তাই আমরা ঠিক কবঝোছ দ্রাগের স্মাগালং 
আমরা ছেড়ে দেব ৷ একেবারে লক্ষমীছেলে হয়ে সুবোধ বালকের মত থাকব-_ 

ও হ'যা__গঞঙ্জালোই যে কপটারটা নিয়ে উধাও হয়ে গিয়োছিল--সেটাই আমরা 
ফেরত 'দিয়ে গেলাম । 

[ডনামাইটটা প্রেজেশ্টেশান ॥ 


এবার ?ি করবে কলাঁম্বয়ার কতারা আর কিই বা করতে পারে ওয়াশিংটনের বড়কতা ? 
তাহলে এবার কিন্তু ডেলি ইংরেজী নিউজ পেপারের পাতা উল্টাতেই হবে 
কেননা এসব একেবারে কারেন্ট আযফোরাস। 


ব্যারানকুইলা ( কলাঁম্বরা )। অপূর্ব সান্র প্রাকীতিক দৃশ্যের সম্পদে সমন্ধ' 
ক্যারাবিয়ান লমদ্রু তণরে যে ড্রাগবিরোধা শীষ সম্মেলন হয়ে গেল কার্টাসেনায় সেই 
বৈঠকে মা্কন প্রেসিডেন্ট বুশ, কলাধ্বয়া, পের? এবং বাঁলভিয়া আযানাডয়ান গ্রুপের 
এই তিনটি দেশের প্রোসডেন্টও যোগ দিয়েছিলেন । উত্তর এবং দাঁক্ষণ আমোরকায় 
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দ্রাগ আযাবিউসের বিরদ্ধে নিরলস সংগ্রামের এক চুন্তনামায় স্বাক্ষর করে তাঁরা এই 
প্রথম তোর করলেন আযা্টি ড্রাগ কারটেল (200 0005 ০৪101 ) বা ড্রাগ বিরোধী 
লড়াইয়ের একটা কমন প্লযাটফরম। কার্টাসেনা থেকে উড়ে এসে রুশ এক সাংবাদিক 
সম্মেলনে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি শপথ করে বল.লন ড্রাগ আযাবিউস প্রাতিরোধের 
জন্য তান ২২০ কোটি ডলার সাহায্য করবেন এব আযানাডয়ানের যেসব অঞ্চলে 
অপযপ্তি পরিমাণে কোকো জন্মায়- সেই কোকোয়া গাছগুলোকে মূল করে অন্য 
কোন ফমলের উৎপাদন করা যায় ?ি না তারও ব্যবস্থা তিনি আত সত্তর করবেন। 

কলম্বয়ার প্রোসডেন্ট ভারাঁগুলও বাকেও উদ্দীপ্ত হয়ে বলেছেন এই শীষ 
সদ্মেলন থেকেই মাদকন্রব্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের এক নতুন যুগের শুরু হল। 

খবর এইখানেই শেষ হল । এই সামিট কনফারেন্স প্রসঙ্গেই রয়টারও সারা 
দুনিয়ায় ডজা।নিনাদ করে ঘোষণা করল কলাম্ব্য়া, পের্‌, বলিভয়া--তিনাটি দেশের 
[তন প্রোসিডেন্ট মাকিনি প্রোসডেন্ট বৃশকে অগ্রনায়ক করে শুরু করলেন বলয় 
ডলার ড্রাগদ্ট্রেডের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ***** 

কথাগুলো তো বেশ গালভরা মিম্টি মিষ্টি। কিন্তু আসলে কাজের বেলায় কি 
হল, কি হয়েছিল? কর্দাম্বয়ার কোকেন জর্ডরা সব ছেড়েছদড়ে দিয়ে সাধ্‌পুরষ 
হয়ে গিয়েছিল-_কি হয়েছিল, |ক হয়নি সেসব পরের কথা । যখন অ্যানাডয়ানের 
দেশগুলোর কর্ণধাররা ড্রাগ দ্রটাফকারদের শায়েস্তা করার জন্য কোমর বেধে 
নামছেন, তখুনি এমন একটা কেলেগুকার--একটা স্ক্যাণ্ডেল করে বসলেন বহশের 
ঘাঁন্ষ্ঠ বন্ধু, ওয়।শংটনের ঠেয়র ম্যারিয়ন বাঁরঃ যে দেশ থেকে ড্রাগকে হটানোর 
উৎসাহের আছহন ঠ।ণ্ডা ভল পড়ে গেল। 

বারসাহেবের বাড়িতেই চোরাই কোকেন পাওয়া গেল। 

বুশের গ্ুখে চুনকালি পড়ল । সেই যে লম্ফঝম্ফ করে কোকেন কিং এসকোবার, 
গ£গ্রালো, রোচিওচদর এবস্ট্রাডশানের জন্য চেয়ে পাঠিয়েছিল মার্কন যস্তরাষ্টু 
সেসব ধামাচাপ্ন পড়ে গেল। 

কলাম্বয়ার পন্নপান্রকায় বেশ ফলাও করে ওয়াশিংটনের পৌরাপিতার চরিত্র হনন 
করে রসালো লেখা বের হতে লাগল বেশ কয়েকদিন ধরে। বিন্তু শুধু কলাম্বয়ায় 
নয়--ল্যাটন আমেরিকার সমস্ত দেশগুলোতে বারিসাহেবকে নিয়ে ছিঃ ছিঃ পড়ে 
গেল। মিন যুস্তরাহ্ট্র তথা বুশের ড্রাগ আবিউসকে নিম্ল করার সংও মহৎ 
সমস্ত প্রচেষ্টাকে চম ধিক্কার জানিয়ে দর্দিণ আমেরিকা বা ল্যাটিন আমেরিকার একটি 
পান্রকার সম্প্দকণয় নিবন্ধে লেখা হল-_ 

ওয়াশংটদ্রে মেয়র ম্যারয়ন বারর বাড়তে চোরাই কোকেনের অনেকগুলো 
প্যাকেটের সন্ধান পাওয়া নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে তানি স্বয়ং বোকেন স্মাগলিংচক্রের 
সঙ্গে যত । মাননীয় মাকিন প্রেসিডেন্ট ব্‌শের অন্তরঙ্গ সহ তিনি । মহামান্য 
প্রেসিডেন্ট কি জানতেন না; সরষের ভেতরেই ভূত আছে ? 

যাই হোক বারির এই ব্যাপারটা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দোঁখয়ে দেয় আমোঁরকায় 
প্রাগ আ।বিউসের সমস্যা কি ভয্লাবহ--9100%106 06 01006051005 ০৫ 006 চ1001600 
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7) 0, 9, 4. শুধু তাই নয় মেয়রসাহেবের কেসটিতে বুঝতে পারা যাচ্ছে এই ড্রাগ 
আযবিউনের কুফল বা “ইভিল'টা মাঁকিন দেশের মধ্যবিত্ত এবং আভজ্াত সমাজের রল্থে 
রল্থে ছাড়িয়ে পড়েছে । এমন কি জনগণের নিবাচত প্রাতানাধ হোয়াইট হাউসের 
উচ্চপদস্থ আফসার এবং 'র্মীনস্টাররাও, যারা হবেন যুবসমাজের আদর্শ, যারা নতুন 
প্রজন্মকে সং ও মহৎ পথে পাঁরচালিত করবেন তাঁরাই মাকসেবনে লিপ্ত, তারাই 
দেশের মানুষদের ভেতরে যুবকদের ভেতরে এই বিষ ছাঁড়য়ে দিচ্ছেন আর ছাঁড়য়ে 
ঘোরাচ্ছেন ল্যাটিন আমোরকার ওপরে-- 
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কাঁফ হাউস--বাঘা বাঘা বাঁদ্ধজশীব, লেখক, কাঁবদের 
ঘোল আড্ডা বসত একদা যেখানে- দেখানে এখন সবচেয়ে 

বড় হেরোইন ডেণ। সংচেষে দুঃখের আডইদের 

ভেতরে মেনেদের সংখ্যাটা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। 





কলকাতা কোথায় ? 

বেশ মন দিয়ে স্কিপ্ট পড়ে বলোছলেন লমাজসেবা প্রাত্ঠানের সেকট।র । তাঁর 
প্রশ্নগুলো নোট করে রাখা হয়োছিল-- 

(ক) কলকাতায় মোট মাদকসেবী বা আডক্ট কত £ 

(খ) হেরোইন, গাঁজা, চরস, এল এস ভতে আসন্তের সংখ্যা কত ? 

(গ) ড্রাগ 'ভান্তম বা ড্রাগের [শিকার হয় যারা তাঁরা কোন: শ্রেণীর মানুষ? তারা 
ক ছান্র না শ্রমজখীব 2 সাধারণ মানুষের ভেতরেই বা কতজন নেশাভাঙ্গ করে ? 


অত্যন্ত কাঠন, প্রতিটি প্রশ্নই খুব শল্ত। 

কলকাতা । 

কলকাতা যেমন বশাল তেমাঁন বড় ভয়ানক জাঁটল। এই শহরের প্রান জচ্মের 
সময় থেকে ইংরেজদের বাণাজ্যক বার্যে স্ান্ট কলকাতা মহানগরী 'মাছল 'মাঁটং 
আন্দোলনের শহর ॥ এই শহরের বাতাসে নিশাঁদন তীব্র একটা উত্তাপের রেশ। 
সংগ্রামের উত্তাপ, লড়াইয়ের উত্তাপ । একটু কান পাতলেই গোনা যাবে-_ইনাঁকলাব 
ণজন্বাবাদ--সেই উচ্চীকত ধ্াীন-__ 

অফুরন্ত এই শহরের প্রাণশীন্ত ॥ সবসময় সে উচ্ছল । কেজানে [কনের উত্তেঙ্ নায় 
সে ছছে, ছটছে দর্দান্ত গাঁততে ॥ উচ্ছৃঙ্খল, বোঁহপেবাঁ এবং অত্যন্ত বেপরোয়া 
তার চালচলন ॥ এখানে কোন (নিয়মক্কাননেরই কেউ ধার ধারে না। যেমন মানে না 
মানতে চায় না রাস্তায় চলার 'নয়ম আর মেনে হবেটাই বাকি? 

'ফুটপাত' বলে যে একটা [জিনিসের অস্তিত্ব ছিল তার তো কোন চহই নেই। হর 
কাঠ বাঁশ দিয়ে ঘেরা বেশ পাকাপোন্ত না হয় পাঁলাঁথনের শীট খাটয়ে সেখানে 
জমজমাট দোকান বসে গেছে ॥ রমরমা ব্যবসা চলছে। সেথানে যেমন দমঠাসা ভিড়, 
তেমনি বষরি নতুন জলের আহনাদের মত মেয়েদের হাঁসি, টুকরো টুকরো কথা__ 
প্রামের টাগ অফ ওয়ার চলছে। রাস্তায় দ্রাম বাসের একটা একটানা সরোষ 
দার্জনকেও ছাঁপয়ে শোনা যায়-_দাদ, মাসীমা, বৌ, মা 

মনে হতে পারে-_হওয়া খুব স্বাভাবক। কলকাতার ড্রাগ আযাবিউসের বা 
ড্রাগের সর্বনাশা এবং বিধবংসী প্রাতাক্রয়ার সঙ্গে কলকাতার শ্রাদ্ধ কেন_ংকন ধান 
ভানতে শিবের গীত ? 

আছে। একেবারেই উটকো বেনোজলের মত ঢুকে পড়োন কলকাতার শহরে 
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জীবনের নিন্বামন্দ । তাই ড্রাগের সঙ্গে কলকাতার রাস্তায় চলার নিয়ম ইত্যাদি 
কথাগুলোর যোগসংন্র কোথায় ? 

ফুটপাত । 

কলকাতা শহরের ফুটপাত যেমন বিচিন্ত তেমান অত্যন্ত জাঁটল ও রহস্যময় ৷ 
একেবারে ভরদুপুরে কি রাতে এখানে হয় না এমন কোন নোংরা কাজ নেই। মনে 
হয় এই শহরের ফুটপাত যেন 'মচ্ছকাটিকের' সেই বয়স্কা বেশ্যা, যে কিশোরথ কি 
উঠতি বয়সণদের পোড়খাওয়া জশবনের আঁভঙ্কতা থেকে বলে, ওরে আমরা হলেম গিয়ে 
নৌকোশ--যাতে সাধুসম্ত থেকে শুর করে যোগী ভোগ খুনী তস্কর যার যখন মনে 
হাউস (শখ) হয় দরকার হয় সে চড়ে বসে 

কলকাতার ফুটপাত । 

একশো কি সওয়াশো বছর আগে পায়ে চলা সাধারণ এবং গ্াঁড়ীবহধন গরখব- 
ঘনো মানুষের জন্য তোর রাস্তার লাগোয়া খালি পায়ে চলা পথ বা ফুটপাতে রান্া- 
বান্না খাওয়া মলমূত্র ত্যাগ-_ প্রতিটি কমই এবেবারে বিনা বাধায় হয়॥ কেউ বাধা 
দেবে না-কেউ আইনটাইন দেখাবে না। আর দেখাতে গেলেই বা কি--দেবে 
পাঁচটা খারাপ কথা শহনয়ে । কট কথার ঝড় বয়ে যাবে_- 

দৈনন্দিন জীবনের প্রাতটি পবই যখন ফুটে হয় হয়ে থাকে তাহলে নেশা করাটাই 
বাচলবেনাকেন? অতএব ড্রাগের বিকিকিনি, চোরাচালান এবং পচাভাত বাখর ও 
মহুয়া দিয়ে মদ চোলাইয়ের ফলাও কারবার চলে ফুটপাতে । 
_ একটু নজর করে চলন ই নজরে পড়বে- নিশ্চয়ই পড়বে কোন গাছের নিচে নধলাভ 
ছায়ায় তাড়ির (তালের রস) বা চোলাই মদের হড়ি নিয়ে চট পেতে বসে দিবা বিক্ি 
করছে একেবারে ব্রডডেলাইটে (91094 495 11600 ) 

শুধু ক তাই, ফুটে স্যার সার দোকান, প্রাতীট স্টল তিনাদকেই হয় আসবেস্টস 
নাহয় টিন দিয়েঘেরা। তাইফুটপাত থেকেরাস্তা যেমন দেখা যায় না তেমনি 
রাস্তা থেকে ফুটপাতে কি হচ্ছে নাহচ্ছেদেখা যায় না। দুই স্টলের মাঝখানে 
সামান্য স্পেশটুকুতে কোন জায়গায় থাকে দোকনীদের খাওয়ার জলের কলসী, বাসন- 
কোসনঃ তাদের সংসারের টুকটাক 'ক॥ আবার কোনটা থাকে ফাঁকা, সেখানে দুই 
দোকানের আড়াল বলেই কেমন ছায়া ছায্না অন্ধকার । সেখানেই চলে দ্রাগের ফলাও 
কারবার । ব্রাউন সগারের পণরয়া, হ্যাঁসিসের পাতা (গাঁজা ) কিচরস বা মারিজ- 
য্লানার অবাধে 'বিরু--খদ্দের হকারদের স্টলের শৌখীন মেয়েপ্রষ ক্রেতাদের 
[ভিড়ের ভেতরে নিজেকে মিশিয়ে রাখে কিম্বা অন্ধকারে আড়ালে আবডালে ঘাপটি 
মেরে থাকে । পেডলার বা চোরাকারবারিও খদ্দের হয়েই তাদের ভিড়ের জটলার 
ভিতর থেকে তধরগাঁতিতে বোরয়ে এসেই ঠিক লোকের হাতে মাল গঠজে দিয়েই পর্নসা 
পকেটে পঃরে মৃহর্তে আধো অন্ধকারে 'ভিড়ের ভেতরে মিশে যায়। 

এবার রাহুর মত ফুটপাত গ্রাস করে দোকান বাজারের মহল্লা শ্যামবাজার» 
কলেজস্ট্রাট কি গাঁড়য়াহাট ছাড়িয়ে চলে আসুন ছিমছাম সাহেবপাড়ার। সন্ধ্যার 
অন্ধকারে দেখবেন পান সিগারেটের দোকানে উজ্ভ্বল নিওন আলো জবলছে। আলোর 
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রেখা বাঁকা হয়ে পড়েছে গাঢ় অন্ধকার মোড়া ফুটপাতের । সেই আলোর বৃত্তে 
দেখবেন গুটিকয়েক ছায়ার জটলা । উঠত বয়সের ছেলেছোকরা লালটুকটুকে সাহেব 
সৃবোর মতই দেখতে ॥ পয়সাওয়ালা ঘরের ছেলে । মনে হয় ইংঁলশ মিঁডয়ামের 
লাম? নামী স্কুল-কলেজ পড়ুয়া । তারা একে একে সেই পানের দোকানের সামনে এসে 
দ্বাড়ায়। ভাঙ্গটা এমন যে পানটান ?ক নিদেন পক্ষে একটা সিগারেট কিনতে এসেছে । 
হয়ত কেনে, কিন্তু সেই পানের খিলর প্যাকেটের ভেতরেই থাকে কাকা (১) কি 
'দ্রিমার (10092076) (২) কিম্বা হেভেনাল সানসাইনের (৩) ([5858$20]5 90109011)6) 
পৃরয়া! ছেলে কোটের পকেটে সেই 'বিষের প্যাকেট পরে বাড়িতে ফিরে নিজের 
স্টাঁডিতে গিয়ে খিল দেয় । মা ভাবেন অনেক উচ্চু ক্লাস। বড় শত্ত শন্ত সাবজেই। 

ছেলে মন 'দিয়ে পড়বে বলেই ঘরে 'খিল দিল ॥ কিন্তু নামী কলেজের ভোর গুড 
বস্ডাত এবং পড়াশুনায় “স্যাঁটসফ্যাক্কীর' ছাত্রাট যে আমলে কি করছে তা মা কজ্পনাও 
করতে পারে না । পারে, পারে জানতে, বুঝতেও পারে পব তখন অনেক--অনেক দোর 
হয়ে গিয়েছে। ছেলে তখন ধ'কছে। ঘুমের ভারে ঢুলে ঢুলে পড়ছে । মুখের 
দুপাশে লালা গাঁড়য়ে পড়ছে ॥ 

কলকাতার পুীলশের রেকডে” আছে পাকণ্রীট, সাডারস্ট্রট বা সদরস্ট্রীট এলাকা 
হেরোইন ডেন। কলকাতার ড্রাগ আঁবউপ বা ড্রাগের সর্বনাশা প্রাতাক্য়ার চিন্তন 
ভয়াবহ । অত্যন্ত জটিল । আর দূরপ্রসারী॥। বিষাল্ত সেই অক্টোপাশের শড়গলো 
যে কত দূরে দরে ছাড়য়ে পড়েছছ তা কেউ কখনো বলতে পারবে না। পারবে না, 
সাঠিক পারসংখ্যান তে ঠিক কতজন মাদকসেবী বা আযাডিক্টেড। সরকার বা 
বেনরকারি কোন সংস্থা কি কখনো সমীক্ষা বা সারভে করোছল ? 

এসব কথাই মনের ভেতরে আনাগোনা করছিল সমাজসেবা প্রাতষ্ঠানের সম্পাদকের 
সেই (নির্দেশের পরে । কি করা যায়, কোথায় কার কাছে গেলে কলকাতার ড্রাগের 
বিধ্বংসী প্রাতক্রিয়ার বাস্তব চি্টা পাওয়া বাবে 2 
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বললেন কলকাতার একসাইজ কালেক্টর আময় ভূষণ চক্তবতাঁ। আযাডন্রা হল 
গখের পাখি । এরা শুধয সৃথ খোঁজে, স্বপ্নের জগতটায় পেশাছানোর জন্য হন্যে হয়ে 
ঘোরে__থামলেন তিনি । অত্যন্ত বিদগ্ধ লোক । যেমন পাশ্ডিত্য তেমান মণ, গাঁজা, 
চরস, মাঁরজুয়ানার আ্যাঁডিন্দ্দের সম্বন্ধে তাঁর বপৃল আভঙ্ঞতা । কিন্তু বয়স হলে যা 
হয়, কথা বলতে বলতে থেই হারয়ে ফেলেন । 

1কন্তু স্যার, আমি জানতে চাই হ্যাপিস-চরস-আফিম কারা খায়, তাদের সংখ্যা-- 

আমার কথাটা যেন শুনতেই পেলেন না। বললেন-__ 

শুন:ন-্-মাদকসেবীদের সম্বন্ধে কত সুন্দর কথা বলেছেন গ্রেটবংটেনের এক 
ঘৃদ্ধজীব এই5 এল মেনকেন (নু, 5 উঞাতেযে ) টাচ হও 00826190096 
0130) 90100 130: 1295 0৩ 1795 অর্থধি নেশার শিকার হওয়ার আগে তাদের মনে 


৫৯) হেরোইনের ্প্য।নিশ নাম &) মার্চয়া (৩) এল, এস, ডি। 
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এবটা দহশ্চিন্তা ক ভয়ের কমপ্লেকস থাকে-_এই বৃিঝ তার বন্ধু পাতা (গাঁজা ) খেয়ে 
তোর ক্ল্লো ফতে করে দিয়েছে। সুখের খোঁজ পেয়ে গিয়েছে- পেয়ে গিয়েছে তার 
বপনের জগৎ, হঠাৎ থেমে গেলেন । কয়েক মূহূত্ত ক ভাবলেন । নিজেকে সংযত করে 
বললেন মোট কত জ্যাডিক্ট তার একসজ্যা্ ফিগার বলার চেয়ে মনে হয় আকাশের 
তারা গোনা সহজ আর হ্যাসিস্ কি ও'পিয়াম খেলে তো কোন অপরাধ হয় না--আইনে 
কোন বাধা নেই" 
তাহজে-_ 
ই'ল্লসিট অথাৎ বেআইনি চোরাই ড্রাগ খেলে কি ক্]াঁর করলে কিম্বা পজেশানে 
অথাঁধ কাছে রাখলে আমরা আযারেস্ট করি-_মাল শীসজ' কাঁর-_ 
তাহলে তো বলতে পারবেন কলকাতায় ক টাইপের কোন- স্তরের লোক নেশা 
করে এবং দ্রাগ্গের চোরাকারবার বা স্মাগ্রলিং করে ? 
প্রশ্নটা শুনে খুব খুশি হয়োছিলেন। হাসির আলোয় তাঁর মুখখানা উজ্জল 
হয়ে উঠেছিল । 


বেশ কয়েকবছর আগেকার বথা। 

আফিম রেশন করা হয়োছিল। গাজীপুরে (উত্তরপ্রদেশ) পুরো সরকারণ তত্বাবধানে 
যেখানে পপিপ্লাণ্টের চাষ হয়--যেখান থেকে সারা ভারতে আফিম সাপ্লাই হয়ে থাকে 
সেখানে লেবার স্ট্রাইক হয়েছিল । প্রোডাবশান হহ করে ফেল করে গেল । কলকাতার 
লাইসেন্সড ভেণ্ডারদেরও কোটা কমিয়ে দেওয়া হল--যে উইকি পাঁচ কি ছয় তোলা 
পায়--তাকে দেওয়া হল আড়াই তোলা । বলাবাহ্‌ল্য ভেগ্ডাররাও তাদের রেগংলার 
থদ্দেরদের যার যেটুকু দরকার--তাও দিতে পারল না। বেধে গেল হৈচৈ। আফমখোররা 
কালেন্রেটে এসে ভিড় করতে শুরু করল। ভেগ্ডাররা বলেছিল কালেনরসাহেবের 
কাছ থেকে স্যাংশান করে নিয়ে এস- বেশি দেব 

একাদন এল একটি অল্প বয়সীবোঁ। বেশটল ফিগার । ছিমছাম চেহারা । 
চোখ দুটো বড় বড় আর খুব টানা টানা । 'কিল্তুসে চোখে কেমন একটা ব্যথার 
ছায়া। 

স্যার--আমার একটু বেশি আফিম লাগবে । 

কেন? 

আমার একটা নির্দিষ্ট ডোজ আছে--সেই পরিমাণ না থেলে আমার ঘুম হয় না। 
আর কোমরের- বলতে বলতে হঠাং চুপ করে গেল। িজেকে সামলে নিল। কিন্তু 
কোমরে হাত বুলোতে লাগল । মনে হল- ভেতরে ভেতরে তত্র কোন যন্গণা দাঁতে 
দাঁত চেপে ধরে সহ্য করছে। 

আপিন কী অসুস্থ ? 

ইটা স্যার, কাল রাতে তো আফিম খেতে পাঁরাঁন--বলতে বলতেই মনে হল 
টলে উঠল । কোনরকমে কালেন্টরের টেবিলটা ধরে নিজেকে সামলে নিল- থেমে 
গেলেন আমিয়বাবহ। তাঁর চোখছ্ছটে যেন সাবেক স্মৃতির ভারে কেমন অগাধ হয়ে 
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উঠল। আবার থেমে থেমে যেন অনেক- অনেক দ্‌র থেকে বললেন, কেন, আফিমের 
নেশা ধরোছিল সে, কেন একটা পাটিকুলার ডোজ না খেলে সে একেবারে অচল হয়ে 
পড়ে__সে সব বত্তাস্তই বলোছিল--_ 

সে অনেক কথা । দীর্ঘ ইতিহাস । মেয়েমানুষ। অতএব কথা বলতে বলতে 
কাধার দমকে গলাবন্ধ হয়ে আসা-সেসব বাদ (দিয়ে এখানে বলা হল-_কেন সে 
নেশার দিকে ঝংকেছিল। 

বয়ে হয়োছল ধনেখালিতে । ছেলে সরকার চাকার করে। ক্লাস ফোর স্টাফ। 
শুধু এক ছেলে আর না। ছেলে- বংশের প্রদীপ । শিবরানর সলতে। মা- 
নয়নের মাণ। 

মহদকলটা বেধে গেল সেইখানেই । মা যেমন ছেলেকে তোলা তোলা করে 
রাখে, ছেলেও তেমনি মা-র খুব নেওটা। নমিতা ক্লাস ইলেভেন পাশ। বেশ 
বাদ্ধশুদ্ধি আছে । এক আধটু ঝাঁজও আছে ব্যান্তত্বের । মেজাজ নেহাত কম নেই। 
অতএব-_ 

দেখ মা, তুম যাঁদ দিনরাত বইতে মুখ গংজে থাক--- 

[ক করতে হবে বলুন না, ঠ্যাস মেরে কথা বলবেন না। 

যাও টিউকল থেকে জল নিয়ে এস-- তুম তো জান পধুটর মা আজ আপবে না_- 

কোন কথা না বলে জল আনতে যায় নামিতা । যেতেই হয় । অভ্যেস নেই। সেও 
বাবা-মার একমান্ সন্তান । যথেন্ট আদর মানুষ । বাবা হারপালের এক ছোটখাটো 
জোতদার । 

নামতা ফিরে আসে । কোমরটা টনটন করছে। বুকের ধড়পড়াঁন তখনো 
থামেনি তখন শাশহড় বলে উঠলেন, একখ তুমি যে বসলে বড়। ছাতে বাঁড় শুকোচ্ছে 
সেসব কি আম দেখব-" 

এইখানেই শেষ নয় । ছেলে থেটেখুটে ফিরে এলে তার কাছে আবার সাতকাহন 
করে লাগাতেন। ছেলে আগে আগে বৌকে ভেড়ে আসত ।॥ এখন মনটা একটু 
নরম হয়েছে বৌয়ের ওপরে ৷ বেশ বুঝতে পারে মা রীতিমত চরি' করছে নাঁমতার 
ওপরে । কিন্তু মার ওপরে কোন বথা বলতে পারে না। নিজেকে কেমন বোকা এবং 
অসহায় মনে হয় ॥ 

সংসারে যখন চাপা অশান্তর আগুন 'ধাকাধাক জবলাছিল তখনই বেধে গেল আর 
একফ্যাসাদ-_টিপ টপ বন্ট হচ্ছিল । ধনেখালির এ'ঠেলে মাটির রাস্তা হয়ে গিয়োছল 
দারুণ পিছল। নামতা পা পিছলে পড়ে গেল কলসাঁ ভি জল নয়ে। কোমরে 
প্রচণ্ড চোট পেল । 

সঙ্গে সঙ্গে যেন একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেল শাশাড়। নিজেই ছুটোছাটি করে 
ডান্তার ডেকে নিয়ে এলেন । এক্সরে করালেন । দেখা গেল হাড়টাড় ভাঙ্গেনি। কিন্তু 
ব্যথা আর কমে না। ট্যাবলেটগ্লো থেলে টেম্পরার রিলিফ হয় । পরে আবার 
যেকেসেই। 

নামতার মামাম্বশুর । মতত্যুঞয়ের (নামতার স্বামী ) আপন মামা, হুগলণীঘাটে 
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ঘ*টয়ধাজারে কববোক্জ প্রযাকীটণ করেন। খংব পসার। বিরাট ডিসপেনসারি 
1তাঁনই নাঁমতাকে আকফিণের প্রেসাক্রপশান করেছিলেন । মাসখানেক আফম থেতেই 
কোমরের সেই অপহা ফিক ব্যথা কোথায় উবে গেল । কিল্তু-- 

নামতা লক্ষ্য করল, আফিম বন্ধ করলেই ঘুম আসে না। শরীরের ভেতরটা 
আনচান করে ॥ গোপনে আফিম কশ্টানউ করতে লাগল ।॥ তার যে ব্যথা বেদনার 
কোন চিহই নেইস্সে কথা স্বামী শাশাড়র কাছে বেমালুম চেপে গেল। দিনে দিনে 
তার আঁফমের ডোজ গেল বেড়ে। পরসা হাতে থাকে না। খুব গোপনে বাপের 
দেওয়া দহ একটা করে রযালি 'বাক্ত করে সে আফম কিনতে লাগল । সে প্রোপ্দার 
ড্রাগের খগ্পরে পড়ে গেল-থেমে গেলেন আময়বাব্‌ ॥ একটা দীব্বাস ছেড়ে 
বললেন, জানেন, নেশা যে কতরকম কারণেই করে-_-তা কেউ বলতে পারে না-- 


আর ড্রাগ আাবিউপ, ড্রাগ আ্যাঁবউস বলে এত 15ংকার চেচাঁমোচ যে হচ্ছে আময়বাব? 
বষান্ত কটু গলার বললেন, কেউ ক একবারও ভাবে -ম্‌ল গলদটা আমাদের-_ 

[ক রকম ? 

ছেলেকে শাসন কার, সময় সময় মারপিটও কার ড্রাগ খায় বলে গকন্তু ঘরের ছিট- 
[কান তুলে দিয়ে বাপ মদ গেলে-_ 

আরো একটা অদ্ভুত ঘটনা বললেন [তান যেমন নাটকয় তেমান আছে এডুকোটভ 
ভ্যাল্‌-- 

পাতিপ্‌কুরে রেলব্ীজের নিচে যেখানে ছোট ছোট ঝুপাঁড়গলো আছে, সেইখানে 
রেইড করতে গিয়েছিলেন তান ॥ শীতের সম্ধ্যা চারদিকে ঘন কুয়াশা । কতগুলো 
লোক গোল হয়ে বসে ইটের উনানে ?ক সব হাড়কুণাড় চাপিয়ে বোধহয় রাম্লাবালা 
করাছিল--তার খুব কাছে বসে কতগংলো ছোকরা একট! মাঁটর হাঁড়ি থেকে খব 
খেয়ে যাচ্ছে ধেনো মদ-_ 

[তান তার সেপাইদের নিয়ে ঘিরে ফেললেন তাদের । সঙ্গে সঙ্গে সেই জলন্ত 
উনানের সামনে বসে থাকা লোকগুলো সেই হাঁড়কুশাড় ফেলে রেখে কুয়াশায় ভরা 
অন্ধকারে পালাতে চেষ্টা করল। কিন্তু তাদের দ্‌-একজনকে ধরে ফেললেন । তারা 
পচাভাত আর বাখর (কাত বা তলান) দিয়ে মদের ভাট চাঁপিয়েছিল--বেআইি 
চোলাই মদ! তাদের বামাল ধরে ভ্যানে তুলে ফেললেন । 

ছেলেগ;লো একেবারে কাঁচা বয়সের । কারোই মনে হয় বিশটা গ্রীন্ম কি বযাও 
পেরোয়ান। সবে গোকের কালো রেখা উশককাঁক মারছে । তোমরা এই বয়সে 
মদ থাচহ-- 

ক করর স্যার, একটা বেশ পপ্রাতভ ছেলে বলে উঠল বাবা ছুতোনাতা কারণে 
রীতমত ট6রই বলতে পারেন, একটু থেমে বলল আবার প্রচণ্ড মারপিট করেন-- 
চাকার-বাকার কারনা। তাঁর অন্ন ধ্বংস করাছি--তার ওপর আবার করতে শ'র 
করোছ নেশাটেশাও-_ 

পড়াশুনা ? 


৬ 


মাইনে দিতে পারনি বলে স্কুলের থাতা থেকে নাম কেটে দিয়েছে কবে_- 

1কল্তু ধেনো খেলেই ি সব প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে বাবা-স্মাট বাদ্ধদাপ্ত 
ছেলেটির জন্য চক্রবতণঁসাহেবের মনটা সহানভীতিতে কেমন ভিজে ভিজে হয়ে 
উঠেছিল। 

যতক্ষণ নেশার ঝোঁকটা থাকে, ততক্ষণ তো দুঃখ যন্মণা সব ভুলে থাকা যায় 
স্যার । এইজন্যেই তো নেশা কার 

পয়সা পাও কেমন করে ? 

কেন এই ভাটিখানার চোলাই মদ ফুটবল ব্লাডারে ভরে নিয়ে চলে যাই গঙ্গা পৌরয়ে 
বাল ক বেলুড়ে, একটু থেমে পাঁলশের ইউনিফরম পরা লম্বা চওড়া চেহারাটার দিকে 
তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে বলল, স্যার চোলাই মদ খেয়োছ বলে আপান আযারেস্ট করবেন-_ 

তুমি যা বলোছিলে--মদ ব্লাডারে ভরে নিয়ে বেলহড়ে কার কাছে যাস» 

1কন্তু--তার কথা আর শোনা হল না। একটা লম্বা ঢ্যাঙ্গামত লোক কালো 
চাদর মাড় দিয়ে হন হন করে ভাটিখানার দিকে আসাছল। ছেলোটকে দেখেই ভূত 
দেখার মত চমকে উঠল । অন্ধকারেও ঠাহর করা গেল ছাইয়ের মত সা হয়ে গেল 
তার মুখখানা ॥ 'বদহ্যতগাঁততে মূখ ঘুরিয়ে হন হন করে হেটে দূরে অন্ধকারে 
সরীসৃপের মত মিলিয়ে গেল। 

ও কে তুম চেন? 

কেউ না স্যার--16নি না- 

তার গেলাসের বন্ধুদের ভেতরে এক ফবুড়মত ছোকরা হো হোকরে হেসে ছলে 
ঘ্ুলে বলল, দহলালের বাবা স্যার--থেমে গেলেন আবগার ডিপারট্মেপ্টের কালের । 
মুখে বিষাদের ছায়া থমথম করতে লাগল । কেমন অস্পষ্ট আর ঝাপসা গলায় 
বললেন ছেলে মদ খায় বলে শাসন করে যে বাবা সে একই ভাটিখানা থেকে ধেনো 
গেলে । একজন আগে । আর একজন পরে 


আমার চাকাঁরর একেবারে গোড়ার দিকের ঘটনা ॥ আময়বাব আবার নিজের ভেতরে 
মগ্ন হয়ে বললেন কাঁ মমান্তিক আর কাঁ করুণ-_-একটু থেমে আবার বললেন, আমি 
বাবাকে লিখোছলাম-__-আবগারির এই চাকার আমি করতে পারব না, কিছুতেই না 
তীব্র আবেগে উত্তেক্ষনায় তানি আর ?কছু বলতেই পারলেন না। পরে বলোছলেন 
তর বিচিন্ন অভিজ্ঞতা এখানে তার বন্তব্য অত্যন্ত সংক্ষেপে দেওয়া হল" 

সোদপ:রে গোপাস্টমঈতে মস্ত মেলা বসে। পান্যাথথুরা কেউ খেজুরের 
পাতা কেউ বা কাঁচ ঘাস আবার কেউ থোল ভুঁষ 'নয়ে যেয়ে গরুদের খাওয়ার । 
মেলার মাঠের শেষে সারি সারি করে গর বাছর বাঁধা থাকে । এই মেলার আর 
সব ধর্েরে ছিটেফোঁটা মাখানো মেলার মতই পশ্চিমের সাধুসন্তদের জমজমাট ভিড় 
হয়। দু-একটি নাগা সম্ব্যাসীকেও দেখা বায়। একেবারে দমদম ন্যাংটো হস্তে 
ঘুরছে । আর থেকে থেকেই কখনো আকাশের দিকে ্রিশল উ"চয়ে আবার 
কখনো বা চিমটেয় খট খট শব্দ তুলে কক্শ কণ্ঠে ধ্যনি দিচ্ছে হর হর মহাদেও-- 
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আবগারির ডিডিতে (ডিটেক্িভ ডিপার্টমেন্ট ) খবর এল নেপাল, ইউ, পি (উত্তর 
প্রদেশ ) থেকে প্রচুর পারমাণে গাঁজা স্মাগল হয়ে এসেছে মেলায় । আর সেই ইল্লাসি 
গাঁজা এবং আঁফমের কোরয়ার হল সাধূবাবা। তাদের কাছে থেকে লোকাল 
সমাগলাররা আবার কলকাতায়, বারাকপুরে, টিটাগড়ে_ [শজ্পাণ্চলে বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল 
বেছ্টে অত্যন্ত চড়া দামে 'বিচ্কি করে বেশ পয়সা পিটছে-__ 

সাধু সম্ব্যাসীর ভেক নিয়ে যারা ড্রাগের চোরাকারবার করে তাদের ট্যাকল করা 
ভোর ডিফিকাজ্ট। গেরুয়া, ন্রিশল, চিমটে ইত্যার্দ উপকরণ নিয়ে যারা ঘোরাফেরা 
করে তাদের ঈদ্বন্ধে দেশের মানুষের সেন্টিমেন্ট প্রার জহরের মত তাই অন্য রাস্তা 
ধরতে হল। 

হর-্"্হর--মহাদেও--নমন্তে সাধ্জণ উদাত্ত কণ্ঠে বললেন সম্ব্যাসী--অমর রহে 
বেটে 

পাতার খদ্দের তার কানের কাছে মুখ নিয়ে চাপা গলায় ফিসাঁফস করে বলল 
নেপালকী আসাল চীঁজও হয় ? 

হায়-লোকন জাদা দ্বাম, বলতে বলতেই ঝাঁল থেকে বের করে তার হাতে মাল 
দিয়ে পয়সা ট্যাকে ভরল। লোকটা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল । ঠিক তার কিছুক্ষণ 
পরেই সেই সাধু বাবার কাছেই এল আর একাঁটি অলপবয়সী বৌ--সেও গাঁজার প্যারয়া 
ব্লাউজের ভেতরে টুক করে ফেলে দিপ্লে বিটি রোডের 'দিকে হটিতে লাগল । কেন যেন 
মেয়েটিকে তাঁক্ষ। দৃম্টিতে ওয়াচ করছিল আর একটা লোক । বেশ তাগড়া চেহাবা। 
সেই বৌটির চেয়ে অজ্প বড় হবে । সেই লোকটা এঁদকে ওদিকে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে 
[বদহাতগাঁততে সেই গাঁজার বড় স্মাগলার সন্ন্যাসীর কাছ থেকেই চোরাই গাঁজা 
কনে নিয়ে সেই মেয়েটিকে অনুসরণ করতে লাগল ধড়ের গাঁততে-থেমে গেলেন 
আবগারির বহদশশু কালের । একটা বড় 'িঃ*বাস ফেলে বললেন, আম যেন 
রহস্যময় কোন নাটকের শেষ অঞ্ক দেখাঁছ--সেই সম্্যাসী থেকে শুর করে সেই 
স্মীলোক এবং পুরুষাঁট-_সেই সমস্ত চেনটাকে আমরা ওয়াচে রেখোঁছিলাম-- 

তারপরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত । সমন্নযাসখকে গ্রেপ্তার এবং তার পজেশানে এক আধ 
তোলা নয় দ;স্তরমত প্রায় ১২ কেজির গাঁজা পাতা পাওয়াও বড় কথা নয়-_সেসব তো 
গতানুগাঁতক । তিুলটা বা ড্রামাটিক সাসপেন্সটা হল-সেই জোড়াকে আরেস্ট 
করতে গিয়ে । 

বলা নিষ্প্রয়োজন। দুজনের কাছেই হীল্লাীসট গাঁজা পাওয়া গেল। লক্ষ্য 
করলেন আমিয়বাব কেন যেন কেমন হিংস্র বিষান্ত দস্টিতে মেয়োটর দিকে তাকাচ্ছে 
লোকটা ওকে চেনেনা কি? যাই হোক, ওসব [নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই তার । 
তোমার জামন কেউ হবে না গারঘ্ খাটবে £ 

আমি গারদে যাব, মুখ নিচু করে বলল লোকটা ॥। আবার যেন অসহ্য কোন 
ভীত্র যন্ত্রণা দাঁতে ঘঁত চেপে ধরে সহ্য করতে করতে বলল, কখ হবে বাইরে থেকে 

তুঁম--তুমি বেল নেবে? 


আমিও জেল খাটব দারোগাবাবু--বোটাও বেশ সহজ সপ্রাতভ গলায় বলেই 


৮ 


আড়চোখে সেই লোকটার দিকে তাকাল। তার চোখে তাঁর একটা ঘৃণার ধিক।র 
জবলজবল করাছল । 

এক্সলাইজের ডাকসাইটে অফিসার পড়ে গেলেন মহাবপদে। এসব বেংলবল 
(জামিনযোগ্য ) অফেন্স । আসামীদের গারদে পরে রাখার বায়নান্কা আর ঝামেলা 
আছে ঢের। হঠাং তাঁর মন্দেহ হল--এরা দুজনেই গারদে থাকতে চায় কেন? 
ব্যাপার কি বল তো তোমরা দুজনেই গারদে থাকতে চাও কেন? তোমাদের কণী 
চেনাশোনা আছে এবার চক্রবতণ্‌সাহেব পালিশ সুলভ রংক্ষম কর্কন কণ্ঠে কার 
করে বললেন । 

ও আমার বৌ স্যার--থেমে গিয়েছিলেন অমিয়বাবহ । মুখখানা কেন যেন আস্তে 
আস্তে কঠোর ওগম্ভগর হয়ে উঠাছল। 

বেশ কিছংক্ষণ পরে বেশ তাচ্ছিলোর সঙ্গে বলেছিলেন ভ্রাগ আযাবিউস বা ড্রাগের 
কুফল বলে চেচালে "তো হবে না--তার আগে দেশের সমাজ ব্যবস্থা অথনোতিক 
কাঠামো চেলে!সাজাতে হবে-- 

1ক রকম? 

কলাম্বয়ার বাঃভারতের ধনকুবের দ্রাগ কিংদের মত মুন্টিমেয় গছ? লোক ছাড়া 
'কমনফোক' বা সাধারণ গরীব ও মধ্যবিত্ত মানুষ স্মাগালংএ ইনভলভড হয়ে পড়ে 
হতেই হয় শুধু বাচার জন্য-_ 

ওরা স্বামীস্ধ্ী কী খুব গরীব ॥। লোবটা কোন কাজকম্ম করে না? 

বৈলঘারয়ায় পটা'রির কারখানায় লেবারের কাজ করত-_ছাঁটাই হয়ে যায়। 
তারপরে যেমন হয়--গরাীবঘরে মা যষ্ঠীর কৃপাটা বেশি হয়--৬ট ছোট ছোট ছেলে 
মেয়ে-একটু থামলেন আময্বাব। আবার একটু কেমন ম্লান হেসে ঝাপসা গলায় 
বললেন এদ্রিকে ঠুনকো প্রেপটিজ বৌকে বাইরে কোন কাজ করতে দেবে না। বাচ্চাদের 
ক্ষিদ্বের জহালায় চিৎকার কান্নাকাটি সহ্য করতে পারে না মা। অতএব--দুইজনেই 
বেশ কিছয্ন 'ধরে“এসব করছে-আর একটা কথাও বললেন না বলকাতার 
এক্সাইজের কালেক্টর অময় চক্রবত1। তাকে কেমন ক্লান্ত আর অবসন্ন মনে হল। 


কিন্তু সমস্যা হল- মোট আযাডিষ্টের পরিসংখ্যা পাওয়া যায় কি করে? 

সমাজসেবা প্রাতিষ্ঠানের সেকেটার যে চেয়েছেন। কোন সমাজকল্যাণ সংস্থা 
কি সরকার উদ্যোগে কখনো আযাডিন্দের সাভে করেছে-সেরকম কোন রেবড় 
ন্যাশনাল লাইব্রোরতেও তম তল্ন করে খজে পাওয়া গেল না। অতএব-_ 

লালবাজারের শরণাপন্ন হতেই হল।॥ স্পম্ট জানা আছে পত্রপান্রকার খবরেও 
জানা যার কলকাতা পর্ালশের আলাদা একটা নার্কাটক সেল আছে-- 

এই তো বিপদে ফেললেন মশায় বেশ হেসে হেসে বললেন লালবাজারের নাকটক 
ডিটেস্তিভ ভিপার্টমেপ্টের আযাসস্টেপ্ট কমিশনার,কোথায় কত চোরাই গাঁজা [কি আফিম 
কিদ্বা হেরোইন “সজ" করেছি বলতে পারি-_ফিন্তু-নেশাখোর বা আযাডিউণের 
কোন স্ট্যাটিক্সাটক তো-_-বলতে বলতে একটু যেন বিব্রত হয়েই থেমে গেলেন ॥ তাঁর, 


6৯ 


'ফাইলপঘ পুরানো রেকর্ড সব নাড়াচাড়া করতে ধরতে হেসে বললেন এই দেখুন 
আপনার সঙ্গে কথা হওয়ার পরেই আমার সব ডকুমেন্ট একেবারে রেডি করে রেখোঁছ-_- 

কী আর বলব আপনাকে, খঁশতে কৃতজ্ঞতায় আর তীব্র আবেগে বোধহক়্ 
থাক ইড কিম্বা সো কাইণ্ড অফ ইউ গোছের কহ: একটা বলতে যেতেই-» 

হাত তুল বাধা দিলেন, বললেন পুলিশের থিয়োরিই হল--0০21176 1 
00] 002 910 2170. 06500 00 810 00৮ 0106 511010013 -- 

সঙ্গে সঙ্গে 'বদযতচমকের মত মনে পড়ে গেল কলকাতার এক্সাইজ কালেন্টর 'মঃ 
চক্তবতাঁর কথা । 'তাঁন এই প্রসঙ্গে ইংরেজ চিন্তাশীল এক মনস্বধ প্রাবন্ধিক বা এসোসট 
(:552591:) রিচার্ড হফস্টেডারের (2100811 1770556806: ) একটি চমৎকার উান্ত 
কোট করে'ছিলেন-- 

[০00103215 190 ০০510 10) 00০ 02050001086100 00 52001900681 
29031] 200. 05 ৩ো00108 03 00০ 912০5, অর্থা যাঁরা সমাজকে ড্রাগের 
আঁভশাপ বা পাপ থেকে মুস্ত করতে চান তারা ড্রাগে আসন্ত সেই হতভাগ্যদেরই সমাজ 
থেকে একেবারে বাতিল করে দিতে বা নবাসিত করে দিতে চান-- 

ক ভাবছেন ? 

ভাবাছ-্্হঠাৎ থেমে যেয়ে তাঁর হাসি হাস প্রপন্ন মুখখানার দিকে তীক্ষ] চোখে 
জারপ করার মত করে তাকয়ে বললাম, আপনার হাতে সময় নষ্ট করাছ না তো মিঃ 
রায়চৌধুরী 

এই রে বেশ তো আমরা বম্ধূর মতই কথাবাতাঁ বলছিলাম--আবার ফরমালাটি 
শুরু করলেন, বেশ শব্দ করে হেসে হেসে আমার মনের অদ্বাস্ত আর দভবিনা এবং 
জালবাজারের লালবাড়গহলোর অপার রহস্ময় গাম্ভীর্বটাকেই যেন ডীঁড়য়ে দিয়ে 
কোন [চস্তা নেই- আম আপনার জন্য সারাটা দিনই সময় করে রেখোছ, কোন কাজ 
রাখান-- 

ক বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ দেব, হঠাৎ থেমে বলোছলাম, আপনার এখানে 
আসার আগে ক্যালকাটা এক্সাইজ [ডপাটমেস্ট ঘুরে এসোছ- 

স্যারের সঙ্গে দেখা হল? 

স্যার? 

কেন ক্যালকাটা এক্সাইজ কালের আময়ভুষণ চক্রবতশ--একটু থেমে আবার 
বললেন, আগ তাঁর ছাত্র ছিলাম | এক্সাইজে জয়েন করার আগে তান কলেজে মাস্টারি 
করতেন- বলতে বলতেই তার চোখদুটো গভণর শ্র্ধায় কেমন অগাধ হন্নে উঠল । যেন 
1নজের মনকেই শানয়ে শানয়ে বললেন-_অত্যন্ত পাণ্ডত মানুষ-- 

অমিয়বাবূর মতে দংঃখ যদ্গ্রণা থেকে মনুল্ত চাওয়া বা ভুলে থাকার জন্য নেশা 
ধরা আর ইকনামক ক্রাইসিসের জন্যই ড্রাগ স্মাগালিং একটু থেমে তাঁর অত্যন্ত মূল্যবান 
কথাগুলো মনের ভেতরে গযাছয়ে নিয়ে বললাম-তাঁন বললেন ড্রাগ ওয়াজ্ডের দুটো 
1মনেস ( আঁভশ্বাপ ) ড্রাগ আবউস আর ড্রাগ স্মাগালং-দুটোরই আড়ালে ঘাপাট 
মেরে বসে আছে দুটো হিং দৈত্য 


২৬০ 


হ-ঃথ কদ্ট যল্ণা। 
অভাব। 
আযাসস্টাণ্ট কগিশনার-_নাকণ্টাক ডিটেষ্িভ ডিপার্টমেন্ট তাঁর কেস রেকড" থেকে 
যেসব তথ্য দিয়েছিলেন সেগুলো সংক্ষেপে বলা হল-_ 
(ক) কিছাদন আগে ইউনিভারসিটির [0০০৮ ০£ £১921116 চ55০01045 
আযাডিন্দের যে সমীক্ষা করোছিলেন, সেই লাভেতে জানা যায়। 
(১) কলকাতায় মোট নেশাখোরের সংখ্যা--৬৮,০০০। 


১৫ থেকে ২৫ বছর বয়সের শতকরা ৫০ 
২৫ 95 809 ৪৮5 9 ? ৪9 
১৫ বছরের নিচে রঃ $ 
স্াখালোক যেকোন বয়সের শতকরা ৪৫ 


[কম্তু কলকাতা পহলশের 'বিশবাস সমখক্ষার এই অগ্জের চেয়ে অনেক অনেক বেশি 
হবে মাদকসেবশদের সংখ্যা । কেননা ড্রাগের বৈচিন্তর যেমন দিনে দিনে বাড়ছে তেমান 
অপযপ্তি পাওয়া যায় । একাদিকে আফিম হেরোইন অধন্যাধত সেই গোল্ডেন প্র্যা্গল 
স্বণণন্ভুজের [তিনভূখণ্ড ব্র্ধদেশ, থাইল।"্ড আর লাওস আর একাঁকে ভারতের পাশ্চম 
সাঁমান্তবতণ গোল্ডেন ক্রিসেন্ট (00107 055০0) পাকিস্তান, আফগানিস্থান এবং 
ইরান । এই দুই অঞ্চলের ভ্রাগের (আফিম এবং হেরোইন ) বিপুল পণ্যসম্ভার স্মাগল 
হয়ে যাতায়াতের পথের ঠিক মাঝখানে এই হতভাগা শহর-_ 

কলকাতা ।* 

[নিউদ্্উইকের একি সাভে বলছে কলকাতায় মাদ্কাসন্তের সংখ্যা হল &০,০০০ 
হাজার। তার ভেতরে মান্র ২০০ জন নার্সংহোম বা হশীপটালে আপে (ুটমেন্টের 
জন্য। 

[কন্তু যারা হাসপাতালের ধার মাড়ায় না- গোপনে কোন ভাঙ্গা বাঁড়র পিলারের 
আড়ালে, কি পড়ো বাড়তে কিম্বা কোন ঝাপড়া গাছের নিচে জমাট অন্ধকারে 
নিজেকে লুকয়ে নেশা করে তাদের স্ট্য।টিজ্সীটক কে দেবে 2 এই পর্যন্ত রেকর্ড থেকে 
ডিন্লেড করে থেমে গেলেন রায়চৌধুরখসাহেব | তাকে কেমন হতাশ আর অবসন্ন 
মনে হল-- 

আযাঁডিক্লেঁডের স্ট্যাটিক্সাটিকে পয়েন্ট ছেড়ে দিন_ প্রায় অস্পম্ট এবং কিস্টকণ্ঠে 


বললেন এবার আমাদের রেকডে ড্রাগ আবিউসের যে পিকচারটা আছে স্টো নোট 
করে নিন-- 


[কন্তু রেকড" থেকে মেটিরিয়েল সাপ্লাই করার আগে 'মঃ রায়চৌধুরী হেসে হেসে 
বললেন শুরু করার আগে একটা ঘটনা বলি 

বাঁলগঞ্জে না হয় পাকস্প্রীটে থাকে হয়ত । পুরোদস্তুর বাঙ্গাল সাহেব । গাড়ি 
হঠকয়ে এসে উপাস্থিত হলেন লালবাজারে । 


* কেন ড্রাগের আমদান বোশ। এসন্বম্ধে আগে অনেক আলোচনা হয়েছে। 


৬১ 


ড্রাইভার বা সোফার তাড়াতাঁড় এসে দরজা খুলে দিল। কিন্তু ভদ্রলোক কেন 
যেন নামলেন না। ভেতরে আর একজন কাউকে ব্‌কের ভেতরে জাঁড়য়ে ধরে আদর 
করে বলল--জয় নামো বাবা- চল-_-আগমার হাত ধর-_ 

ক ব্যাপার, অসংস্থ মানুষ নিয়ে লালবাজারে এসেছেন কেন ? 

তদ্রুভাবে কথা বলবেন-_সাহেব দাঁতমুখ খিশচয়ে গঙ্জন করে উঠলেন-_ 

বলুন আপনার ক দরকার, আম সেন্ট্রাল ক্যালকাটার ডি সি-_ 

আমার একমার ছেলে। দ্রাগ খেয়েছে 

ভদ্রলোকের কথা শেষ হওয়ার আগেই ডি. সি বললেন আপাঁন ওকে নিয়ে বাড়তে 
[ফরে যান প্ীলণের কিছুই করার নেই__- 

এসব ১৯৬৯ সালের থা । 

কলন্তু এই ঘটনায় পাঁলশের চোখ খুলে গেল । আর শর হল ওয়াচ করতে 
কারা দ্রাগ খায়__কোন- ক্লাসের লোক ধারে ধীরে মাদকাসন্ত হচ্ছে__ 

দেখা গেল সাহেবি বড়লোকদের স্কুলগুলোতে দ্রাগের নেশা ব্মশঃ চাল হচ্ছে-- 
থেমে গেলেন মিঃ রায়চৌধুরী ॥ তারপর একটা বড় নি"বাস ফেলে আস্তে আল্তে 
বললেন, তারপরে তো অনেক অনেক বছর কেটে গিয়েছে-_সেই ভয়াবহ সামাজক 
রোগের অক্টোপাশের হাত ল্মাজের নানা স্থানে ছাঁড়য়ে গিয়েছে-- 


এবার ড্রাগ আবিউস বা ড্রাগের 'বিধবংস প্রাতীকিয়ার চিটা দেখুন 

[তান তাঁর রেকর্ড থেকে 'ডিন্টেড কবে গেলেন__ 

কল্পকাতার ৫০,০০০ হাজার আযাডিক্টের আধকাংশই 'টিনএসজ।র--১৩থেকে ১৯ বছর 
বয়সী । তার ভেতরে প্রাতাদন মাত্র ৩০০ নেশা করতে গিয়ে ধরা পড়ে । অত্যন্ত বেশি 
পারমাণে দ্রাগ খাওয়ার জন্য প্রাতীদন মারা যায় ৫ জন। 

বলা যায় শহরে হেরোইনের নেশাটা প্রায় মহামারীর মত হয়ে দেখা দিয়েছে আর 
কলকাতার সমাজজীবনকে একবারে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে । কলেজের ছান্ন থেকে 
রক্সাওয়ালা এবং ট্যাক্সি দ্রাইভার, ধন? আভিগঞ্রাত থেকে বাস্ভির বাঁসম্দাদের ভেতরে 
অনেকেই হেরোইনে আসন্ত। 

চৌরাঙ্গ থেকে পাকস্ট্রীট এলাকায় হেরোইন, কোকেন এবং এল এস ডি পান 
1সগারেটের দোকানে 'কিদ্বা কখনো পেডলারও মালের জোগান 'দিয়ে থাকে। খুব 
পড় নেশাড়ু__বব, ঠেক বা টোনয়া (বড়লোক বাঙালি ঘরের ছেলে )। রুস্তম আলি 
এবং কারক ইত্যাঁদ নামগুলো স্মাকারদের মূখে মুখে ফেরে-বলতে বলতে থেমে 
গেলেন আযাসিস্টাণ্ট কাঁমশনার নাকুটিক [ডিটেক্টিভ 'ডিপার্টমেণ্ট । আবার খুব মনযোগ 
দিয়ে তাঁর রেকডে'র ভেতরে একটা নোট দেখে নিয়ে বললেন, কলকাতার একাট বিখ্যাত 
সাপ্তাহক পান্নকার রিপোটরি কলকাতার 'বাভিন্ন এলাকা ঘুরে ঘ;রে এসব ইনফরমেশান 
সংগ্রহ করেছিলেন--সামরা নিজেদের কাজের সমবধার জন্য পান্রকার কাটিং রেখে 
1দয়োছ। 

শেখ ফিরোজ, রাজা, মনল 


৮ 


কলাবাগান থেকে মাকসি স্কোরার এলাকায় এই কয়জন নামকরা নেশাড়র নাম 
শোনা যায় । এরা দিনরাত হেরোইন কি কোকেনের নেশায় বদ হয়ে থাকে । স্ম্যাকার 
সাকেলে এরা রথ মহারথা ! 

কলকাতার কয়েকজন স্বনামধন্য ব্যান্তর নামও আছে ড্রাগ 'ভি. আই. পিদের 
তাঁলিকাম্ন । তাঁদের নাম বললে তাঁদের সামাঞজক প্রাতর্পা্ত এবং লুনাম ক্ষাতগ্রন্ত হবে । 

এবার পৃলিশের অথাৎ পশ্চিমবঙ্গের প্যালশের গোয়েন্দা বভাগ বা 'ডিটোস্ভ 
[িপাটমেন্ট এবং সাক়ারুয়।টিস্টদের কাছ থেকে নিচের ইনফরমেশানগ্দলো সংগ্রহ করা 
হয়েছে__ 

ক। কলকাতার ড্রাগ পেডলার বা ডিলাররা শুধ্‌ হেরোইন নয়, গাঁজা, চরস, 
মারিজংয়ানা এবং কোকেনও বার করে। 

থ। এই শহরে হেরোইনের চলাঁত নাম হল “সুগার? ৷ দুইরকমের মাহ দানার 
সুগার কলকাতার বাজারে পাওয়া যায় । আধিমের সঙ্গে কিছু কোমিক্যাল 'গাঁশয়ে 
আর একটা হাইদ্রেড দিয়ে তোর হয়- হেরোইন । আর ব্রাউন সুগার ম্যানৃফাবচার 
করা হয়ে থাকে । আস্তজরীতক বাজারে ১ কোঁজ ব্রাউন সুগারের দাম প্রায় ১ লাখের 
কাছাকাছি । আর বলাবাহলা হোয়াইট সুগার যার ধক অনেক বোঁশ, যাকে বলে 
ডেঞ্জারাস, বোঁশ মানায় খেলে মাদ $স্বেখ মরেও যেতে পারে তার দাম ভ্রাউনের চেয়ে 
ঢের বোশ। কিন্তু ইদানীং কলকাতার বাজারে বেশি পারমাণে মাসছে বলে মূল্য 
[কিছু কমেছে । 

১৯৮১ সালে ১ গ্রাম ব্রাউন সুগারের দাম ছিল ১০০ টাকা এখন মানত ২২ টাকাতেই 
১ গ্রাম এই সুগার মলে যাচ্ছে কলকাতার বাজারে । রিপোর্টের শেষে কনর্লুশানটা 

রয়েছে সেটা পড়ে শোনালেন আযসিস্টাণ্ট কমিশনার নাক্ণটক ডি. ডি--২06 
00650 00 09150062 00010060) 50 00৫ 0০৫3 ০ ৪001065 216 (90019]15 
৪০1106-, 


ক্যালকাটা পুলিশের ভিটেক্তিভ ভিপার্টমেন্ট এবং আযাডিক্ঈদের [চিকিৎসার জন্য 
নাঁ্সংহোমের ডান্তার সায়ক্রিয়াটিস্টদের রেকর্ড থেকে জানা যাচ্ছে একেবারে কাঁচা 
বয়সের কলেজ স্টুডেন্টরাই সবচেয়ে বেশি সংখ্যা হেরোইনের খদ্দের । ড্রাগ পেডলার 
বা ড্রাগ বিক্রেতাদের জেরা করে জানতে পারা গিয়েছে তাদের খন্দেরদের বয়স ১৬ 
থেকে ২৬ এর ভেতরে ৷ কিন্তু সবচেয়ে বেশি আশঙ্কার এবং দুঃখের ব্যাপার হল 
আযাডক্দের ভেতরে মেয়েদের সংখা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে । বেশ কিছুদিন ধরে 
তদন্ত করে এবং প্লেন পোশাকে কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় ঘোরাফেরা করে গোয়েন্দা 
পর্মীলশ জানতে পেরেছে কুলের উচু ক্লাসের ছান্ররাই হল--বোনাফাইড স্মাকার বা 
নিয়ামত পাঁড় নেশাখোর ॥ তাদেরই আডিকশান পাকেলে বা নেশারচকে মক্ষিরানণর 
মত মেয়ে আড্রাও থাকে । 'মাচ্ট হাসিতে গানে গজ্পে এবং সঙ্গসখে হেরোইনের 
নেশার মাদকতাকে নিশ্চয়ই ছন্দো সুরভিত করে তোলে । 
কাঁফহাউস। 


২৬৩ 


কলকাতার কফিহাউসগুলোয় একদা বাধা বাঘা বহজ্ধজধাীব লেখক কাঁব:এবং 
কলেজ পড়ুয়াদের মিলনক্ষেত্র বা রেল্ডেজেভাস, এখন কলকাতার সবচেয়ে বড় 
হেরোইনের আন্ডা-3186650 460 0 [761017) ০1015 

ড্রাগ আবিউন। 

কলকাতায় দ্রাগের সর্বনাশা অবক্ষয়ের এইখানেই শেষ নয়। কলেজের এবং 
কাঁফহাউসের চৌহদ্দী 'ভাঁ্গয়ে ড্রাগের অক্লোপাশ এখন কলেজগুলোর হোস্টেলের 
ভেতরেও সেশধয়েছে। 

বয়স--১৯। 

বিখ্যাত এক মিশনারী কলেজে পড়াশনায় ত্রিলয়াণ্ট ছান্ন। হোস্টেলের বাথরুমে 
বসে লাকয়ে ল্যাকয়ে শ্রাউন সুগার খাচ্ছে বছর তিনেক ধরে। কতৃপক্ষ বা হোস্টেল 
সপারিনটেন্ডেপ্ট জানতে পারেন । ভাল ছাত্র বলে বোধহয় একটু সফট কণরি ছিল । 
তাই ওয়ার্ণিং দেন। কিন্ত-_ 

হেরোইন ! সেই বেনারসের দশনেশ যাঁজ্র কথা--0206 1000157 100104, 
80:66. হেরোইন একবার খেলে আর তার নাগপাশ থেকে কিছুতেই বেরোন 
যার না। 

আবার ধরা পড়তেই ছেলেটিকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় । বাড়িতে অসময়ে ফিরে 
আসতেই বাবা-মা অবাক হলেন । কিন্তু কলেজের ছাপমারা খামে আফাসয়াল চিঠ 
এসে হাঁজর হল । 

বাবারা যা করে থাকেন ছেলেকে বেধড়ক পাঁটয়ে বাড়ি থেকে মেজাজ দেখিয়ে 
দিলেন তাড়য়ে । একমান্ত ছেলে। মার বুকের ভেতরটা টনটানয়ে উঠল। তান 
কয়েকবার হাসপাতালের সাযীক্রয়াটিস্টদের কাছে ছেলেকে নিয়ে গেলেন । কন্তু-- 

[কিছুই হল না॥। একদিন কি দুইদিন, বড়জোর দিন তিনেক হয়ত সুগার না 
খেয়ে থাকল, উইথদ্রয়ালের যে ভয়ঙ্কর এফেন্উ-_সেই হড়হড়িয়ে বমি, মগ রোগীর 
মত দাঁত কড়মড় করা সেই সব সম্পটম দেখা যেত 1 মা, মেয়েমানূষ, ছেলের কষ্ট 
সহ্য করতে না পেরে নিজে হাতে একটু করে বিষ ঠোঁকয়ে দিত ॥ তাতে ক আর হয় ? 
দিনে দিনে তার ডোজ বেড়েছে । একবারের জায়গায় চারবেলায় চারটি এক্স” না 
হলে তার চলে না। আর চারটি ধফকে।' গুণে গুণে দিতে হয় এক একবারের জন্য 
১০টটাকা। ৪০ টাকা তাকেকেদেবে? 

অতএব-_ 

[খ্যাত সেই কলেজের একদা ব্রি[লয়াণ্ট ছাত্র এখন মোটর মেকানিক । 

একাঁদন বীঝ কালঝুল মেখে গাড়ির নিচে চট পেতে শুয়ে কলকব্জা ঠুকঠাক 
করছিল, তখন পুলিশ তাকে জেরা করতে শুর করে । কলকাতার 'বাভন্ন হেরোইন 
ডেনের খেঁজখবর জানতে চায় । সে যেটুকু জানে সব মন খুলে বলেছিল। 

পলিশ আঁফসারের মনটা নরম হয়ে গিয়োছিল। বলেছিল এ আপানি কাঁ করলেন 
আপনার ক. 'ব্রালয়াণ্ট _ 

আর দয়া করে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেবেন না স্যার, হাতজোড় করে বলেছিল 


৬৪ 


যার এক পা আছে বলার খোসার ওপরে, আর এক পা আছে কবরে, আমার এখন 
দরকার একটু 'পুস+-ধাকা | তার শেষের দিবের কথাগুলো বেমন অস্পন্ট শোন।চ্ছল 


কামার আবেগে । কাতরকণ্ঠে বলোছিল উপদেশ আর দেবেন না" স্যার--তাড়াতা'ড় 
যাঁদ বরং কেওড়াতলায়-_ 


এই টাইপের আরও অনেক অনেক বেস জানা গেছে । সেই সর্বনাশের নেই আলাদা 
কোন রং, কোন সর । তাই অবাস্তব । অপ্রয়োজনীয় । এখন ষে ড্রাগাঁটর প্রভাব 
কলকাতার আ্যডিদের গহলে, সেই হেরোইন বা ঘ্রাউন সুগার শহরের কোথায় 
কোথায় খুচরো বিকি হয় এবং দাম পুলিশ রেবড“ থেকে তুলে দেওয়া হল £- 


কলকাতায় হেরোইন বিক্রির জায়গ। 


পাইকার 
(১) পর্বে রাজ্াবাজার । (২) মধ্যবলকাতায় টেরিটিবাজার, বড়বাজার । 
(৩) পশ্চিমে একবালপুর, ওয়াট, খিদিরপুর, মো।িমনপুর এবং মোটয়াবুরুজ । 
খুচরো 
(১) মেহেদিবাগান (২) পাক্সাবদি (৩) এণ্টালি (৪) বৌবাজার (৫) চিংপুর 
(লোয়ার ) (৬) চিৎপুর (আপার) (৭) কলেজ স্ট্রীট (৮) শ্রীমানী মাকেট (৯) রাজা- 
বাজার (১০) 'খিদ্িরপুর (১১) মাকে স্ট্রীট (৭১) টেম্পল স্ট্রীট। 
কলকাতার বাইরে পশ্চিমবঙ্গে হেরোইনের পাইব।রি 'বাক্ির হাটও বেশ জমজমাট। 
দক্ষিণবঙ্গ ([িষড়া )। উত্তরবঙ্গ (শালগুড়ি )। 
কলকাতার বাইরে খুচরো বিব্রর জায়গা সান্তাষপুর, যাদবপুর, বারাসাত, 
1তলজলা, বারাকপন্রঃ হাওড়া, হুগলি বধমান, হডাপুর এবং [শিলিগুড়ি । 


হেরোইনের খুচরে। বিক্রির দাম 
১/১৬ গ্রাম এক প্যাকেট &থেকে ৮ টাকা 
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কোন্‌ ডগ মাদকসেবীর কি ভাবে থায়-_ 


ক্যানাবস বা গাঁজা 
1স্গারেটের ভেতরে নিয়ে আবার কখনো গাঁজার সরু বলকে টেনে । 
কোকেন 
নাসার মত শংকে, বেউ বেউ আবার ইনজেবশানের মাধ্যমেও নেয় । তাতে কখনো 
কখনো চামড়া ক্ষত হয়ে যায়। 
হেরোইন 
শংকে, সিগারেটের মত ফু'কে, কখনো চিবিয়ে এবং ইনজেকশান করে । 


ড্রাগ--১৭ ৩৫ 


মা-বাৰ1 এবং অভিভাবকস্থানীম্ লোকের জানা দরকার কি কি লক্ষণ 
দেখলে বুঝতে পারা যাবে ড্রাগে আসক্জ-__ 


(:) নেশাখোরদের নড়াচড়া অন্যদের চেয়ে শাথিল। 

(খ) এদের চুলকোনি বোশ হবে । বিশেষ করে নাকের দিকে। 

(গ) খিদে কমে যাবে, ওজন কমে যাবে । 

(ঘ) আঁ্থিচর্মসার, রুগ্ন কগুকাণের মত দেখাবে । 

(৩) যৌন দুবলতা দেখা দেবে- এ 'জাঁনসটা মা-বাবার টের পাওয়া মীস্বল। 
মেয়েদের ধতুঘাটিত অনিয়ম দেখা দেবে । 


(৮) চোখের দিকে তাকালেও 1ক্ছুটা জানা যাবে-_ হেরোইন ও আফিম খোরদের 
চোখ ছোট হয়ে আসে কিন্তু অন্যসব ড্রাগেব নেশায় চোখদুটো প্রপারত হয়ে যায় । 

এই প্রসঙ্গেই বলা দরকার, পাঠকদের হয়ত মনেও আছে কাশীর সেই আাডি্ 
দশনেশ যাঁত্ত আক্ষেপ করে বলেছিল, মা-বাবারা শুধু শাসন করতেই জানেন । 
জানেন না বা জানতেও চান না ড্রাগ খেলে কি কি সিম্পটম দেখা যায়। 


এবার আযসস্টাণ্ট কমিশনার নাক্ণাটক তাঁর রেকড“ থেকে বললেন একাট ঘটনা-_ 

শেষরাতের দিছে আগরতলা শহরের ভেতব ধদয়ে উদ্ধশ্বাসে ছুটে চলোছিল একটা 
প্রাইভেট কার । প.লশের কাছে ইনফরমেশান ছিল--গাড়িতে চোরাই ড্রাগ আছে। 
গাঁড় আটকানো হল। পাওয়া গেল প্রায় তিন লক্ষ টাকার বামরি তথা সেই গোল্ডেন 
কু-সন্টের খাঁট লায়ন ব্রাণ্ড পয়লা নম্বরের হেরোইন । 

এতকাল পশ্চিমবঙ্গ তথা কলকাতা প্ীলশের ধারণা ছিল, কলকাতায় হেরোইন 
ঞবং আফিম আসে উত্তরপ্রদেশ থেকে ॥ সেখানে (গাঁজপুরে ) পাঁপপ্ল্যান্টের চাষ 
ছয় সরকার তত্বাবধানে ॥ সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে সরকারি বাগানের ধারে 
কাছে গোপনে বেমআাইন চাষও কিছ? হয়--আফমের নেশা প্রাতরোধের জন্য আইন 
তোর হল 00100 £৯০৮ (১৮৬৭) । সেটা আবার সংশোধত বা আযামেস্ডমেপ্ড হল 
১৮৭৮ সালে । তবুও আফিমের নেশা বেড়েই চলল । তাই ১৯৩০ সালে হল-_ 
[0277£21099 [01045 £১০৮ তাতে জেল জারমানার অনেক ব্যবচ্ছাই ছিল। কিন্তু যেই 
আম থেকে দেদার হেরোইন তোর শুর করল, সেই সব্বনাশকে রোধ করার জন্য 
ততো হল নতুন আর একটা আইন-_1ব3:০০0০ 20] 55০10000103 9009091006 
4১০৮ এই আইনে সব ফাঁকফোকর বন্ধ হয়ে গেল বটে। কিন্তু কলকাতায় আরও 
বেশি আ'ফম এবং হেরোইন আসতে শুরু করল ।॥ কেমন করে? 

কলকাতা পালশের ধারণা ঠিক নয়, পূর্বে স্বর্ণন্রভুজখণ্ড বাম, লাওস এবং 
থাইলাশ্ড থেকে যেমন তেমানি পশ্চিমের গোজ্ডেন ক্রিসেন্ট পাকস্তান, আফগানম্থান 
এবং ইরান থেকেও কলকাতায় আসে- আগেও এসব তথ্য বলা হয়েছে । তবে আরও 
1কছু রোমাণ্কর তথ্যও জানা গেছে । 

১১৬২ সালে এক ড্রাগ বিশেষদ্্ ফরাপী সাহেব ফ্রেওড স্মিথ (5০) 90010) ) 
ঠিক করলেন, এশিয়ার সবচেয়ে বেশি দ্রাগ তোর হয় যেখানে, তারধকাছাকাছি যতদূর 


৬ 


সম্ভব যাওয়া যায় যেতে হবে, দেখতে হবে, কেমন করে এত অপযপ্তি পাঁরমাণে আঁফম 
এবং হেরোইন তৈরি করে তারা । 


শতেম্বর মাপ। 


কাছে দরে পাহাড়ের মাথায় মাথায় বরচফর মুকুট । আর পাহাড়ের গায়ে গায়ে 
সাা খরগোসের ছানার মত খেলা করছে মেঘের দল । 'স্মথ এসে দাঁড়ালেন লা্ডি- 
কোটাল বাজারে । 

কিন্তু বাজারে ?ক দেখোঁছলেন সেই [বদেশী-নেসব পবে হবে, তান আগে লা্ডি- 
কোটালের ভৌগাঁলক এবং রাজনোতিক অবস্থাটা বলা দরকার [45393115909] 13 
৪110012801)60 60০৬৪5 0£11751021 0793-** অথ লাশ্ডিকোটাল হল খাইবারপাশ 
গারপথের সূযাঁলোকিত গেট বা তোরণ। যার ভেতর দিয়ে আরও পশ্চিমে 
আফগানিস্ছানের রাজধানী শহর কাবুলে চলে যাওয়া যায় । আর পূর্বে পাকিস্তানের 
উত্তরপশ্চিম পণমান্ত রাজোোর ক্যাপিটাল পেশোয়ারে আসা যায়-_তাই 'স্মথের 'ববরণে 
আছে--[1700006 [4005 ঠা) 8069715002 200 আচ 0১5৩ নু ৬ &, 0:0৬10- 
0191] 09106] ০0£ 1301৮) ওগো 00%10০9, ভৌগাঁলক দিক থেকে পেশোয়ার 
পাকস্তানের অন্তর্গত হলেও স্থানণয় প্রশাসন যেমন তেমান ইসলামাবাদ পাকিস্তানের 
কেন্দ্রীয় সরকারও তাকে শাসন করে না । লাশ্ডিকোটালেব ব্রাস্তায় বাজারে কোথাও 
পাঁকস্তানেরপ্াীলশ দেখা যাবে না। কোন আদালত নেই, কোন প্যাশশ স্টেশন বা 
থানা নেই- কোন প্রশাসনই নেই । তাহলে শাসন করে কে? কোন অন্যায় আবচার 
1ক দুনপর্তির শিকার হলে কি হয়,স্মিথ বলেছেন 3807 10153 [55711150021, আফাদ, 
খাণ্টকে, ওয়াঁজর, ওরাকাজয়া, বাঙ্গাস, তুঁরজ এবং মুশাদ এই সাতটি ট্রাইব বা 
উপজ্রাঁত সম্প্রায়ই আসলে লাণ্ডিকোটালের দণ্ডমুণ্ডের মালক। এখানে বিচার 
মানে, কোন অন্যায়ের প্রতিকার মানেই বন্দুকের গল । এরা পাহাড়ের গাড়াল 
থেকে কথায় কথায় গযীল চালায় । 


লাণ্ডকোটাল বাজারটা নোংরা, এখানে জঞ্জাল, এখানে রহাট ?ক বান খাবারের 
উচ্ছিষ্ট 'ছিটানো--এশিয়ার বিভিন্ন দেশের বাজারের যেমন হতগ্রী চেহারা হয় আরকি । 

গোটা পাঁচেক মাদখানা এবং মশলাপাতর দোকান, তার সামনের সারিতে গর্ট 
ণতনেক 'মাস্টর দোকান আর তারপরেই প্রায় অগুণাঁত দোকান আছে বন্দুক এবং 
কার্তুজের। সবচেয়ে বেশি জনাপ্রর পণ্য হল-- 

বন্দহক। 

ব্যাটার 'দিয়ে চালানো কিছু ভীডওর দোকান আর তারপরেই দেখা যাবে 
বণঢ্ি রেশমবস্ব্রের সম্ভার-_কত রকমার গাঢ় উঞ্জ্ল রঙের সমারোহ, কত নিখুত 
কার.কাঞ্জ মেয়েদের শালে, কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে সেখ ধাধয়ে যার । কিন্তু 

এহ বাহ্য প্রাতাঁট খদ্দের জানে লাণ্ডকোটাল বাজারের মূল পণ্য হল, 
আসল মাল হল শতকরা ৯০ ভাগই খাঁট হেরোইন । 'দ্মথ বলোছন বাজারের 
ভেতর দিয়ে যেতে যেতে আপনাকে থমকে দাঁড়রে পড়তে হবেস্্পোশাকের প্যাকেটে 


৬৭ 


দোকানের কাউন্টারে যেমন সেলোফোনে মোড়া ছোট ছোট ফ্রক, জামা, প্যান্ট 
থাকে-+তেমান লাল, নঈল, হলুদ নানার়ঙের সেলোফোনে মোড়া গ্যাকেটে এসব ক? 
909% 081০ [0] 09119119006 আ0069 800 1210 ০৪৫ 01210] 10 
10902000020. 7001:00852, যার যত খুশি দেখ, যত পার বনে নাও- কোন 
বাধা নেই। পাকিস্তান, আফগানিস্থান এবং ইরান- এই তিনটি দেশ থেকে অঢেল 
হেরোইন আসে এই লাশ্ডিকোটালের মাকেটে। 
বাজারে ঘুর ঘুর করছে যেমন পাইকারি খদ্দের তেমনি আফগান [বদ্রোহঈরা-- 
ঘুরছে সন্্াসবাদী বা টেরারস্টরা। পাইকারদের লক্ষ্য হচ্ছে চোরাই ব্যবসা বা 
স্মাগলিং । আর চেণ্টা হাচ্ছ কোনরকমে এখানবার হেরোইন মান দেশে পাঠানো । 
নিউইয়ব+ ওয়াশংটনের বাজারে ১ কোঁজ হেরোইনের দাম-__ ২৩ [মালয়ন ডলার । 
হেরোইন । 
লাভের কড়ি। মা লক্ষীর ঝঁপি। এই হেরোইন কাকে, কোন: শ্রেণীকে না 
সাহায্য বরছে। আফগ্ান িবেলসরা পাঁবস্তানি এবং আফগান হেরোইন বেছে 
আমোরবা থেকে অন্ব্রশস্ত কিনছে । টেররিস্টরাও এই হেরোইন বাক করেই রাইফেল 
[িনছে, 1পস্তল িনছে। তাদের অস্ের গোপন ভাণ্ডার ভরিয়ে ফেলছে । আব-- 
যেখানে টাকার গন্ধ আছে, লাভের ব্যবসা আছে সেখানে আমোরকা নাক গলাবে 
না-তা তো আর হয়না । তবে নাক গলায়ান করেছে এবং করছে তার চেয়েও 
মারাত্মক কাণ্ড-_ 
ইরানের এবং পাবিস্ঞানের হেরোইনের টাকার মাঁকনি সরকার নকারাগু়ার 
বাদ্বোহণ কণ্ট্রাদের অস্শস্র দিয়ে সাহায্য করেছিল। 
ম্মথ বলেছেন এখানকার বা লাশ্ডিকোটালের বাজারের বেশ [বপৃল পাঁরমাণ 
হেরোইন ভারতে চালান যায়। পাঞ্জাবের টেরারস্টরা প্রায় প্রত্যেকেই 105 
910661০:1 ড্রাগের চেোরাকারবারে তাদের ইনভ ভড হতেই হয়- উপায় ক। 
ড্রাগে প্রচুব টাকার খেলা । টাকা না হলে অস্ত 1কনবে ক করে? শোনা যার 
পাবিস্তানের প্রয়াত প্রোসিডেন্ট এই সল্পাসবাদখীদের ভেতর থেবেই বেছে বেছে 
পাকা পাবা কিছহ ড্রাগ স্মাগলারকে তাঁর ঘনিষ্ট অন্নুচর করেছিলেন । এবং প্রোসডেণ্ট 
সাহেবের সাইড বিজনেই ছিল ড্রাগ স্মাীলং--) কিন্তু থাক এসব কথা-_-থামলেন 
রায়চৌধুরপসাহেব । বুলেন- আমরা অথথধি ক্যালকাটা পর্বালশের নার্কাটকসেল 
কোন- কোন: বছরে কি কি গ্রা্ ধরেছিল লিখুন লিখদন' কোন, কোন, থানার দ্রাগের 
আনাগোনা বেশি জেড়াস[বো, এণ্টাল, তালতলা, পাকস্ট্রাট। বোনিয়াপুকুর, কড়েয়া, 
একবালপ:র, ওয়াটগঞ্জ, গা্ডেনরগচ, কাশীপঃর, চিৎপদর | 
১৩২ কেজি হেরোইন, ৪৯ কোঁজ চরস, ১২ কোঁজ গাঁজা । 
৪ কোঁজ হেরোইন, ১১২ কৌঁজ গাঁজা, ৫০০ গ্রাম চরস, ৫০০ গ্রাম 
আফিম । 
১৩২ বেজি হেরোইন,২০ গ্রাম চরস, ২ কো গজা, ৫০০গ্রাম আঁফম। 
২ কোঁজ হেরোইন । 


৬৮ 


লক্ষ্য করুন, কেমন পাঁরমাণ কমে যাচ্ছে _-কারণ কলকাতায় পাবালক ভ্রাগের কুকল 
সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে__বলতে বলতে আবেগে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন, ড্রাগের 
নেশা প্রাতরোধের জন্য [মাঁছল মিটিং আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠেছে-- 

আপাঁন কি এসব যথেষ্ট মনে করেন £ 

নট আযাট অল, একটু উত্তোজত হয়ে বললেন, ড্রাগ আবিউস বা ড্রাগের কুফল 
বলে চিংকার করলেই তো হবে না--আযডিউংদর বোঝাতে হবে তি।দের ভালবেছে 
কাছে টেনে-_হঠাৎ কাঁব্জর ঘাঁড়র দিকে তাকিয়েই উঠে দাঁড়ালেন এখান একটা প্রেস 
কনফারেন্স আছে--আপাঁন যাঁদ বেহালার বিবেকানন্দ এডুকেশন সোসাইটিতে চলে 
ষান__এই ওয়েলফেয়ার অগীনজেশানাট প্রচুর কার করছে-্আপনার অণেক মাল- 
মশলা পাবেন-_- 


৬৯ 


নেশাখোরদের ভালবাসতে হবে ঘৃণা নয, তাদের 
অবহ্লে। নয় । তার্দের মনে আত্মবিশ্বাসের প্রদ্দীপ 
জ্বালিয়ে দিতে হবে-তবেই হবে তাদের 
রিহাবিলিটেশান। 


এবার বোধহয় ব্জা দরকার, «ই [িববেকানন্দ এতুকেশান সোসাইটি বেহালার সমাজ- 
সেবণ জংহ্থার উৎসাহে এবং উদ্যোগ লেখা হচ্ছে এই বই। সমস্যাটা বুঝিয়ে বললাম 
-- সেক্রেটারকে-- 
আপনারা রিহাবলিটেশান বা নেশাখোরদের সেই অন্ধকার জগত থেকে সব" 
নাশের রসাতল থেকে ?ফরিয়ে নিয়ে আলসার জন্য কতটুকু 'কি করেছেন--যাঁদ বলেন__ 
আপান আমাদের সোসাইটির সবচেয়ে এফিপিয়েপ্ট ওয়কার--যান 'ফিজ্ডে কাজ 
করেন--ভারতগর কাছে চলে যান--তিনি বোধহয় পাশের ঘরেই আছেন এখন-- 
আচ্ছা ম্যাডাম, কোন িলনাম্তক ঘটনা--কোন কমেডি বলতে পারবেন ? 
ঠিক বুঝলাম না- 
দ্রাগ খেয়ে ধংসের দিকে যায়। নিজের শরশর মন নঘ্ট করে- এসব জানা 
আমাদের । বিদ্তু ড্রাগ ছেড়েছে" সৃথশ উজ্চহল জীবনে ফিরে এসেছে এইরকম কেস 
আপনার কত চাই £ 
আমার প্রশ্ন শুনে খুশি হয়েছিলেন ভারতীদেবী, তাঁর বন্তব্য এখানে সংক্ষেপে 
বলা হল-_ 
একদিন আমাদের সোসাইটির নাসথহোমে এল এক আ্যাডত। সঙ্গে মাবাবা 
ক অভিভাবক কেউ নেই । 
দেখুন আমি মাথা তুলতে পারছি না। উঠে দাঁড়াতে গেলেই মাথাটা রিল করছে- 
চোখে অম্ধকার দেখাছ-__ 
ক ড্রাগ চলছে এখন ? 
হেরোইন। 
কত বছর ধরে খাচ্ছেন ? 
বছর চারেক হবে__ 
কেন ড্রাগ ধরোছিলেন ? 
সে অনেক ব্যাপার-- 
1চাকংসার স:ীবধের জন্য সেই অনেক ব্যাপারটাই একটু ক্রাঙ্কাল বল্‌ন- 
বলেছিল তার বিচিত্র জধবন বস্তান্ত--তার বয়স এখন ন্রিশ। বি. কম. পড়তে 
পড়তে পড়া ছেড়ে দেয়। পৈতৃক ব্যবসা দেখাশোনা করে নামমান্ত। অধিকাংশ 
সময়েই নেশায় বদ হয়ে থাকে। 
এবার ভারতণ বন্থ সোসাইটির সাইফোলাজিল্ট গেশেপ্টের কার্ডে রেকর্ড করা 


সতের 


১৬০০ 


রোগীর চারিতিক বৈশিঘ্ঠাটা দেখলেন। ত্বভাবগঞ্ভীর । নিজের ভেতরে গুটিয়ে থাকতে 
ভালবাসে । বাবা অসম্ভব দানিক এবং আত্মকেন্দ্রিক। মা স্বার্থপর । তাঁরা কেউ 
কোনদিন ডেকে কোন কথা বলেছে, তা মনে করতে পারে না-_ 

ছেলোট মা-বাবার নিষ্ঠ:র উদ্বাসীনতার শিকার হয়েছিল । বাড়িতে সেই ধ্বাস- 
রোধাঁ পাঁরবেশ। যখন তার ভাবধ্যং আনিশ্চিত অন্ধকারে আচ্ছন্ন ॥ ফিম্তু তার 
দ্ীবনের নিচ্ছিদ্রু অম্ধকারে রামধনূর নানারঙের ঝালামাল ফুটে উঠল। 

প্রেম এল তার জীবনে । 

এসৌছল বছর [তনেক আগেই । কিন্তু যে মহরতে বাবা জানতে পারলেন, 
ছেলে লকয়ে প্রেমট্রেম করছে, অমনি রেগে আগন হয়ে উঠলেন। মা অন্রজল 
ত্যাগ করলেন। বাড়তে গভীর শোকের ছায়া নেমে এল। পিতৃদেব ঘোষণা করে 
দিলেন, যাঁদ পাশের বাঁড়র কুঞ্জবাব্‌র মেয়েকে ঘরে তোলো তাহলে তাকে তাজপন্র 
করবেন। তাকে স্থাবর-অস্থাবর স্দ্পাত্ত থেকে বান্থিত করবেন।॥ তবুও 

তারা জ.কিয়ে চুরিয়ে দেখা করত। তথ্ান লে ড্রাগ ধবোছিল। বাঁড়র পারবেশকে 
এবং মা-বাবার নিষ্ঠুর অমানাবক ব্যবহারকে ভুলে থাকার জন্যই হেয়োইন থেতে শুর 
করোছিল। 

মঞ্জ নষেধ করত । তার হাতে হাত রেখে বলত--নিজের জীবনটাকে নণ্ট করে 
দিও না--বলতে বলতে তার চোখদটো ফেটে জল এসে গড়ল। যখন এই অবস্থা 
চলেছে তখন হঠাৎ স্ট্রোকে ফাস্ট" আাটাকেই বাবা মারা গেলেন। 

গখাঁদরপরে কাপড়ের দোকানের এবং সংসারের দায়দায়িত্ধ এসে পড়ল তার কাঁধে। 
মা"ও পিছনে লাগলেন। দোকানের ঝ'ক সামলে থেটেখুটে 'ফিরে এলেই বলতেন-_ 
ডেলি 'বিক্রর হিসেবটা দে-- 

রোজ রোজ হসেব দেওয়া আমার পক্ষে অসন্তব-- 

1কদ্তু তুমি দিতে বাধ্য --- 

সেই নিয়ে শুর; হল বচসা। তার সঙ্গে কান্নাকাটি, চিৎকার, চে'চামেচি শুর? 
হয়ে গেল। কিন্তু এখন থাক সেসব প্রসঙ্গ-- 

ইতিমধ্যে একটা কাণ্ড ঘটে গেল। রাত প্রায় আটটা বাজে । আমাদের সোসাইটির 
আফন বম্ধ করতে যাচ্ছি । শীতের রাত। রাস্তা জনমানবহীন। এমন সময নজরে 
পড়ল আপাদমস্তক কালো চাদর মাড় দিয়ে দাঁড়য়ে আছে একট মেয়ে-_ 

[ক চাই ? 

আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল- আপনাদের এখানে (ট্রিটমেন্ট করাতে আসে যে 
ছেলেটি ( আ্াঁডিষ্্ের নামটা বলল) আঁম তার বাগদত্তা_ একটু থেমে বলল আবার, 
আপনাদের কথায় ড্রাগ বম্ধ করে দিয়েছিল। কিজ্তু এখন ভয়ঙ্কর আগ্হর হয়ে উঠেছে 
--একটু ছেরোইনের জন্য আমার পা ধরছে-_ 

আপাঁন যেখানে থাকেন সেখান থেকে তার বাঁড় কতদ্‌র ? 

পাশেই-_একটা মান কমন দেওয়াল। ওদের বাঁড়র সব কথা শোনা যায়-- 


২৭১ 


মেয়েটিকে কিছুক্ষণ স্টাড করলাম । অত্যন্ত ধারাল মুখশ্রী। বড় আর কালো 
দুটো ডাগর চোখে বুদ্ধির ছাপ। ব্যান্তত্বের আভাস পাওয়া যায় তার খাড়া নাকে। 
[নিটোল চিবুকে। 

আমার মনে হুল পারবে_-ও পারবে । নিশ্চয়ই তাকে ফেরাতে পারবে । একটা 
অত্যন্ত বিপজ্জনক বাঁম্ধ ও পরামশ দিলাম । দিতেই হল। আর তাছাড়া কোন 
উপায়ও তো ছিল না। বেশ মনে আছে--সে চলে যাওয়ার সময় শুধ; বলেছিলাম 
মনে রেখ ভাই, আমি যা বললাম। ঠিক তেমান করে করতে পারলে মোঁডাননের চেয়ে 
অনেক বোশ এফেস্িভ হবে-- 

প্রায় একমাস কেটে গেল সোসাইটির আফসে কেউ এল না। না ছেলেটি না 
মেয়োট। দিল নাকোনখবরও। দহশ্চন্তার জরে আন পুড়ে পুড়ে খাক হয়ে 
যাচ্ছি__-যাদ ধরা পড়ে যায়। তাহলে যে মঞ্জর কী সাথ্ঘাতক হেনস্তা হবে। হয়ত 
তাই হয়েছে । হয়ত মঞ্জ:র মা-ও জানতে পেরেছেন ব্যাপারটা- যখন আকাশ পাতাল 
ভাবছ আর দনগুলো যেন পায়ে ভার পাথর বেধে গুটি গ্াট কাটছে এমন সময়ে 
একাদন সকালে সোসাইটির দরজা খুলতেই চমকে উঠলাম- 

এ কী তোমরা ? 

মঞ্জুর সেইরক্ষ2 সাদা সশথ 'সম্দুরে রান্তম হয়ে উঠেছে । দুজনেই আমাকে 
প্রণাম করল । ছেলেটির মখে আত্মপ্রসাদের হাসি 'ঝিকামক করছে। মেয়েটিকে মনে 
হল, কসের যেন তী্র থুশর আভাসে কেমন আবষ্ট হয়ে যাচ্ছে। 

ছেলেটি ড্রাগ ছোঁয় না। 'বিয়ে করে ঘরসংসার করছে। 


কী পরামশ“ দিয়েছিলেন ? 

ড্রাগ খেয়েছে বলেই তাকে বকবে না। কটু কথা বলবে না। কখনো অবহেলা 
ক নিন্দা বা ঘ:ণা করবেনা । তুমি মেয়ে। মায়ের জাত। তোমারই দেহের রক্ত 
মাংস মজ্সার রসে একটু একটু করে পৃন্ট হয়ে ওঠে তোমাদেরই গভে আর একটা প্রাণ। 
তুম ওকে ভালবেসে তোমার কাছে টেনে নেবে। বলবে_াকসের দঃখে, কোন: 
আক্ষেপে সে এসব ছাইভস্ম থায়--কোন: ব্যথা বেদনা ভুলতে চায় সে। 

যদ সম্ভব হয় রাত্রে ওর ঘরে যাবে। তোমাকে একটু বোশ 'রিক্স নিতে হবে। 
ভুলো না__তুমি বেহুলা এবং সাবন্রীর সমগোত্রীয় । ও"রা যাঁদ মতহ্বামণকে 'ফারয়ে 
আনার জন্য অসাধ্য সাধন করতে পারেন-_তুন- তুম একটা জ্যান্ত তরতাজা যুবককে 
ফেরাতে পারবে না কেন--দোষের ভেতরে একটু হেরোইন থায়-- 

মঞ্জ্‌ বার [তিনেক রান্রে ছেলেটির ঘরে গিয়েছিল । তার বিছানায় তার পাশে বসে 
তার চুলে নরম আঙ্গংল দিয়ে বাল কাটতে কাটতে মধুর কোন গানেহ স্থরের মত স্নিত্ধ 
কণ্ঠে বলত--আমি তোমার পাশে আছি-_তোমার ভয় ক--তোমার সব দঃখ, সব 
দস্তা, সব ব্যথা, তোমার সব দায়দায়িত্ব তুম আমাকে দাও-- 

ছেলেটি একটা অসহায় শিশুর মতই মঞ্জুর কোলে মাথা রেখে ঘাময়ে পড়ত । 
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থেমে গেলেন ভারতীদেবী। আবার একটা দীঘণ্বাস ফেলে বললেন সোসাইটির 
বহুদশ বষাঁয়ান সমাজসৌবকা--আমি অনেক--অনেক ভেবোছ--অনেক দেখোছ 
বৃঝলেন-_-রিআযাডিন্ বা রহাবালটেশানের গোড়ার কথাই হল-_ 

লাভ। প্রেম। ভালবাসা । 

আরো একট ঘটনা--আরো একাঁট কেস ভারতীদেবী আমাকে বলেনান, শৃধ 
আভাসে হীঙ্গতে বুঝিয়ে দিয়োছলেন- এসব 1থয়োরাঁটকাল গঞ্পপ শুনে কী হবে 
আপনি আগামী শংক্রবার ঠিক 'বকেল চারটায় সোপাইটির আঁফসে আসবেন--একটা 
প্র্যাকাঁটকাল কেস 'নজের চোখে দেখবেন 

শুরুবারে কী ঃ 

সোসাহইীটর 'রআযাডন্ন সেন্টার এবং নাসংহোমের ছ্িতণয় প্রাতহ্ঠা বাকী 
[দিবস-_ 

সোসাইটির হলঘরে মিটিং বসেছে । বেহালার জ্ঞানীগৃণধ বাষ্ধজীবরা অনেকেই 
উপাস্থত [ছিলেন। মণ্ডে 'বাশষ্ট জ্ঞানগ-ণণ অভ্যাগতদের ীাগছনে শোভা পাচ্ছে 
লালসাল.তে সাদা রঙে লেখা-দ্রাগের নেশা 

সর্বনাশা! 

আমার নজরে পড়ল। পড়েগেল। আপাঁন থাকলে আপনারও চোখে পড়ত 
একটি বছর আঠারো-উানশের ছেলে শোলা কেটে কেটে নিপুন ছন্দে ফুল তৈরি 
করছে। করছে লতাপাতার ঝালর। আবার কখনো কোন শোল৷ 'দয়ে বানাচ্ছে হাত 
[ক ঘোড়া শুধু যে দক্ষ শিজ্পধর মত শুধু স:ষ্টিই করে চলেছে তা নয়। যাতোঁর 
করছে সেসব মণ্ডে সুশ্দর করে সাজিয়ে 'দচ্ছে একাই । আর সেই মণ্চসজ্জার ভেতরে 
পরিস্ফুট হয়ে উঠছে তার নিখূণ্ত ও পারচ্ছন্ন শিজ্পদন্টি। মণ্ের দিকে হঠাৎ তাকালে 
মনে হয়--ষেন ঘ্ব্গের নন্দনকাননই যেন কোন: যাদ-মন্তে নেমে এসেছে মণ্ডে। 

মিটিং শুরু হল। 

কয়েকজনের বন্তৃতার পরেই সোসাইটির সেব্রেটাঁর চদ্দনগোপাল চন্দ্র মণ্ডে এলেন। 
ম:দুকণ্ঠে ডাকলেন-_-ধীরাজ-তুঁন মণ্টে এস-_ 

সেই শোলাশিজপী মুহতে কেমন লজ্জায় সংকোচে যেন মাটির সঙ্গে মিশে যেতে 
চাইল। 

নানা ধাঁরু ভয় পেও না লজ্জাও কর না_মান্ট িকপ্তু তধন্রকশ্ঠে বলে 
উঠলেন চন্দ্রসাহেব--ডোণ্ট মেক ডলে- প্রথজ ডোণ্ট ফরগেট ইউ আর আযান আটস্ট 
-আ্যাণ্ড ইউ আর 'দি ডেকরেটার অফ দিস স্টেজ টুডে__ 

এবার কাজ হল। 

ধীরাজজ এবার তার চওড়া বুকটা টান করে ফুলিয়ে গট গট লম্বা লদ্বা পা ফেলে 
হেটে মণ্ডে এসে দাঁড়াল। চম্দনবাব পরমস্নেহে তার পিঠে হাত রেখে হে*কে 
বললেন আঁডয়ে*সকে- 

ধীরাজ দাস। আমাদের না্সংহোমের পয়লা পেশেন্ট। ক্যানাবশ খেয়ে খেয়ে 
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মরতে বসেছিল--একটু থেমে আবার সঙ্কুচিত হয়ে বলল, আগাদের এখানে পিট 
মেপ্টের জন্য নিয়ে এসোছিলেন এক মাহলা-_-থেমে গেলেন চন্দ্রুসাহেব। বোধহয় 
চৈশচয়ে চেশচয়ে নিজেদের কীতিত্ব জাহুর করতে লজ্জা পেলেন। 

সংক্ষেপে ধীরাজের জীবনের রূপরেখা হল--বাবা লেদের কারখানায় কাজ করে। 
মা 'নজের নয়--ছিতীয়পক্ষ । ধারাজের মা মারা গেছেন প্রায় বছর সাতেক আগে । 
ছয়টা মাস যেতে না যেতে আর একটা বসম্তকাল গাছে গাছে নতুন কাঁচপাতা আর 
নানা রঙের ফুলের সমারোহ নিয়ে আসতে না আসতেই আর একটি মেয়ের মাথায় 
[সদর চাঁড়য়ে নিয়ে এসে ঘরে তুলল তার বাবা । 

এই মছিলা'টির যাঁদ একেবারে মিনিমাম উদারতা এবং আফেকশানও থাকত মা-মরা 
বারো বছরের ছেলোটর ওপরে তাহলে ধাীরাজকে গাঁজা খেতে হত না। ড্রাগ ধরতে 
হত না। 

কথায় কথায় স্বামীর কাছে ধীরুর নামে নালিশ--স্বাঁড় ঝাঁড় মিথ্যে কথা । 'ছিতায়- 
পক্ষের ওপরে একটু বোঁশ টান ভালবাসার কথা কারো অজানা নয়। নতুন মার কথা 
শৈষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যেত কিল চড় ঘঁসর বুম্টি। 

ধীরাজ্জ চলে এল । আসতে হুল তাদের পাড়ার রক্ষাকালীর মণ্ডপে । মাম্দরের 
[পিছনে একটা পাঁকুড়গাছের চারদিকে শান বাঁধান জান্নগায় বসে তার বন্ধদের গাঁজার 
আসর। বম্ধরা বৃত্তান্ত শুনেই হো হো করে হেসে তার ভয়-ভাবনা সব--সব উীঁড়য়ে 
দিয়ে হাতে ধারয়ে দিল গাঁজার কলকে। 

ওরে ধীর--একবার ব্যোম বলে টানদে দৌখ তো বাবা-_এক ছোকরা মাতথ্যর 
নেশাড়ু ধীরাজের কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিস ফিস করে বলল-_তুই-__তুই 
সব ভুলে যাব রে-- 

ধশরাজ হ্যাঁসস ধরল। 

প্রথম প্রথম সকালে একবার সম্ধ্যায় একবার" মানত দ্‌টো ডোজ নিত। তাতে 
নেশা ধরত, 'কিম্তু চট করে তার এফেব্রটা চলেও যেত । 'কিদ্তু ধাঁরাজ একবার কথনো 
1তনবার এবং শেষের 'দকে চারবেলায় চারটি ডোজ খেয়ে একেবারে সর্বনাশের 
রসাতলে অত্ান্ত দ্রুতবেগে নামতে লাগল । কুফলগ.লো দেখা দিতে লাগল--সময় 
সময় প্রচণ্ড পেট ব্যথা করে। বাঁমহয়। রন্ত আমাশা হয়। তার দিকে ঘরেও 
কেউ তাকায় না। বাবা কারখানা থেকে ফেরার পথে মদ গিলে এসে রাত আটটা 
বাজতে না বাজতে বৌ নিষ্নে বিছানায় ওঠে। 

ধীরাজ ফেরে গভীর রাতে । 

বাপের বম্ধ ঘরের 'দিকে তাকয়ে আনন্দে ল্ষ্ণর্ততে 'ডিগবাজী খেতে ইচ্ছে হয়। 
আবার কথনো নিজেকে লারা বিশ্বত্রষ্থান্ডের রাজা বলে মনে হয় 


ইতিমধ্যে আর এক কাণ্ড ঘটল। পাড়ার এক কাউীশ্সিলার--করপোরেশনের-- 
বোধহয় মাথায় একটু আধটু আদর্শের পোকা টোকা ছিল! তান কালীমণ্ডপের 
গাজার ঠৈবের পিছনে আদাজল থেয়ে লাগলেন । যারা যারা নেশা করে, তাদের বাবা- 
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মাকে জানালেন- প:লিশেও ডায়ের করলেন। ব্‌কে চাপড় মেরে রাস্তার মোড়ে 
দাঁড়য়ে সদ্ভ ঘোষণা করলেন- তিনি পাড়া থেকে এই ঠেক তুলে ছাড়বেন__ 
গেজেলদের গারদে পৃরবেন- তা নাহলে তাঁর নাম নরেশ পাইনই নয়-_ 

লেদমোশনের হারানামাস্ত সেই প্রথম জানল ছেলে গাঁজা টানে। ঘরের চালে 
ঝুলিয়ে তাকে পেটাতে শুর করল । পাড়ার লোক এসে ঠৈকাল। পরান পুলিশের 
ভ্যান এসে আ্যশ্টিসোশাল এাঁলমেণ্ট বলে আহ্ডার সবকটাকে নিয়ে হাজতে ভরল--- 
এই পর্যস্ত বলে থেমে গিয়োছিলেন বিবেকানন্দ এতুকেশান সোসাইটির সেক্রেটারি কাম 
1ডরেন্র চন্দনগোপাল চন্দ্র। তারপরে বেশ উদাত্তকণ্ঠে বলোছিলেন--নেশাখোরদের 
[রহাবালটেশান বিশেষজ্ঞরা, গবেষকরা বার বার সর্তক করে বলেছেন--1০৪ 
০00৬1009 162950105 (1)9 9০9০8915 ৫069 1001 19156 10110019 (০0 ৪1) 2.00101 

ধীরাজের জনক যেমন, তেমনি লোকাল কাঁমশনার একবারও ভাবলেন না কেন 
ছেলেগুলো গাঁজা খাচ্ছে--কি চায় তারা ! কেউ এতটুকু সহান:ভূ'তি দেখাল না। 

জেল থেকে ফিরে এল ধীরাজ্জ আরো বড় গে'জেল হয়ে। জেলে গোপনে গাঁজা 
হেরোইনের পঠরয়া সাপ্লাই হয় আজ আর অজানা নেই। ধধরাজ যখন খুব অসুজ্থ, 
মরণাপন্ন-তথন যে মাহলাট না'সংহোমে 'নয়ে এসোছলেন তান হারানের পরানো 
প্রেয়সণ। তার বলাসের স্থখনহচরী । তান গাঁণকা॥ হোক তার ঘরে নিত্য রানে 
বারোবাসরের জলা । হদয়ের এশ্বযেন মহত্বে তিনি দেবী । তিনি তার প্রণয় 
হারানের ছেলের সেই শোচনধয় পাঁরণতি জেনে ছটে তাকে নিয়ে এসোছিলেন আমাদের 
নাসংহোমে | 

আমাদের সাইকোলাঁজস্ট তাকে জেরা করে করে ফ্যামাল হাস্ট্ি জেনে নিলেন 
খশটিয়ে খটিয়ে । তাকালেন নেশাখোর ধারাজের 'দকে। 

একমাথা ঘন কেঁকড়ানো কালো চুল। টানা টানা দ্‌টো বড় বড় চোখে কেমন 
নিধ্পাপ দুদ্ট। নাক, মুখ, চিবুক যেন কোন ভাঙ্কযের নিপুণ হাতে বাটাল 'দয়ে 
কেটে কেটে গড়া পাথরের দেবমটর্ত- সাইকোলজস্ট মালার বকের ভেতরটা হু হু 
করে ওঠে । তার মাথায় পরমঙ্নেহে হাত রেখে বললেন, আচ্ছা ধার আম তো 
তোমার দিদ- আমি তোমাকে যা যা 'জিজ্েস করব বলবে তো ? 

বেশ মনে আছে তাঁর, ধীরাজ কেমন ভয় পাওয়া বড় বড় চোখে তার দিকে 
তাকিয়েছিল-__এত মিস্টি, এত নরম, এত মধুর 'স্নপ্ধকণ্টে তার সঙ্গে কেউ কখনো 
বথা বলেছে বলে তো তার মনে পড়ছে না। আবার নতুন কোন ফ্যাসাদে ফেলবে 
না তো 'দিদ-_ 

তুমি যখন পড়তে তখন চ্কুল থেকে এসে ক করতে ? 

ব্ধ্‌দের সঙ্গে মাগে খেলতে যেতাম 

তারপরে বাড়তে 'ফরে এসে কি করতে ? 

কখনো মাটি দিয়ে মত" তোর করতাম--কখনো বা লাল নল কাগজ কেটে কেটে 
ফুলের--পৃৎ্পহার-- 
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সাঁত্য--সাঁত্য বল্ছ--ধীরাজ। আনন্দে উত্তেজনায় প্রদশপের মত জ্বলে উঠলেন 
মনস্তত্বাবদ। বললেন তোমাকে যাঁদ কাগজ কাঁচি সব 'দিই তুমি আমাদের নাসংহোমে 
বসে মালা তোর করে দেবে? 

নিশ্চয়ই, কেন দেবনা 'দিদি? তবে 'দিদ কাগজ নয় আমাকে শোলা কনে 'দিন 
দেখবেন কত অন্দর অুম্দর ফুল--এই পধযণস্ত বলে থেমে গিয়েছিলেন চন্দনগোপাল- 
বাবু । সাফল্যের আলোয় ঝকঝক করাছল তার মুখখানা । 

আমরা কোন সায়ান্রয়াটিষ্টকে একদিনের জন্যও ধীরাজকে দেখাইীন--দেখতে 
হয়ান। কোন মোঁডাসন দেইনি- শুধু ওর 11009051 দেখে_ওর ভেতরের 
00120119110165-গালোকে একটু উসকে দিয়েছিলাম মান্র-আর কোনাদন ড্রাগ 
ঈপশ'_ 

হাততাণলর প্রচণ্ড শব্দে ডুবে গেল চ্দ্ের কণ্ঠস্বর | 

আমার কানে বাজতে লাগল বাশষ্ট মানবতাবাদশ এবং মাদকসেবীদের প:নর্বাসন 
( 7২51181116961005 ) বিশেষজ্ঞ প্রফেসার লাঙ্গের (1০. 70108 )-এর কথাগলো-- 
000৬1 10701109107 9001015 /921060 101 0011601 1121101100--11 01719 
11701006100 0019 6০9০৫ চ255০1)121110 21019100101) 000 2150 109৬০ 20৫. 
[80161)06 0? 0175 109161)69 2170 ০001)61 10621 2100 ৫621 ০116$স"অথাঁৎ ঠিক মত 
পহানহভ্যাতর সঙ্গে ভালবেসে স্নেহ মমতা দিয়ে তাদের সঙ্গে ব্যবহার করে বহু: 
আযডিউকে সুস্থ জখবনে ফিরিয়ে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে। তারা ড্রাগের নেশা 
ছেড়েছে । দরকার মা-বাবা এবং তাদের 'প্রয়জনদের ধৈয এবং স্নেহপ্রীত। আরও 
বলেছেন অনেকে যযান্ত দিয়ে বলতে পারেন বদখেয়ালে নেশাভাঙ্গ করেছে তাদের সঙ্গে 
আবার সদয় ব্যবহার করাকেন? বরং এমন নিষ্ঠুর 1নদয় ব্যবহার করা উঁচত যা 
সে সারা জীবনে ভুলতে পারবে না। তারা তো ঘণার পান্র-কিম্তু এই মানাঁসকত 
কখনো নেশাথোরকে সুস্থ করে তুলতে তো পারবেই না বরং ধাক্কা 'দিয়ে অবক্ষয়ের অতল 
অন্ধকারে খাদে ফেলে দেবে-_সে' হারয়ে যাবে চিরকালের মত--051)65 11110 (০ 
0661061 ৪০১৪৩ 8170 1)6 15 8০01076 091 ০৮০". সবশেষে তান বলোছিলেন-- 
[২০106777061 1116 1£69100151011119 [0005 110 10111091119 ৬1111) 0170 7081615.... 

দ্রাগের সবচেয়ে বড় কুফল ক জানেন? ভারতীদেবী উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলেছিলেন 
মাদকসেবীর আত্মাঝ*্বাস একেবারে 'নিম্ল করে দেয়--আবার একটু থেমে আস্তে 
আস্তে বলেছিলেন কেসাহস্ট্রির ভেতরে ডুব দিয়ে মত্ত খোঁজার মত করে তন্ন তন্নকরে 
থুণ্জতে হয়। এমন কোন সংভ্র-_ এমন কোন আশার আলো আছে 'কিনা--যা 'দিয়ে 
তার ভেতরের ডরম্যাপ্ট সেলফ কনাঁফডেন্সকে জালিয়ে দেওয়া যায়--এখানে যেমন 
ধারাজের ভেতরে 'শিজ্পনসত্বা ছিল বলে আমার সুবিধে হল-_ 

আরো একজন। তাঁর আরও একটা সাকসেসের কথা তিনি বলেছিলেন । বয়স 
২৫/২৬ হবে। 

গসার্ট চেহারা । ব্যাকত্রাশ করা ঘন কালো চুল। পরণে পারৎ্কার পারচ্ছন্ন ট্রাউজার 


০৬ 


আবর রঙের লাল টকটকে বৃশসার্ট। সে এসেই কোন ভঠীমকা না করে সোজা 
ভারতণর টেবিলে চাপড় মেরে বলোছিল-_দিদ আম হেরোইন খাই- চেষ্টা করাছ 
1কম্তু কিছুতেই ছাড়তে পারছি না-_ফিম্তু-- 

কিদ্তু কী-বল--বলে ফেল-সব খুলে বল-- 

[06০1 11192 50119 00911009110105 41101) 207 9016 010 11] 2০1 
100%115066 81)0 16] 0০19, ০1181000 [ ৮11] 9101110--- 

বাঃ কগ তোমার কোয়ালীফকেশান ভাই ? 

আমি গান করতে পাঁর-আম গানে ডুবে থাকতে চাই। কিন্তু বাঁড়তে কেউ 
গানবাজনা পছন্দ করে না। বাবা মনে করেন__ 

শোন ভাই--সুজয় গান, লেখা- এসব মঙ্গলময় ঈশ্বরের আশীবদি ছাড়া হয় না 
এসব স্ুকমার িক্প--ি0০ 905. একটু থেমে আবার ভারতী বলেছিলেন রোজ- 
গারপাত হয় না বলে তোমাকে কেউ ব্যাক করবে না_- 

তাই তো দেখাঁছ দিদি--কশ করি বল্‌ন তো-আম গান করতে পারব না? তার 
কথাগুলো কেমন কাতর কান্নার মত শোনাল॥ 

পারবে ভাই, ধনশ্চয়ই পারবে 1স্নপ্ধ মৃদ:কণ্ঠে বললেন মনস্তাত্বক_কন্তু তুম 
যে সুইসাইড করছ ভাই-__গান করতে দিচ্ছে না--তুমি গান করতে পারছ না বলেই 
তুমি বিষ খাবে? 

পক করব ? 

সব--সব বলে দেব । কিন্তু তাঁগ তার আগে প্রামজ কর--তযীম হেরোইন 
ছেড়ে দেবে_ 

কোন কথা বলল না। বলতে পারল না 'ব-এ অনাসের ছান্র সুজয় চক্ষবতা। 

মনে হলঃ ক যেন চিন্তা করছে-_ 

আ'ম তোমার গানের ব্যবস্থা করে দেব_- 

দেবেন--পারবেন দিদি পারবেন 8 আনন্দে তীব্র উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল । 

স্মজয়ের কেসাহাষ্্র অত্যন্ত গতানুগাঁতিক। সাদামাটা । বাবা কি একটা এয়ারওয়েজ 
কোম্পানির আযডামানস্ট্রেটের বড় চাকার করে। তার ভ্যানাটর মেকআপই তাঁর 
মৃথে এটে থাকে। মা রুপ্ন। ব্যন্তিত্হীন। নরম মনের মানুষ । তানি তাঁর 
ঘরের কোণে পড়ে থাকেন--থাকতে হয় একটা পুরনো বাতিল আসবাবের মত ॥ দাপট, 
হাঁকডাক, তর্জন গর্জনটা বাবারই একচেটিয়া 

এসব বদথেয়াল ছেড়ে পড়াশুনা কর-_ বাবাকে কেমন হিংস্র মনে হয় স্থজয়ের | 

কাকে বদখেয়াল বলছ 2 

ওই তোমার গানবাজনা-_- 

গান কখনো বদখেয়াল কি খারাপ 'জানস হতে পারে না বাবা--সুজয়ও কেমন 
মারয়া হয়ে উঠোছল। কশকয়ে চিংকার করে বলেছিল- তোমার কথা আম 
মান না-- 
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কী যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা--স্ুরেশবাবুল্ন ভ্যানাটিতে ধাক্কা খেল। রেগে 
ধদাঞ্বাদক জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন । উনিশ বছরের জওয়ান ছেলেকে বসার ঘরে বধ 
করে ওয়াকিং "স্টিক দিয়ে পটাতে শুরু করলেন হয়ত মরেই যেত। ম্ুজয়ের 
চিৎকার, কান্নাকাটি, ধপাধপ লাঠির আওয়াজ শ.নে পাশের বাঁড়র মণ্টুকাক এসে 
বাবার খস্পর থেকে যাঁদ তাকে ছিনিয়ে না নিত 

ম'্টু ঘোষাল। 

সোশাল ওয়াকরি । তাগড়া জওয়ান চেহারা । লোকে আড়ালে আড়ালে বলে 
'মন্তান”। কিল্ত্‌ মস্তানি মন্টু কখনো করে না। কিন্তু কোন বেচাল কি অন্যায় সহ্য 
করতে পারে না। 

হোয়াই__হোয়াই হ্যাভ ইউ কাম 'ছিয়ার--আযাড মানিস্ট্েটরের কায়দায় কিছ? বলতে 
যেতেই__ 

সাট আপ- আপনার ছেলে বলেই-_ইউ ক্যান নট মাডাঁর হিম-_ এমন গঞ্জন করে 
উঠল মণ্টু। ভয় পেয়ে গেল এয়ারওয়েজ কোম্পানির দণ্দে প্রশাসক । 

সোঁদন থেকেই সুজয় আরও বোশি করে হেরোইন খেতে শর করল। ডোজ 
বাড়ল । ফিক্সের নম্বরও বাড়ল । 'দনে দুইবারের জায়গায় চারবার নিতে শুরু করল। 
1কম্ত; মাঝে মাঝেই নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন চেতনার ভেতর থেকে হঠাৎ একবার জহলে 
ওঠে দপ করে একটা আলো--সেই আলো নাড়িয়ে নাঁড়য়ে কে যেন তাকে বলে- তা 
শিপ হবে--মন্ত নায়ক হবে_-তুমি আত্মঘাতি হচ্ছ কেন? এতহাম কী_কাঁ 
করছ--ছঃ ছিঃ সেই ধিকারের কথাগুলো যেন ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে ঠোতর 
খেয়ে খেয়ে তার কানের কাছে ঝনঝন করে বাজতে থাকত। কিন্তু নেশার দমকের 
ঢেউ এসে সেসব কোথায় তাঁলয়ে নিয়ে ষেত-- 

তারপরের ঘটনা খুব সংক্ষিপ্ত । ভারতণ সোসাইটির গ্রাতানাধ হিসেবে স্থরেশ- 
বাবুর কাছে গয়োছলেন। সমস্যাটা বাঝয়ে বলেছিলেন। বলোছলেন সুজয় তো 
পড়বে বলেছে__কিন্তু গানবাঞ্জনা করতে দিতে হবে এক আধটু-- 

প্রচস্ড দাঁন্তক মানব । সহজে ক কনাভনসড হয়। রাগ রাগ গলায় বললেন, 
আপান ক ওর গান শুনোছিলেন--কা গান গায় ? 

আপাঁন বাবা- আপনি শোনেনান £ 

আমার সময় কোথায়_-ওসব ফালতু-- 

ফালতু--ফালতু নয় মিঃ চক্রবতঁ কঠোর গলায় ভারতীদেবী বলোছলেন-- 
াপনার ছেলে রবান্দ্রনাথের তন্ধসঙ্গীত গায় । ওর গানের গলা খুব মিণ্টি-_ একটু 
থেমে আবার ব্যাকুলকণ্ঠে বলোছিলেন--আপান ওকে একট. সুযোগ স্থবিধে করে দিলে 
সুজয় বড় শিপ হবে-_ 

স্ুরেশবাবুর মন নরম হয়োছিল। 

এখন সুজয় বেতার শিজ্পা। 


৭৮ 


সোসাইটির মনস্ততাবদ ভারতীদেবীর কাছে সুজয়ের বৃত্তান্ত শুনতে শুনতে আমার 
মনের ভেতরে এসে দাঁড়য়ে পড়ল স্থজয়েরই সমবয়সী আর এক হতভাগা নেশাখোর-- 

বেনারসের দীনেশ যাঁজ্ঞ। সুজয়ের কোয়ালীফকেশান অ্থাং গানের গলা 'ছিল। 
রবীপ্রসঙ্গীত বৃঝত। বুঝত রবপশ্দ্রনাথকেও | একাদন না 'কি ধথায় কথার 
ভারতশদেবকে স্থজয় বলেও ছিল, জানেন দাদ যখন হেরোইনের জন্য মনটা 
আনচান করে তথন ক কাঁর জানেন? 


ক? 
মৃদহকণ্ঠে গেয়ে শানয়োছিল__ 
[চরবষ্ধ্‌। ?চরশাঁভ্ত, চিরনিভর 
তুমি হে প্রভু_ 
তুমি চিরমঙ্গল সথা হে-__ 


আমার 'নভ'র করার জন্য একজন আছেন। আমার মাথার ওপরে একজন আছেন 
ধান আমার বম্ধ--যান আমার চিরকালের শাম্ত--জানেন দাদ গানের এই 
কথাগুলো ভাবতে ভাবতেই নেশার সেই দ-্টু_সেই খতরনক দৈত্যটা ঘাড় থেকে নেমে 
যায়__ 

রবীম্দনাথের ভ্রক্ষসঙ্গীতের কথাগৃলো একট; তলিয়ে বুঝে পড়লে শুধ: নেশা 
কেন- আরো অনেক দ:ঃথ বণ্ত্রণা থেকে রেহাই পাওয়া যায়--ভারতণীদেবী এই কথা- 
গুলোই বলোছিলেন__ 

[নঃসন্দেহে এসবই সুজয়ের কোয়ালাফকেশান_ তার ম্‌লধন। তার মংলধনের 


জোর 'ছিল বলেই পায়ের 'নিচে শ্ত জাম ছিল। তাই মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছিল-_ 
বেচে গিয়োছল-_ 


দীনেশ বাদ্ধিমান। চ্মার্ট। কিন্তু মুজয়ের মত কোন কোয়ালিফিকেশানের 
জোর তার ছিল না। ছিল না ভারতীদেবর মত কোন গাইড । তাই তার নিজের 
আঁভশপ্ত জীবনের ম্মতি কথায় একেবারে শেষ পাতায় লখোঁছল-- 

আমি আর ড্রাগ ছাড়তে পারলাম না। বাবা মা ভালবাসেন ঠিকই । বাসতে 
হয় তাই বাসেন--যেন রুটিন ওয়াক । কোন 'সিমপ্যাথি নেই_ কোন দরদ নেই। 
আর তাদের সঙ্গে আমার কোন আশ্ডারষ্ট্যাশ্ডিং ছিল না বলেই কোনাদনই বাবাকে 
ফাক্কাল বালান--বলতে পাঁরান। বললে ডোঁফনেটাল অত্যন্ত উন্ডেড হতেন-_ 
দুঃখ পেতেন, আঘাত পেতেন। 'কিম্তু 'িছতেই সহজভাবে নিতেন না-__নিতে 
পারতেন না-__ 

শুধু বাবা ফেন এমন কাউকে কখনো দোঁথান যান বশ্বাস করেন মানূষ পেট 
থেকে পড়েই দ্রাগ খার না। কেউ চায় না নেশা করে বা ড্রাগ খেয়ে তিলে 
তিলে কবরের দিকে যেতে । মানুষ নানা পারপাঠ্বিক অবস্থার চাপে পড়ে বা 
€০1708199(2100০9-এর প্রেশারে এই বিষগুলো থেতে বাধ্য হয়। তাই-_ 

আযাঁডব্রের সঙ্গে কোন রূঢ় কোন অন্যায় ব্যবহার করা উচিত নয় কখনো । তাকে 


৭) 


ভালবেসে কাছে টেনে নিয়ে জানতে হবে-_-ঠিক কোন ব্যথাটা, কোন: অস্াবধাটা 
তাকে প্‌স করে এই সর্বনাশের জগতে নাময়োছল।' 

আরও একটা চিন্তার কারণ আছে দীনেশ 'লখোছল--যাঁরা আযাডিদের নেশা 
ছাড়াতে চান, যাঁরা তাদের সুস্থ ও স্বাভাবক জণবনের অবারিত আলোর রাজো 
ফারয়ে আনতে চান তাঁরা অবশ্যই মনে রাখবেন, গত ২০৩০ বছরে বিজ্ঞান ও 
প্রযযীন্তীবদ্যার (76০10001989 ) বস্ময়কর বিপুল উন্নাত হয়েছে--এখনকার ১৮/১৯ 
বছরের ছেলেমেয়েরা কিন্তু তিন 'কি চার দশক আগের ছেলেমেয়েদের চেয়ে ঢের বোঁশ 
বোঝে--অনেক- অনেক বেশি তাদের 7০7০৫0110 এবং অনেক--অনেক বোঁশ চালাক 
(০16$০:)। অতএব তাদের সঙ্গে খুব সত হয়ে ব্যবহার করতে হবে॥। ঠিক 
কাঁচের জিনিসের পেটির বা বাজ্সের ওপরে- যেমন রন্তের অক্ষরে ঝড় বড় করেলেখা 
থাকে--116259 17910016 ৬100) 08151 


কোন [২9৫66100808 58601 না থাকলে 'কিম্তু ছুই করতে পাঁরান--আবার 
বুকভাঙ্গা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে খুব অস্পন্ট আর কেমন ঝাপসা গলায় বললেন, 
ভারতদেবী যেমন পারাঁন নয়ান মেমসাহেবের কেসে, পারিনি আরও বহু বহ্‌-- 

নয়ান মেমসাহেবে। 

কোন কথা বললেন না ভারতী । বলতে পারলেন না মনে হয় “নয়ান মেমসাহেব 
নামে কোন রমণণর জীবনের কোন গভীর দ্্যাজেোডই তাকে স্ুত্ধ করে দিয়েছে । 
অবরংম্ধথ একটা ব্যথার উল্জান ঠেলে মদুকণ্ঠে বললেনঃ হ্যাঁভাই নয়ান 
মেমসাহেব। এই নামেই বৌবাজার- ইডেন হসপিটাল রোডের গোটা মহল্লায় তাকে 
সকলে এই নামেই ডাকত--তবে_ আবার তখব্র যন্ত্রণা ভেতরে ভেতরে সহ্য করতে 
করতে বলাছলেন যাঁদও-_-বলোছলেন কিন্তু বেশ-__কিম্তু আবার থেমে গেলেন- মাথা 
[নচু করে নিজের ভেতরে ডুব 'দিয়ে টোবলের ওপরে আঙ্গল 'দিয়ে কি সব আকবাাক 
করছিলেন-- 

আজ না হয় থাক ম্যাডাম । পরে আবার কোন মিটিং-এ-. 

আরে না-না। একটু "স্থির হয়ে বন্গন তো । এবার ষাটের কোঠা পাড় দিয়ে 
আসা প্রোঢা মাহলা'টি হেডামসঞ্ট্রেস বা বড় 'দাঁদমাণিস্লভ কঠোর গান্ভীষে বললেন-- 
ছটফট করলে এসব বলা যায় না--আজ মুড আছে_ হাতে কাজও কম॥। পরে-- 

আচ্ছা ম্যাডাম--এই বর্সছি। আপান না বললে নড়ব না-__ 

আমাকে- একটু গহছয়ে নিতে দিন ভাই--কথা বলবেন না। আমি--আমি 
খেই হারিক্সে ফেলব । কেমন করণ আর কাতর কাম্বার মত শোনাল ভারতীদেবীর 
কথাগুলো । 

থব- খব ফাস্ট লাইফ নয়ান মেমসাহেবের ॥ অসম্ভব সুপ্দরখ । তাই তার লাইফ 
হিষ্টিও যেমন 1থুলিং তেমান ভ্যাঁরড (৪116৫) তার এক্সাপারয়েশস, থামলেন 
ভারতীদেবী তার মুখে কেমন য্মণার 'চিহু ফুটে উঠল।॥ বললেন কোথায় থেকে শুরু 


২৮০ 


করি বলুন তো--সেই রানাঘাট-কলকাতা শেষরাতের ফাস্ট লোকাল ? না, খাস 
আমেরিকান আমি“র মটোর সাইকেলের পিছনে চড়া এক রূপসণ যুবতী 
এক কাজ করুন ম্যাডাম__যা মনে আসে এলোপাথার বলে যান। আমিবেশ 
একসাইটেড হয়ে বললাম--তার কেসাহপ্ট্রি সাজয়ে গুছিয়ে লেখার দাত আমার-_ 
বলেছিলেন নয়ান মেমসাহেবের লাইফ 'হাস্ট্র-এলোপাতা'র নয়--বেশ গুছিয়েই_ 
কিন্তু তার আগে বলা দরকার নয়ান মেমসাহেবের এখনকার হাল হব্িকৎ। 
বলা দরকার-_কাী সরে ভারতীদেবীর সঙ্গে তার কনট্যান্ট হয়োছল-- 


কলকাতার উইমেন ওয়েলফেয়ার অগ্গানিজেশানের সেপ্্রাল কাঁমাঁট থেকে সেক্রেটারি 
ডেকে পাঠিয়েছিলেন ভারতখদেবীকে- তার এাফাঁসয়েশ্সির জন্য-- 

নয়ন নদায়ার প্রাচীন বাঁম্ধন্। গ্রাম বীরনগরের এক তাঁন্ত্িক ভ্রা্থণ পারবারের 
কন্যা। অসভ্ভব সুদ্দরী। দুধে আলতা মেশানো গায়ের রও । চোখদুটো যেন 
মনে হয় কাজল কালো জলে ভরা কোন দীঘ--কেমন টলমল করছে। 

পাড়ার ছেলে-ব্‌ড়োর দল তো সবসময় তার পাশে ছোঁক ছোঁক করত--কাঁচা ডাসা 
পেয়ারা দেখলে যেমন করে থাকে ছেলে-ছোকরারা--এদেরই একজনের সঙ্গে প্রথম 
ঘরের বাইরে পা বাঁড়য়োছিল নয়নতারা ভালবেসে । বয়ে করে ঘরসংসার করবে। 
স্বামীকে ভালবাসবে তার প্রেমভালবাসা পাবে_ একটি কি দুটো ফুটফুটে বাচ্চা হবে। 

উথ্থাল-পাথাল ষোল বছরের মেয়েরা যেমন ভাবে । রোমাণ্টক হ্বপ্ন-টপ্ন দেখে আর 
ক! কিদ্তু-যার সঙ্গে নয়নতারা পাখা মেলে ঝা!পয়ে পড়েছিল উড়বে বলে-_উড়ে 
উড়ে আকাশের সীমান্ত পোরয়ে যাবে বলে, সেই ছোকরা একাটি--মাকালফল। 

দেখতে শুনতে অসন্তব স্শ্দর। রূপবান বা কন্দর্পকান্ত-- ইত্যাদি বিশেষণ 
অনায়াসেই দেওয়া যায়। তার বাবার ঘনিষ্ঠ ব্ধ পরেশ মোন্তারের ছেলে ইন্দভ্ষণ। 

নয়নতারার দ্বপ্নের- নয়নতারার প্রথম প্রেমের মাধুরী দিয়ে গড়া ॥ ইশ্দু- 

না। ইন্দু তাকে ঠকায়নি। বাতাকে নয়ে লোফালহীফ করে তার ঈজ্জতটা 
লুটেপ-টে নিয়ে ল:ঠৈরাদের মত রাতের অম্ধকারে চম্পট দেয়ান। ইন্দুর কোন ক্ষমতাই 
ছিল না। প্রেম করতে ছলে এবং ল:কিয়ে ছাঁপয়ে ম্যারেজ রোজিস্ট্রারের বাড়ির 
দ্রইংরমেই ছাদনাতলার গ্তরণী আচারগুলো- সেই শহভদুষ্টি--সেই বৌদকমন্ত্ে 
ইন্দ্ুজাল-_শভাববাহের ক্রিয়াপ্রকরণগৃলো সেরে নিতে হলে পরুষাঁটর যে বুকের 
পাটা দরকার যেমন মনের জোর দরকার- সেসব ছিটেফোটাও ছিল না ইন্দুর। 

তব:ও নয়ন তাকে ভালবেসোছিল। 

ষোড়শপর সৈই উদ্দাম প্রেম--ভালবাসা ॥ যা মাতলা হাতির মত কিম্বা বধ 
ভাঙ্গা উত্তাল বন্যার মত উল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়ে । কোন বাছাঁবচার "ক 'ছিধাসঙ্কোচের 
ব্যাপারই নেই। ওসব শিকেয় তুলে রেখে সে তীব্রবেগে চারাদক আাসয়ে দিয়ে 
ভবয়ে দিয়ে যেদিকে দ:চোথ যায়-_চলে যায় তার অপযপ্তি সালল সম্ভার ঈীনয়ে_ 

িদ্তু মুস্কিল হল--আর সেটা যে নয়ন জানত না তানয়। ইন্দ? ডাউনরাইট 
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কাওয়ার্ড্পযলা নম্বরের 'ভিতু। পালিয়ে বাঁড় থেকে এসেছে তাও আবার ডবগা 
একটা ডাগর মেয়েকে 'নিয়ে, বলে ভয়ে রাতে ঘূমত না। 

নয়ন বারে বারে তাকে বলেছিল, আমি তো বলছি-_-আমি নিজের ইচ্ছায় এসোছ 
স্"তোমাকে ভালবেসে এসোছ- তোমাকে বয়ে করব-_-এসব বললেই দেখবে পুলিশ 
আর তোমাকে কিছ বলতে পারবে না-- 

তাও ভয় কাটে না ইন্দর ৷ ভয় শুধু পুলিশকে নয় ভয় বাবাকেও । দশদে মোল্তার 
--পরেশের নামে বাঘেগর:তে এক ঘাটে জল খায়। যা ভেবোছল তাই হল-- 

পরেশবাব্‌ মেয়ের ঠাকুরদাদা তাশ্বিক অঘোর চট্টোপাধ্যায়ের 'ির:দ্ধে থানায় 
ডায়েরি করলেন মশ্বরতন্ত্র করে তার ছেলেকে ভুলিয়ে বশ করে তার দাঁস্য ডানাঁপটে 
গেছো নাতনগটার ভোগে লাগাবে-এসব ক্যামোফ্লোজিং-স্রেফ অঘোরনাথের বূজ- 
রুক--যড়যন্ত্র--কনসাপরোস-- 

তার দৃদন পরেই পলিশ একটা হোটেল থেংক দুজনকে আযারেস্ট করে গারদে 
পরে দিল ॥ নয়ন ঘাবড়ানোর মেয়ে নয়--বলেছিল সে সাবালিকা__-ওকে বয়ে করব 
বলে এসেছে--কম্ত ভয়ে উত্তেজনায় আশঙ্কায় প্ালশের কাছে হাউ হাউ করে কেদে 
ফেলল ইন্দ॥ কাঁদতে কাঁদতে বলল-_আ'ম বাবার কাছে যাব_- 

আর নয়ন--নয়নতারার ক হল? 

তার বাবা নেই। মা প্যারালাটক। পগক্ষাথাতে অবশ হয়ে সংসারের একটা 
বাড়ীত গলগ্রহ হয়ে আছেন পরো পাঁচ-গচাট বছর ধরে । আঁভিভাবক- সত্তর বছরের 
বৃম্ধ তাশ্মক অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় । 
বয়স তার দাঁত বসাতে পারোঁন, পাকা বাঁশের মত দুর্গ শন্ত চেহারাটায় ৷ তান একটা 
সংস্কৃত শ্লোক আউড়ে__চিৎকার করে তার অর্থটা পড়শীদের শোনালেন যে গাভী 
নব নব তৃণ ভক্ষণের জন্য 'নাত্য নতুন গ্রান্তরের খোঁজ করে_সে পাপিষ্ঠা, অসতাঁ 
নয়নতারা আমার দৌহ্নী নয়__বলেই দড়াম করে সদর দরজা লাগয়ে দিলেন । 

ভেসে গেল নয্ননতারা | 

কলকাতায় এসোঁছল চাকাঁরর খোঁজে । শহর কলকাতা । ষোল বছরের রপসী 
মেয়ে। চারদিকে হিংস্র *বাপদসঙ্কুল, অরণ্যে যেমন নিরীহ খরগোস ছানা--তেমনি 
করে তাকে ছিখড়েকু'ড়ে, মাংস খুবলে খেয়ে ফেলল ভদ্রলোকের ম খোসধারখ কামুক 
পশ.র দল। 

নয়নতারা মদ চোলাই করতে শুরু করল। 

1ক করবে-পেট চালাতে হবে তো। চোলাই মদে- লাভ অনেক । দটো পয়সা 
হল। ধনাত্য নতুন পুরুষ--জুটিয়ে আনে । তারপর 'দনীতিনেক বাদে তাকে 
লাঁথ মেরে তাঁড়য়ে দেয়__রাগ--রাগ- পঃরৃষজাতটার ওপর রাগ আর ঘংণা। 

মদ চোলাই করে। পহালশ-্-আবগ্রাঁর পযীলশ রেড করে মাল সিজ করল । 
নয়নতারা বলল- স্যার--আমাকে গারদে 'দিন কিন্তু আমার মদ নেবেন না--মদ 
না খেলে আমি বাঁচব না-- 
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পালিশ শুনল না । চোলাই মদ কনকিসকেট করে নিয়ে গেল। সেদিন থেকে নয়ন- 
তারা বাড়িতে কুকুর রাখল । পলশের গাঁড় দেখলেই_ চিৎকার করে ডাকতে থাকে। 
দুটো বানর পৃষল, ঘরের প্রাচীরে বসে থাকে-উটকো লোক কেউ এলেই ঝাঁপিয়ে 
পড়ে । তাকে থামচে কামড়ে রন্তু বের করে ছাড়ে। বেচারি পালাতে পথ পায় না! 

পুলিশের লোক সহজে তার বাঁড়র পথ মাড়ায় না। নয়নতারা এখন ফুলপ্যাণ্ট 
-্হাওয়াই সা পরে । মুখে জলন্ত গসগারেট । হাতে মদের গ্রাস। পাড়ার 
লোক বলে- নয়ান মেমসাহেব । 

এই পর্যন্ত বলে থেমে গিয়েছিলেন সোসাইটির সাইকোলাঁজস্ট ভারতাঁদেবী। 
বললেন--আ'ম যখন গেলাম তখন নয়ন মদে চর। 

বললাম- কেন--গুসব খাচ্ছেন ।-দাদ-- 

আমার দিকে এমন করে তাকাল যেন মনে হল--বহ---বহু দুরের কোন অজানা 
গ্রহের জখব দেখছে । জাঁড়য়ে জাঁড়য়ে বলল, কী করতে হবে আপনার মত সতখ- 
লক্ষমী সাজ্জতে হবে । বলেই পিক করে একদল। পানের পিক মেশান থু থ: ফেলল । 
সমাজের ওপরে--বি*ব সংসারের ওপরে-_তার তীব্র ধিক্কারের আর ঘৃণার থু থু। 

সেই রক্তের দলার মত থু থর দিকে তাকিয়ে মনে হয়োছিল--যার দেহের রন্ত ধারায় 
তাঁশ্তিকের জপ তপস্যার এীতহ্য বয়ে চলেছে হয়ত তারই কোন যোগ বিভীত মেশান 
আছে সেই রন্তের ডেলায়। ওকে ঘাঁটান চলবে না। ওকে বোঝান যাবে না কিছুই 
_কোন ভাল কথা শোনার মত স্ুম্থ মন বহুদিন আগে সে হারয়েছে। এখন থু 
থু ফেলেছে-_এরপরে আরও জঘন্য--আরও নারকীয় কোন কিছু করবে_- 

দাদ--যাঁদ কখনো সাহায্যের প্রয়োজন হয় এই ঠিকানায় যোগাযোগ করবেন, 
বলে ভারত তার 'ভিজাটং কার্ড 'দিয়েছিল। 

কার্ডটা দুমড়ে মুচড়ে দলা পাকিয়ে দুরে ছ্‌ড়ে ফেলে দিয়ে কেমন হিংস্র দ-ষ্টিতে 
তার 'দিকে তাকয়ে দাঁতে দাঁত ঘসে বলোছল-হেঙ্প? হেজ্প--মী? হো-হো 
করে তাচ্ছল্যের হাঁস । ঘেন্ার হাসি হেসে বলোছল আপাঁন কী পহলশের স্পাই ? 
শ্‌নে রাখুন আমও বৌবাজার থানার ইনফরমার-_মেয়ে সাচরি-_মেয়েদের বাঁড সার্চ 
কাঁর- বলেই নয়ান মেমসাহেব তার হাশ্টারটা হাতে নিয়ে উঠে দ'ড়য়োছল--বলেছিল 
যান__ বহু সময় ফালতু নষ্ট করেছেন--অনেক ওযেল ফেয়ার আম দেখোঁছ-__ 

ভারতী চলে এসোছল । 

একটা দীঘণবাস ফেলে বুলাছল ভারতী নয়নের লাইফে কোন 'রাঁডধং ফঁচার 
1ছল না, কোন লাইফ বেক্১ ছল না যা দিয়ে অথে জল থেকে তাকে তোলা যায়-- 
এরকম ফোৌলওর কেস__ আমার আরও--অনেক--অনেক আছে-_- 

বলহন না ম্যাডাম-- 

না ভাই, কী হবে শুনে মানুষের অবক্ষয়ের কাহনখী। শুনতে নেই--মনে 
ড়প্রেশান আসে, তার দুটো চোখে ঘন বষরি মেঘের মত কি যেন টলমল লাগল । 

আম 'নঃশদ্দে বেরিয়ে এলাম । 
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ড্রাগের নেশা, ড্রাগের চোরাকারবারের পিছনে 

রা আছে মানুষের লোভ--টাকার লোভ আডিটদের 
অ ঠারে আছে শ্বপ্রের জগতে যাওয়ার হুধণর লোভ-_তাই 
ডাগের আবিউস কখনে কি নিমূল কর। যাবে? 





গ্রইবার শেষ। 

বত'মান এই লেখকের শেষ পরণক্ষা ! পরখক্ষক, সোসাইটির গিরআ্যাডি্ট সেণ্টারের 
ডান্তার সায়াক্রয়াটস্ট দেবাশখষ ভট্টাচাষের ম:খোম-খ হতে হল। তান পড়ে সবজ 
সঙ্কেত না দিলে ববেকানশ্দ এুকেশান সোসাইটির কতা চন্দনগোপাল চচ্দ্র স্কিপ্ট 
আযাপ্রুভ করবেন না॥ 

ডান্তার পড়ছেন। 

পড়ছেন খুব_ খুব মন দিয়ে । কথনো ভদটো কুণ্চকে উঠছে, কখনো আবার 
তাঁর ধারাল মুখখানা চাপা হাঁসর আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠছে । 'বিম্তু- যেই তার 
পড়া শেষ হল অমাঁন__ 

ভয়ে অস্থাস্ততে উত্তেজনায় আমার চেতনা যেন 1বকল হয়ে এল ।॥ ডান্তার ভট্টাচা' 
অমন ভয়ঙ্কর কঠোর আর গন্ভর হয়ে গেলেন কেন। সোসাইটির সেই এক্সাপিরিয়েসড 
এবং এজেড সাইকো লাঁজস্ট মহলা ভারতখদেবশর কোন বন্তুবোঃ কোন কেসের টমেন্টে 
দক কোন গলাঁত আছে-কে জানে । হয়ত নয়না মেমসাহেবের কেসটাই তাঁর কাছে 
আবসাড" মনে হয়েছে । আবার হয়ত নয়নতারাকে ভারতদেবী নোংরা পাঁকের 
ভেতর থেকে টেনে তুলতে পারেননি, 'নিচ্ছিদ্রু অন্ধকারের সেই *বাসরোধা কারাগার 
থেকে অবারিত আলো বাতাসের পৃথিবীতে 1ফাঁরয়ে 'নয়ে আনতে পারেনীন। ব্যথ 
হয়েছেন । কেন না নয়নতারার ঘাটে ঘাটে ঠোক্কর থেয়ে দোমড়ান মোচড়ান 1বকৃত 
জশীবনের ভেতরে এমন কোন বোঁশন্ট্য এমন কোন গুণ-কোন 1২০৫5610118 
£7০90$07০ পানান। যার শ্ত জামর ওপর নয়নতারাকে দাঁড় করান যায় । কিন্তু 

ডান্তার দেবাশীষ ভদ্রাচা* ভয়ানক গন্তণর হয়ে গেলেন। পাণ্ডুলাঁপ সম্বন্ধে 
শকাঁটি কথাও উচ্চারণ করলেন না। তাঁর দুটো বেশ বড় বড় চোখে চিন্তার ছায়া। 
বলা দরকার -» 

কেন- কেন এত দুশ্চিন্তা একজন 1চকংসককে 'নয়ে। তাঁর মত একজন এম বি 
বব এস তো এই দঃদ্বপ্নের শহর এই মুমূর্য নগরণ-যাই বলুন'-এই কলকাতার 
অলিগাঁলতে 'কিম্তু--ডক্তর ভট্টাচার্য" 

বয়সে তরহণ । শিজ্পশ। ছাঁব আঁকেন। সেসব ছবি 'পিকাসো না ভান গগের 
মত 'বিম্বা পকউ 'বিক- ইন্প্রশানিজমের (1101655191751) ছাপ আছে কিনা- সেসব 
এই লেখকের এ্রীন্তয়ারের বাইরে ॥ তবে ছবির ব্যাপারে একেবারে মখ্যন্গখয মানুষের 
সহজ সরল চোখে যা নজরে পড়ে--ও*র ছিবতে আছে একটা দুরভ্ত গাতক্পীড ।' 


5৪8 


গাঁতিরও তো একটা সোন্দর্য আছে। সেই সৌন্বযে তাঁর ছাব সবহ্ধে। একাডোঁন 
অফ ফাইন আর্টসে তাঁর ছবির প্রদশ'ন" মাঝে মাঝেই হয়ে থাকে । 
কথা বলেন সংম্দর | কণ্ঠম্বর অত্যন্ত মিষ্টি এবং '্নপ্ধ। মনে হয় লোকের তথা 
মানীসক বিকলনের রোগণর মনের ভেতরের জট খুলতে হলে সারীারুরাটিস্টের সুরেলা 
কণ্ঠে কথা বলার কোঁশলটি আয়ত্ব রাখা দরকার । 
যেখানে বসে দ্রাগের এই বই নিয়ে আলাপ আলোচনা চলছে, সেইখানে সেই 
ঘরেই তিনি ড্রাগজ্যািষ্টদের আউটডোর করে থাকেন। সৌঁদন এল তাঁর কাছে এক 
পেশেন্ট । মাদকাসন্ত। ছাঁধ্বশ থেকে 'ন্রশের ভেতরে বয়স হবে] অসহ্য যন্ত্রণায় 
তার শরীর কেমন একে বেশকে দূমড়ে দুমড়ে উঠছে । লাল চোখদুটো ঢুলুচুলু। 
টেনে মেলে ধরতে পারছে না। 
1ক হয়েছে তোমার--ক কম্ট ভাই, বললেন ডান্তার । 
ডান্তারবাব আমার ছেলে--বললেন প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক । গায়ে নামাবলী। 
কপালে চন্দন তিলক । টাঁকতে ধাঁধা একট রস্তজবা। বললেন__-ওই াউন সুগার 
না হোয়াইট সুগার নাক আতীরন্ত খেয়েছে একটু থেমে আবার ভার ভার গলায় 
বললেন আমার একমান্র ছেলে ডাঙারবাব্‌- 
ড্র ভট্রাচা--৩কে ইসারা »রে থামতে ইখঙ্গত করলেন । 
[ক ড্রাগ খেয়েছ। 
ব্রাউন সংগ্রার কেমন ভস্পম্টভাবে চোখ বুজেই বলল নেশাখোর। 
তুমি কবে থেছে খাচ্ছ 2 
বছর দুই থেকে হবে-: 
কেন ওসব ছাইভস্ম খাও ভাই-_- 
কোন কথা বলল না পেশেন্ট, একবার শুধু বাবার দিকে আর একবার ডান্তারের 
দিকে তাকাল ॥। কেমন ভয়ানক হিংস্র সেই দযন্ট যেন একটা বন্য 1হংসা ধু ধু করছে 
তার দুটো চোখে। 
ডান্তারবাব: সেই নিষ্ঠাবান ব্রাচ্মণকে বাইরে 'ভাজাটং রূমে অপেক্ষা করতে ঝললেন। 
এইবার সায়াক্রয়াটিস্ট তাঁর 1ট্রটমেন্ট শুরু করলেন । বড় 'বিঁচন্র তার সেই মানাসক 
চাকংসার অদ্ভুত কৌশল । 


[কদ্তু তার আগে পেশেন্ট_ প্রণবের ফ্যামিলি 'হাপ্টটা বলা দরকার । 
বাবা--গারজাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পৌরাহত্য করেন। যগ-বনগাত্তর ধরে এবং 
বংশ পরম্পরায় কালীঘাটের মায়ের সেবাইত এবং পুরোছিত হালদারদের সঙ্গে লতায় 
পাতায় কেমন রন্তের সম্বন্ধ আছে তাদের । আর সেই ব্যাপারে গারজাবাবু বেশ 
কনসাশ এবং যথেষ্ট দেমাকও আছে। বাড়তে বাড়তে ঘুরে ঘুরে লক্ষদীপজো-_ 
সরত্বতীপজো থেকে শুর; করে দুগাঁপুজো--কালখপংজোও করেন। কিন্তু যত 
দিন যাচ্ছে--পৃজোপাঠের রেয়াজও কমে আসছে । অনেক বাড়িতে 1নজেরাই 
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নমো নমো করে পুজো সেরে নেয়। তাই তেমন পাওনা গণ্ডা হচ্ছেনা। সংসারে 
অশান্ত লেগেই আছে। 

সকাল সম্ধ্যায়্ বাপ-ছেলে কালণঘাটে মায়ের মাশ্দিরের রাস্তায় দ1ড়য়ে লোক 
পাকড়াও করতে চেণ্টা করে। মুখে তোতাপাখির মত এক বাীল- পৃজো দেবেন 
-দেবেন_ পুজো দেবেন__আস্থন আমার সঙ্গে মায়ের পা ছশইয়ে দেব মা-কে দর্শন 
কারয়ে দেব" 

কেউ শোনে, আবার কেউ শোনে না । তাদের বৌশর ভাগই বাঁধা দোকান আছে । 
সেখানে ভোগের সন্দেশ কেনে- তাদেরই পান্ডা দোখয়ে দেয় । মক্কেল ফসকে গেলেই 
1গারজাচরণ ছেলের ওপর খশচয়ে ওঠে--তুমি হাঁ করে আরো দাড়িয়ে থাক-মখ 
দিয়ে তোমার বাক্য সরে না 

অনেকবার বললাম তো-আর কি করব-পা ধরব-গ্রণবও ভাঁঝছ়ে ওঠে । 
প্রণবের এসব ভাল লাগেনা । মন 'বাবয়ে ওঠে । বাপের ওপবে খাগে িরা্ততে 
জঙলে যায়। আরও তার মন "বষান্ত হয়ে ওঠে যখন তার বাবা তা শ্ছানের কাছে 
মন্দ্রপড়ার মত করে বলেন, আরে তন্তদের ভেতরে যারা বুড়ো হাবড়া । ম্2়েছেলে 
কোনরকমে তাদের 'নয়ে গগয়ে মায়ের সামনে জমাট গভড়ের ভেতাখ তেড়ে দখে তোর 
পাওনাটা বুঝে নিয়ে তুই কেটে পড় না_তোর অত [কসেছ। 10174121০-এ যূগে 
ওসব সোণ্টিমেন্টের কানাকড়ি খূলাও নেই- 

প্রণব কথা বলে না। বাবার মুখের ঈদকে তাবাক হয়ে তাকায়। ন্াল।ঘ।টের 
পুরোহত না জল্লাদ! 'কিশ্তু কছ- বলে না। বলতে পাবে না। এখন পের অন্ব 
ধংস করছে। একটা ওষুধ তোর কারখানা_ নন্দন ফামসিউাটক্যাল। কোম্পানিতে 
লেবারের চাকার করত । ওষ.ধের বাঝ্সটাক্স প্যাথং করভ। তাদের খজনেসে মন্দা 
পড়ল। তাকে ছাঁটাই করে দিল। এখন কপালের ফেরে বাবার পাপ্টক্কেব ভেতর 
এসে সেশধয়ে যেতে হল । 

তাছোক । 

বাবা যাঁদ ভন্তদের পাকড়াও করেই সন্তুষ্ট থাকতেন তাহলে কোন কথা ছিল না। 
কোন ক্ষোভ ছিল না। কম্তু বাবার চালচলন, ধরন্ধারণ সধটাই কেমন নোংরা 
পাঁক লাগান। কুংসিত। পাঁৎকল--এই পর্যন্ত বলে প্রণব থেমে গিয়েছিল ।॥ নেশার 
আচ্ছন্বতার কেমন নোৌতয়ে পড়োছল-- 

[ক রকম পাঁঙ্কল ভাই, একটু থেমে ডান্তার দেবাশীব বললেন তোমার মনের জট 
খোলার জন্যই তুমি আমাকে খুলে বল__ 

কালঘাটে যারা চুপচাপ মালাব্দল করে বিয়ের হাঙ্গামাটা চুকয়ে ফেলতে চায়--. 
সেই কপোতকপোতশীকে ধরে গিরজাচরণ। আদি গঙ্গার শানবাধানো ঘাটে তাদের 
পাশাপাশি বাঁসয়ে হোম, যজ্, সঞ্ঘ পদী--বোদিক মন্ত্রপাঠ ইত্যাদি ক্রিয়াপ্রকরণ 'কি 
মাঙ্গীলক কোন কাজ শুরু করার আগেই ছেলোটর কানের কাছে মুথ 'নয়ে এসে ?িফিস- 
ফিস করে বলে--কি বাবা--বাড়তে জানিয়ে এসব করছ তো-যদি গোপনে 
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সিক্রেটাল করতে চাও তাহলে বাবু সব দায়দাম্ত্ব আমার--ফ হাজার টাকা । ধূর্ত 
কুটিল একটা অভসম্ধির হাস হেসে আবার বলে মামলা মোকদ্দমা হলে আম সাক্ষা 
দেব-- 

এসব বিয়ে তো মা-বাবা কি আঁভভাবকের কাছে গোপনই থাকে । ছেলেটার ম-থ 
অন্ধকার হয়ে যায়। আর কনে ভয়ে উত্তেজনায় কাঁদতে থাকে । দরকষাকাষ করে 
বরের সিজ্কের পাঞ্জাবীর চোরাপকেট থেকে টাঁক পযন্ত ঝেড়েঝংড়ে যা পায় তাই 
আদায় করে একেবারে নিঃস্ব করে ছেড়ে দেয় । সেহাদন-_- 


সৌঁদন সম্ধ্যার পরে আর 'গারিজাচরণকে মায়ের মাম্দরের চত্বরের কোথাও পাওয়া 
যায়না । কেজানে যায় কোথায় ॥ প্রণবের সমবয়সী পাণ্ডারা তার বাবার সম্বন্ধে 
অকথা-কুকথা আড়ালে আবডালে বলে । তার কানে পড়ে । "কিন্তু বিশ্বাস করে না। 
করতে চায় না--হাজার ছোক বাবা তো। জন্মদাতা । পতা--জনক। 

একদিন নেহাতই 'ি্উরিগু[সাঁটর বশেই প্রণব বাবার গ্গিহ িনয়োছিল । কিন্ত 
না নিলেই বোধহয় ভাল করত। হয়ত ভাল হুত--হয়ত তাকে ড্রাগ খেতে হত না। 
গজ; ডোস্টান- দহ । 

প্রণব 1নজের চোখ দ:টোকে ?ঝ*বাস করতে পাবোন । সেই নামাবলী !টাকতে 
বাঁধা রন্তজবা। কপালে চন্দন গতলকের সাজ নিষে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পুরোহিত কি না 
গরম পেয়াজ, আল/ল্র চপ, চাটনিব চাট গিয়ে তাড়ি খাচ্ছে। তাঁর চারিদিকে মন্দিরের 
সুইপার--ফরান- ধাঙ্গড়রা তাঁড়য়ে এ গুর গায়ে গাঁড়য়ে পড়ছে । তড়র মিন গন্ষে 
রাতের বেলাই দোকানে মাছ খুক খুক করছে। 

প্রণব যেমন গিয়েছিল তেমানি নিঃশঙ্দে চলে এল । 

তার চেতনা বিকল হয়ে গেল । সেদিন থেকেই প্রথব হেরোইন ধরল । ধরতে 
বাধ্য হযেছিল-_থেমে গিয়ৌছল প্রণব । 

এই হল জ্যাডিন্ প্রণব ভ্রাচাষের কেসাহাস্্র! এবার ডান্তার ্টমেন্ট শুরু 
করার আগে ভামাকে উদ্দেশা হরে বললেন ড্রাগের কত বড় কাজ করছেন-1কদ্তু 
আপনার লেখার দেখলাম কোথাও নেই এই পর়্্টেটা 

ক? 

[১1065 111 006 01015 (10০ 200100 011% 11116 90001815929 2 1019 0 
01705107110116 805 ০010010 0110 0০5(21)1172806 109 ০০০710805 অথধি ড্রাগ শুধু 
নেশাখোরকেই ধ্যংস করে না--সমন্ত সমাজকে তার সংস্কৃতকে তার অর্থনন।তকেও 
একেবারে 'বপর্যস্ত করে দেয়, একটু থেমে আবার বললেন-২ই৪মে) ১৯৮৭ সালে 
কলকাতায় ইউ এস ইনফরমেশানে (100511201012] 00101051011010710190610) 
শীর্ষক একটি সোমনারে এই কথাগুলো বলেছেন 0.5, 10105 11100700110] 
/১০1০5-র ডাইরেক্টর ব্রুশ আপচার্চ (310০৪ [010070101) | 

তারপর ব্যাখ্যা করে বাঁঝয়ে দিলেন ডান্তারঃ 'গিরিজাচরণ নিজে আযাডিন্ঈটেড এবং 
অত্যন্ত স্বাথপর জঘন্য চ'রিন্রের মানৃষ বলেই তার ওপর ক্ষোভে আভমানে হতাশায় 
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ছেলে ড্রাগ থেতে শুর করল। মানুষ তো একা নয়। সে সমাজবম্থ জীব। 
গ্রণবদের সংসারে শোকের ছায়া নেমে এল । নংসারটা একেবারে বখন ভেসে যান 
তখন 'গিরিজাচরণ ছেলেকে নিয়ে এসেছে ডান্তারের কাছে! এইভাবে এক নেশাখোর 
থেকে আর একজন, তার থেকে গোটা সংসার এবং মাদকসেবীদের অশাস্তর এবং 
যন্দণা ও দুঃখ কঞ্টের সেই হতচ্ছাড়া পারবারের প্রভাবে সারা সমাজ ধারে ধারে 
রসাতলে চলে যায়-__যাচ্ছে-_ 

এতটা ভ্রড করে ভাঁবান ডান্তারবাবু-- 

আর একটা কেস শৃনুন আমার কথা যেল শুনতেই পেলেন না উত্তর ভট্টাচা্, 
উদ্দণপ্ত হয়ে বললেন-- 

স্যার, অনারেবল চখফ মিানস্টার-_অন:গ্রহ করে আমার বাবাকে ফিরিয়ে দিন, 
[তিনি কেন মদ খাচ্ছেন ?ি গাঁজা ক হেরোইন খাচ্ছেন--আম জান না--বুঝতে চাই 
না--সেসব নিয়ে স্যার আপনারা মাথা ঘামাবেন-আ'ম শুধু_আমার বাবাকে 
[ফিরে পেতে চাই। বলতে বলতে তীব্র কান্নার ভেঙ্গে পড়ল টুয়েলভ ক্লাসের ছা 
দীপালি। মহারাষ্ট্রে মৃখ্যমশ্ত্রী মিঃ শারদ পাওয়ারের পায়ের ওপর আছড়ে পড়েছিল 
চোগ্দ পনের বছরের সেই ছন্দরী ফুটফুটে মেয়েটা, থেমে গেলেন ডান্তার। আবার 
একটা দীঘণ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে বললেন, আম টাইমস অফ হীণ্ডয়া (বোদ্বে 
এডিশানে ) এই ঘটনা!ট পড়েছি__ 

্যাডিকশান' বা ড্রাগের নেশা কেমন করে নেশাখোরকে এবং গোটা সমাজকেই 
তলে তিলে মংত্যুর দিকে নয়ে যায়-19198১ 4101 00৩ ৯০০১৮ 93 & 11019 
তারই আর একট উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি যা বলেছিলেন--তিনি যা কাগজে 
পড়োছলেন-_সেই ইতহাস দীর্ঘ এবং ক্লাস্তকর--এখানে সংক্ষেপে বলা হল-- 

পৃণের উপকণ্ঠে শান্ত নারাঁবাঁল পাঁরবেশে মনস্তাগাঁও ডি-আযডিকশান সেন্টারের 
তৃতয় প্রাতঘ্ঠা বার্ধকী উৎসব উপলক্ষে যে সভা হয়োছল সেইথানে মহারাণ্ট্রের 
মখ্যমম্ত্রী শারদ পাওয়ার বখ্যাত মারাঠি লেখক এবং মানবতাবাদী ও অসামান্য 
উদার মনের মানুষ 'মপ্টার 'প- এল দেশপাণ্ডে, ছ্বনামধন্য লোথকা ও সমাজসেবী 
অনশতা অচুযুত প্রমহখ বিশিষ্ট বাঁদ্ধজীব ও হাজার জনতার সামনে মণ্ডে দাঁড়য়ে 
আকুল কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বলোছল দীপাল--জানেন স্যার--অনারেবল চীফ 
[মনিস্টার এবং দেশপাণ্ডেজী আপনারা কজ্পনাও করতে পারবেন না কাঁ ভয়ঙ্কর দন 
আমাদের [গয়েছে- বাড়তে বম্ধুবাম্ধব আত্মীয়স্বজন কাউকে আসতে বলতে পারতাম 
না। তারা কেউ আসতে চাইলেও বাধা 'দতাম--নানা ছলছংতো করে আযভয়েড 
করতাম । বাড়তে দৈবাং কেউ এসে পড়লেও দেখত বাবা মদ খেয়ে উঠোনে গড়াগাঁড় 
থাচ্ছেন কি হে*ড়ে গলায় গান জ.ড়েছেন 'কিস্বা ছটে মা-কে মারতে যাচ্ছেন। তিনি 
আলকোহল খেয়ে আরও কতরকমের ইপ্ডিসেপ্ট বিহোভিয়ারই (109০206 ০০08%100) 
যে করতেন- সেই বীভৎস দিনগুলোর কথা মনে হলেই আমার চেতনা কেমন আড়ুগ্ঠ 
হয়ে আসে । আমরা যেমন তেমনি 'মাত্মীয়তবজন এবং বম্ধরাও আমাদের ঘেয়ো 
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কুকুরের মত গরাঁড়য়ে যেত-- 
আরো অনেক দ:ঃখের কথাই বলেছিল দীপাঁল। তার বাবা একা মদ খেতেন না 
তাঁর বোতলের বেশ কয়জন বন্ধুও জটিয়ে নিয়োছলেন। তাদের মেয়ে-বৌরা এসে 
দীপািদের বাড়তে চড়াও হত। তার মাকে আভশাপ দিত। যা মুখে আসত 
তাই বলে গালাগাল করত। তারা হয়ে গিয়েছিল তাদের মহল্লায় ঘণা এবং উপহাসের 
পান্র_বলতে বলতে হঠাং দীপাল তীব্র আবেগে উত্তেজনায় দুপুরের রোদে জলে 
আকাশের 'দিকে দৃহাত বাড়িয়ে উদাত্ত কণ্ঠে বলেছিল--মঙ্গলময় ঈত্বরকে এবং 
ম.স্তাগাঁও পূর্ণবসাত কেন্দ্রকে (৫-2100101. ০০0০) ধন্যবাদ আমার বাবা আজ 
এই ডি-আযডিকশান সেণ্টারের ডান্তার, নার্স এবং কমণদের নিরলস পাঁরশ্রমে, 
নহানুভাঁততে সম্পণ আুস্থ--05 1708 1৩০০৬০০৫--আর তান মদ পণ" পযন্ত 
করেন না--বলতে বলতে তীন্র আনদ্দে আবেগে তার চোখ দৃটো জলে ভরে উঠোছল। 
কামনায় ভার ভার গলায় বলোছল--আমাদের প্রায় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাওয়া দঃখের 
অশান্তর সংসারে হাসির আলো শ্াাত্ুর আলো জবাগলয়েছে মস্তাগাও-- 
শ্রোতাদের হাততালির তর শখ্দে দীপালর কণ্ঠস্বর তলিয়ে গেল। 
মণ্ডে এলেন আর একজন । 
উল্লাসত শ্রোতাদের হান, গঞ্জন এবং টুকরো টুকরো কথার ফস 'ফিমানির চাপা 
ঝড় থেমে গেল। 
আম দশ বছর ধরে ব্রাউন শহগার খেতাম অনারেবল চঈফ মিনিস্টার কেমন 
উত্তেজিত হয়ে 1চংপার করে বললেন ধাত্রশ তোঁত্রশ বছরের এক এবটা--আ্যা)ডক্ত বা 
প্রান হেরোইনসেবা আমও দশ-বারজন বম্ধ্‌কে হেরোইন খেতে ধারয়েছিলাম- আম 
কালাশডক ধনদতের মত মৃত্যুর বাঁজ সমাজে ছাঁড়রে 'দাচ্ছলাম--এবটু থামলেন [তান । 
আবার মাথা ছু করে কেমন ভার ভার গলায় বললেন আম হেরোইন খেয়ে খেয়ে 
এবং ইনজেকশান "দিয়ে বাড়তে ড্রাগ পুল করে করে যখন আধমরা তখন আমার এক 
আাতীয় আমাকে দিয়ে এসোছিলেন এই মনস্তাগাও ভি-আযডিকশান সেপ্টারে- 
আবার হাততালির ঝড় উঠল । 
ভদ্রলোক বললেন- আমি গিছতেই এখানে আসতে চাইন-আমি তখন জাঁবন 
সম্বন্ধে একেবারে হতাশ হয়ে গিয়েছি। তখন আমার [পিশেমশায় অত্যন্ত রাশভারি 
মানুষ কোন একটা কলেজের 'প্রম্সিপাল চিৎকার করে ধমকে বলোছলেন [15 10৩%61 
(909 1915... 
আম এথানে এসোঁছলাম--কিদ্তু মনে মনে ঠিক করোছলাম হয় হেরোইন ছাড়ব 
যদ না পার তাহলে সুইসাইড করব-16 19 ০1016101155 01 1106+*" 
২৮ আগন্ট ১৯৮৯। 
এই স্ভা অন:ষ্ঠিত হয়েছিল ডন্ধর দেবাশীষ ভট্টাচার্য তাঁর হাতে টাইমসের 
গিনউজকাটিং এর দিকে চোখ রেখেই কথা বলাছলেন। সভার শেষে লোথকা ড্র 
অনপতা অচ্যুতও বলেছিলেন--£১৫010100 29 2 1550001081081 900 9০0০191 
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0199290--8100 10 ৮৮83 69561011981 101 79161119 01 8001019 2110 1116 90০61$9, 
০0194611010 991011811)6010 211011006 10%2145 0109 ৪.001005.."অথাঁৎ দ্রাগের 
নেশা মনস্তাত্বক এবং সামাঁজক অসখ--বাবা মা এবং গোটা সমাজের উীচত-__ 
আ্যাডিক্ের পাত সহদয় এবং সহানুভ্ীতশীল ব্যবহার-- 


এবার ডক্টর ভট্রাচার্ প্রণবের ুটমেন্ট করলেন আশ্চয* কৌশলে । 

আচ্ছা ভাই প্রণব তুমি ক মনে কর হেরোইন খেলেই তোমার সব সমস্যার 
সমাধান হয়ে যাবে? একটু থেমে আবার বললেন, তোমার বাবার মতিগাত পাজ্টে 
যাবে--তিান মদ খাওয়া ছেড়ে দেবেন ? 

কোন কথা বলল না প্রণব । 

শুধু টকটকে লাল দ£টো চোখে কেমন অসহায় শন্য দম্টি মেলে ধরে ডান্তারের 
দিকে তাঁকয়ে রইল । তারপর কেমন অস্পন্ট আর অস্ফুটস্বরে বলল কিছুক্ষণ ভূলে 
তো থাকা যায় ডান্তারবাব্‌-- 


তাতে ?ক লাভ-_আবার তো তোমাকে বাবার সঙ্গে মায়ের মন্দিরের সামনে দাঁড়াতে 
হবে_--ভন্ত পাকড়াতে হবে। ফাঁক দিয়ে পুজো কারয়ে "দিয়ে ভক্তদের কাছ থেকে 
গলায় গামছা দিয়ে পয়সা ভাদায় করতে হবে- ক্র ভট্টাচায" থেমে গেলেন । তীক্ষঃ 
চোখে প্রণবের চোখেমহখে কি যেন খুজতে লাগলেন । 

প্রণবের মুখে অন্ধকার নেমেছে ঘন হয়ে । 

একটা নদারুণ গ্লানির অগঙচ্ছায়ায় আর গভশীর অনুশোঠনায় এবং তার বকের 
ভেতর থেকে ঠেলে ঠেলে ওঠা কান্নার গনঃশখ্দ দমকে তাঁর মুখখানা কেমন একেবে"কে 
দুমড়ে কুধাসত হয়ে উঠেছে। 

প্রণব তুমি ভগবান মানো? 

কোন কথা বলল না আ্যাঁভন্ত। সেযেন সেই জম্ধকার গোলকধাঁধায় এখনও ঘ:রে 
ঘরে মরছে । ডান্তার যেন বহহ-বহ দরের অন্য কোন গ্রহ থেকে কথা বলছেন! 
তাঁর কথাগুলো প্রণবের কানে পেশীচ্ছছে না। 

আচ্ছা প্রণব, তু তো বাবার নমো নমো করে বাঁফাঁক দিয়ে পৃজো করা একে; 
বারে সমর্থন করতে না-_-তাই না £ 

ধক করে জলে উঠল প্রণবের ঘোলাটে চোখদুটো । মুহূর্তে যেন নেশাটেশার 
জড়তা কেটে গেল । দাঁতে দাঁত চেপে ধরে বলল, আচ্ছা আপাঁনই বল-ন ডান্তারবাবু- 
এসব ক প্‌জো--না পুজোর নামে স্রেফ ভণ্ডামি--বুজর-ীক-- 

আচ্ছা প্রণব--তোমার মতে একটা বেশ আদর্শ সুর্ীচপংর্ণ পাঁবন্ত্র ভাবে পুজোর 
1ববরণ দাও তো-- 

কোন কথা বলল না প্রণব। 

আস্তে আস্তে চোখের দট্টি কেমন গভীর আর অপলক হয়ে উঠল। আর কেমন 
একটা অপার্থিব আলোর আভান্ন তার মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল । মদ গন্ভীর 
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কণ্ঠে বলল যে দেবতা বা দেবীর পুজোয় বসেছেন তাঁর মাৃতিটাকে মনের ভেতরে 
প্রদীপের মত বা অনিবাণ দীপা'লির মত জহালিয়ে নিতে হবে_আপনার দ:টো চোখের 
ছ্ছথির দ:ঘ্টি থাকবে মযর্তর চোখদংটোর 'দিকে_ থেমে গেল প্রণব । কিসের যেন 
যন্ত্রণায় আবেগে তার শরীর কাঁপতে লাগল। কেমন অস্ফুটত্বরে বলল আপনার 
দ"ঘ্টর শেকল 'দিয়েই দেবীকে বেশ্ধে রাখবেন_ আপান চোখের পলক ফেলবেন না-- 
ফেললেই তিনি পাঁলয়ে যাবেন। তারগর দেবীর চোখে চোখ রেখে মল্দরোচ্চারণ 
করতে হবে-- 
হীশ্দ্য়ানাম আঁধচ্ঠান্ত্রী ভূতানা খিলেকুচ 
সততং তসে ব্যাপ্ত নারায়ণ নময়ো স্তূতে। 

উদাত্ত কণ্ঠে মন্ত্র বলে চলেছে হেরোইন আন্ত । ধারে ধরে তার কণ্ঠ উচ্চ থেকে 
উচ্চতর গ্রামে উঠছে । মন্ত্রের কথাগুলো ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে প্রাতধানত হয়ে 
সোসাইটির সৈক্রেটারর চেম্বারের চৌহাদ্দ ছাড়িয়ে আনকেিয়ার* এলাকা পোরিয়ে 
বাতাসে কপিতে কাঁপতে যেন লোকলোবাস্তর সনমানাও 'ডাঙ্গয়ে কোন: সুদূর এক 
অজানা জগতে 'বলপন হয়ে যাচ্ছে। 

প্রণবকে দেখে মনে হল সেও যেন আর এই মাটির পণথবীতে নেই । উদার মহৎ 
একটা অনুভতিতে আবন্ট হয়ে সে এই গ্রহ থেকে দর কোন: গ্রহান্তরের উদ্দেশে 
পাঁড় 1দচ্ছে_ 

হা তাকিয়ে দোঁথ প্রণব কেমন অসাড় হয়ে পড়ে আছে ডাক্তারের রোগী পরণক্ষার 
লম্বা টেবিলে । মরে গেল নাকি। আমার বুকের ভেতরটা ছশাত করে উঠল । 
দেবাশখষ বললেন ঘ.ময়ে 'গিক্পেছে। পরম শাভ্ততে ঘুমোচ্ছে_- 

কেমন করে ঘুময়ে গেল ডাক্তারবাব ? 

প্রণব মণ্ব্ের কথাগুলোর অর্থ বুঝতে পারে । ধন মাধুর্য তার চেতনার মর্মে 
গিয়ে দোল দেয় এসবের মাদকতা ড্রাগের চেয়ে অনেক--অনেক গুণ বোশ- 

পরে কানে পড়োছিল প্রণবকে ডঙ্টুর ভদ্রাচা্ একেবারে অন্য মান.ষ বরে দিয়ে" 
1ছলেন। বলোছিলেন- তোমার বেস (32১০) খুব ভাল-ভোমাকে [নজের পায়ে 
দাঁড়াতেই হবে । তোমার 5616 ০০2610607০9 টাকে জা!গুয়ে তোল আর সবশেষে কানে 
কানে বলেছিলেন একটি মন্ত্র-- 

না। নিশ্চয়ই গতানুগতিক সংস্কৃত মন্ত্র নয় । তিনি শিপন । পারচ্হন্ন রুচির 
মানষ। তার মন্তে আঁভনবত্ব আছে। বলা দরব্যর-সেই অভন্নবাণী তার 
সাইকোলাজিক্যাল 1্টমেণ্টেরই একটি অঙ্গ ॥। অতএব ছ্ে্ডে সিক্রেট এবং আমরা দেখব 
আরো অনেক আ্যাডন্টের 1দ্টমেণ্টেও তিনি তাঁর সেই যাদুমন্তুই ব্যবহার করেছেন । 
আবার প্রকারান্তরে অন্য কোন নেশাখোরের কেসে সময় সুযোগ করে সে মশ্ত বলা হয়ত 
যাবে। 


বিবেকানন্দ এড.কেশান সোসাইটির ঠিকানা_২৫|১ এ ডি. এইচ. রোড. আরকেডিয়া, কলকাতী'- 
৭**০৩৪। এইখানেই [9108 ০000150111118 8116 | এইখানে ডতটর ভট্টাচার্যের আউটডোর চেম্বার? 
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সে যাই হোক-_প্রণব ভট্টাচাধ আর কখনো হেরোইন স্পর্শ করোন। 


বর্তমান লেখকের 'ক্কিচ্ট নাড়াচাড়া করতে করতেই বললেন সায়াক্রিয়াটিস্ট ডান্তার 
দেবাশধষ ভট্টাচার্য__আর একটি প্রসঙ্গ আপাঁন আলোচনা করেনান-_ 

ক? ভয়ে ভয়ে বললাম । সঙ্কোচে লজ্জ্বায় মাটির সঙ্গে মশে যেতে ইচ্ছে করল। 
অত্যন্ত সসঙ্কোচে বললাম- আমার নলেজের পারধিও খুব 'লামটেড ভান্তারবাবৃ। 

আরে রাগ করলেন না কি। হোহো করে হেসে অস্বাস্তকর পাঁরবেশঢাকে যেন 
সহজ করতেই বললেন অবশ্যই সেই পয়েন্টে আপাঁন অনেক- অনেক কথাই বলেছেন 
_ প্রচুর বলেছেন! অনেকবার--অনেক জায়গায় 'িম্তু ছাড়া ছাড়া-কমপ্যান্ 
হয়ান-_ 

পয়েশ্টটা কি? 

নাকণটেরীরজম (ব৪1০০-151101192) ॥ একটু থেমে আমার বিব্রত ম:খের 
গদকে তাকয়ে বললেন, বঝতে পারলেন না? এই কথাটিও বঝোঁছলেন 0.5. 13708 
12100910010061) 4১500র 'ডিরেষ্্টার ব্রশ আপচা৮ কলকাতার সেই [0167290101084 
€501101 ০01 7১06 1112670-এর আলোচনা সভায় বা সেমিনারে 

তাঁর ভাষণের হুবহ বঙ্গানহবাদ এখানে দেওয়া হল-_ 

সারা পৃঁথবী জংড়েই দেখা যাচ্ছে যত 'দিন যাচ্ছে ততই ড্রাগের স্মাগালং ব্লমাগত 
বেড়েই চলেছে । বাড়তে বাড়তে এমন চূড়ান্ত পর্যায়ে পেশছে 'গয়েছে যাকে বলা যায় 
সমস্ত জগব্যাপী আইনশ.ত্খলার এক চরম বপধ্প বা 019681 18/19350695 তার 
হাত ধরে এসেছে সম্াস (1০110119110) এবং দেশে দেশে বৈধ এবং চালু প্রশাসনের 
বিরদ্ধে [বন্রোহ এবং কোন কোন জায়গায় গণঅভুাথান। ড্রাগের ভয়াবহ প্রাতক্রিয়া 
বা ড্রাগ আাবিউস সাম্গ্রীতিকালে এমন ভয়ঙ্কর ও বীভৎস রূপ ধারণ করেছে যাকে বলা 
যেতে পারে একটা নতুন বি্ময়জনক ঘটনা-_ ৩ [01100011608] | ড্রাগের সম্মাস 
বা ৪০:০০--(611011910-- 

আম তো কলাঁদ্বয়ার ভাগ গকংদের ক্ষেত্রে এসব বথা-- 

আপচার্চসাহেবও প্রায় নয় মাস ধরে প্রশান্ত মহাসাগর তরে কলম্বিয়ার উপকূল 
রেখায় ঘরে ঘরে হন্যে হয়ে খুজে বোঁড়য়েছেন ডগ এজেন্ট এবং স্মাগলারদের | 
ধরে এসে_ থেমে গেলেন ডর দেবাশীষ ভট্টাচার্য । 

কলাম্বয়া থেকেই কলকাতায় এসেছিলেন ? 

না। হীশ্ডিয়া গভণমেণ্টের আমন্ত্রণে দিল্লীতে এসৌছলেন এবং ছিলেনও বেশ 
1কছহকাল ভারতের নার্কটক কণ্ট্রোল ব্যরোকে তাঁর বু্ধ পরামর্শ দিয়ে সহায়তা 
করার জন্য--একট: থেমে ম্লান হেসে আবার বললেন, আপচাচের মতে ভারতে ডভাগের 
[বধহংসণ প্রতিক্রিয়ার বা ডাগ মিনেসের (0188 24509০) বিরুদ্ধে সংগ্রাম এখনও 
শৈশবের পধায়েই পড়ে আছে--518116 58951050006 10708 090896 23 80011 20 
£1)5 90805 01110691015 1) 10019. 


মি 


তারপর আবার অনুবাদ রিডিং পড়ে গেলেন- শুধু ভারতে নয় সারা পাথবীতে 
ডা আ'বিউস প্রতিরোধে তিনি কতগুলো সাজেশান দিয়েছেন ড্ঞাগের অভিশাপকে 
রুখতে হলে একসঙ্গে পৃথিবীব্যাপী আঘাত 919691 2/৪০% করতে হবে॥ প্রত্যেকটি 
দেশের গুপ্তচর 'বিভাগ (10161115006 ৫০9.) থাকবে । অন্যান্য দেশের 
ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে আবার তাদের নাবড় যোগাযোগ থাকবে। 
প্রতিটি দেশের পুলিশ তাদের দেশের ডুাগের চোরাকারবারিদের খশ্জে খ*জে একটা 
তালিকা তৈরি করবে। সেই লিস্টের কপি অন্যান্য দেশে বাল করবে-এইরকম করে 
ডগ আঁবউসের মহানায়ক ডগ গ্মাগলারদের ধরার জন্য পাাথবীতে জাল বিস্তার 
করতে হবে $011951100 [17651115516 1060৮1011, 

তারপরেই তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন তাঁর নিজের (মা্কন ) দেশের কতৃপক্ষ 
বরমান দশকের আগেও ড্গের ম্মাগালং সম্বন্ধে আক্ষেপ করেনান। তাই সেখানে 
পারাজ্ছীত ভয়াবহ হয়ে আয়ত্তের একেবারে বাইরে চলে গিয়েছে । তাঁর দেশ আমোরকাই 
এখন বেআইনি চোরাই ডাগের সবচেয়ে বড় কনাজউমার। ভারতে এখন থেকে স্টেপ 
নেওয়া উচিত যাতে ড্াগ আযবিউসের ভয়াল স্রোতকে প্রাতিহত করা যায়, যাতে এই 
1ব্ষবক্ষকে একেবারে গোড়া থেকে নমল করা যায় । তা নাহলে মাঁকন দেশের মত 
মহামারশীর আকার ধারণ করবে । 

[তান আরও বলেছেন ডাগের আবিউসের 'বিধহংসী প্রভাবকে কমাতে হলে 
গোড়াতেই ড্াগের-সাপ্লাই নয়--ডতগের 'ডিমাপ্ড তার চাহিদাকে কমাতে হবে-- 
পণশথবীর নানা দেশের কনফারেছ্সে মাঁটংএ ডগ আযাবিউসের অনেক--অনেক 
আলোচনায় চূড়ান্তভাবে স্বীকৃত হয়েছে--1718176 2591050 07085 ০0810110106 00 
01655 0116 103 [18110 8821056 00018110 ড্রাগের বিরুদ্ধে যৃদ্ধে কিছুতেই 
জয়ণ হওয়া যাবে না। যাঁদ ড্রাগের চাহদা কমানোতে সফল হওয়া না যায়। 

২৮ মে, ১৯৬৭ কলকাতায় অনুশ্ঠিত এই সোমনারেই ঢাকায় মাঁকন দতাবাসের 
আঞ্চলিক মোঁডকেল আঁযস।র 7২৫%10081 150০91 019০ ডষ্তর প্টিফেন জনসন 
বললেন, বজকাতায় যে ডগ আবিউস অত্যন্ত দ্রুত হারে বেড়ে চলেছে বেশ বুঝতে 
পারা যায় কেন না তার একেবারে লাগোয়া আর একটি প্রাতিবেশি রাষ্ট্রে রাজধানী 
শহর ঢাকাতে ডতাগের সব্নাশা প্রভাব প্রায় মহামারগর মত হয়ে দেখা দিয়েছে--একট; 
থেমে আবার বলেছিলেন আমার ব্ান্তগত অভিজ্ঞতা থেকে একটা ঘটনা বাঁল-.. 

একাদন সকালে আমার চেম্বারে গাঁড় করে এল এক পেশেন্ট। আঠাশ কি ন্িশ 
ব্ছর বয়স। ঢাকাই এক ধন ব্যবসায়ী বাঙ্গালী ম:সলমান ইয়াসন মঞ্ার ছেলে 
নুর্ঙ্দন। পরণে তজ্ঞের মসলিনের বড় ঘেরের পায়জামা আর বূটদার পাগাবাঁ। 
চুলগুলো উসকো থুসকো, যেন কাকের বাসা । চোখদুটো গতে' ঢোকা । পাকা ডগ 
আযঁডিন্ের চেহারা । 

1ক হয়েছে ? 

সাহেব ব্রাউন সুগার না হোয়াইট সুগার কি বলে তাই খেয়েছে_ একটু থেমে 


২৯৩ 


ইয়া?সন আবার বললেন, কলেজের বন্ধুদের গাল্লায় পড়ে একাদন বাঝ খেয়োছিল-_ 
আর ছাড়তে পারছে না হুজ-র-- 

09০6 170901060 11090190 1016৬০1* হেরোইন একবার ধরলে আর কখনো ছাড়া 
যায না--এসব কথা ডষ্র জনসনের মে এসে গিয়েছিল ॥ কিন্তু বললেন না ইয়াসিন 
মিঞা আপসেট হয়ে যাবেন-_- 

সাহেব এখন আবার নূরু আমার ওপর খুব ক্ষেপেছে মাথা নিচু করে কেমন অস্পন্ট 
গলায় বলল ইয়া(সন--আমার ওপরে প্রাতিহিংসা নেওয়ার জন্য আরও বোশ করে 
হেরোইন খাচ্ছে--আমার একমান ছেলে যাঁদ ইলেকাষ্ট্রক শক টক দিয়ে নেশাটা ছাড়য়ে 
দিতে পারেন বলতে বলতে তার চোখদুটো ভিজে উঠল । 

আপনার ওপরে চটেছে কেন? 

কোন কথা বললেন না ইয়াসন। জনসন বেশ ব:ঝতে পারলেন--কিছ একটা 
চাপতে বা লৃকোতে চেঘ্টা করছে। 

আরে--সাইকোলাজক্যাল (্রটমেন্টে সব জানার দরকার আছে । ড্র স্টিফেন 
এবার বেশ 'বরন্ত হয়ে ইংরেজীতে বললেন--10০010€ 9565 109 (100০-- 


সাহেব কলেজের কোন 'হন্দ-ব্রাঙ্মণ পাঁরবারের মেয়ের প্রেমে পড়েছে আমার নূর: 
-তাকেই সাদী করে ঘরে নিয়ে আসবে বলে-- 

যাঁদ মেয়োটর বাড়তে কোন অবজেকশান না থাকে, তাহলে লাগিয়ে দিন সাদশ-- 

বাবা! ইয়া আল্লাহ মুসলমান ছেলেকে (বিয়ে করবে বামনের মেয়ে! আপাতত 
থাকবে না--" 

তাহল্লে হেরোইন কখনো ছাড়তে পারবে না নুরু--ডন্ঈর জনসন ন্রেফ জবাব 'দিয়ে 
1দলেন-- 

ফাঁকা চেম্বারে একা বসে রইলেন ডন্র 'স্টিফেন জনসন । তিনি অনেক-_-অনেকাদন 
ইশ্ডিয়ায় এবং বাংলাদেশে কাটিয়েছেন । দেখেছেন--এই দুটো জাত-হম্দ আর 
মুসলমান ঘৃগের পর যুগ ধরে পাশাপাশি বাস করলেও তাদের ভেতরে উত্তর মের্‌__ 
দাক্ষণ মেরুর ব্যবধান পূর্ব আর পাশ্চমের মত-_0155 95121110667 10961 আর 
দটো জাতই নানাবিধ সংস্কার এবং ট্যাবংজ (049০০3) বা অম্ধ 'বিশ্বাসের জগন্দল 
পাথর বুকে 'নিয়ে বাস করছে-যেমন 'বাঁড় ?সগারেট খেলেই ছেলে খারাপ হয়ে গেল, 
মদ থেলে গোল্লায় গেল-বেজাতের মেয়ের প্রেমে পড়লে ইহকাল-পরকাল রসাতলে 
গেল- এইসব সংস্কার এবং 'বাধানষেধ বা রোস্রকশানের জন্যই ইয়ংদের ভেতরে 
ড্গের চাহিদা বেড়েই চলেছে । আরও বেড়ে যাবে--10061 10019291078 50০1291 
0165801 (০ 956 019 018 অথাঁথ কতগুলো মিথ্যা 'ভিতিহীন সংস্কার 'দিয়ে তোর 
সমাজব্যবস্থার চাপই তাদের ড়া খেতে বাধ্য করছে। 

এই ঘটনা?ট খুব সংক্ষেপে বর্ণনা করে কলকাতার ইউ. এস. ইনফরমেশানের 
অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত সেই সভায় ডক্তর জনসন বললেন--এদেশের হিন্দ্‌-মহললমানের 
দুটো জাতিরই যুগযুগান্তর ধরে বংশপরম্পরায় তাদের রক্তে প্রবাহত এই সংস্কার বা 


৪ 


ট্যাবৃজ তাদের সংস্কীতিকে, জখবনচযাঁকেও 'বষান্ত করে তুলেছে এটাই হল 0811018115 
7815100 0619101) এই নাগপাশ থেকে উদ্ধারের কোন আশা নেই--তাই-_ 
ব্যান্তগতভাবে কোন আগাঁডন্লের সাইকোলপ্যাথোলাজক্যাল ট্রটমেণ্টের কোন গুরুত্ 
নেই-_1001৬10019] 7১55 0109101701981081 &9]1)০0% 19 1699 11010112106, তাই-- 

আযাডিক্ঈদের ভয় দৌখয়ে-_ড্াগ খেলে তুমি মরে যাবে বা তাদের ওপর টরচার 
করে তাদের ডরন্েগ ছাড়ানো কখনো যাবে না। দরকার জনমানসের ভেতরে জাগয়ে 
তুলতে হবে একটা চেতনা-ড্ভাগ ব্যবহার করব না--শত দ-ঃখকছ্টেও ড্ঞাগ স্পর্শ 
করবনা । যেমন আমোরকার আট ভাগ বা ড্ভাগ প্রাতরোধের শ্লোগান তুলেছেন 
স্বয়ং মিসেস রেগান--05 5৫5--০, থেমে গেলেন ড্র ভট্টাচার্য । নারকো 
টেররজমের 'নিউজ কা'টংটা কভার ফাইলে রেখে দিলেন। কম্তু কেন যেন তাঁর 
মহখে চেপে নেমে এল আধাটের কালো মেঘ । 

ক হল ডান্তারবাবহ ? 

ডান্তার 'স্টিফেন জনসন বলুন আর আপচার্চই বলুন--এ'দের কথাগুলো খুবই 
স্ুঙ্দর এবং গ:রত্বপূর্ণ গকম্তু-_ 

[কম্তু কি? 

এহ বাহ্য। এসবই বাইরের ব্যাপার, ডান্তার ভট্টাচার্য একট: থামলেন । মনে হল যা 
বলতে চেগ্টা করছিলেন--সেগুলো গুছিয়ে নিচ্ছেন ॥। বললেন, আমাদের দেশে কিন্তু 
ড্গের সমস্যার শিকড় অনেক-অনেক গভগরে এবং সদর প্রসার । একটু থেমে 
চোখদটোকে দরে ছড়িয়ে দিয়ে আবার আস্তে আস্তে বললেন, সেই বিষবূক্ষের ডাল- 
পালা বহু--বহু দরে দংরে ছড়ানো-- 

ক রকম? 

এই সেমিনারের বস্তা মি. একে দত্ত-আই জি (0 01116) বলেছিলেন-__ 
এখন বোম্বাই শহর হয়ে উঠেছে আমোরকা ও ইউরোপগামণ বেআইনি চোরাই 
হেরোইনের ক্লিয়ারং হাউস। পাঁশ্চমের গোজ্ডেন "ক্রসেন্ট অথ, আফগানস্থান, 
পাকিস্তান, ইরানের আফম বা হেরোইন আগে আসত পাঞ্জাবের ভারত-পাঁকস্তান 
সীমান্তের বেড়া ডিঙ্গিয়ে রাতের অন্ধকারে ॥ পাঞ্জাবে গোলমাল বলে এই বডরি পল 
করে দেওয়া হয়েছে । এখন নতুন রঃট গিয়েছে রাজস্থান গুজরাটের ভেতরে দিয়ে । এই 
পথে বোম্বাই হল মাঝামাঝি জায়গা । বোম্বাই না এসে যাওয়ার কোন উপায় নেই॥ 
এই বোম্বাই থেকেই কলকাতায় দিল্লীতে খুচরো (বিক্রির জন্য হেরোইন প্রচুর চালান 
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হবে না--কিছই হবে না--হুতাশ হয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন ডক্টর দেবাশগষ ভট্রাচার্ 
ভাগ আ'বিউপ কোনদিনই এদেশ থেকে--পথবী থেকে মানুষের সভ্য সমাজ থেকে 
যাবে না 


২৯৫ 


কেন? আম সন্র ধরিয়ে 'দিয়ে বললাম--আপান বলাছলেন 'বিষবৃক্ষের 
ডালপালা বহু বহ্‌ দরে দরে ছড়ানো- একটু থেমে গেলেন তিন । আবার যেন 
1বদন্যত চমকের মত তাঁর কিছ? মনে পড়ে গিয়েছে স্মনে ছল--সারা মুখখানা কেমন 
ঝকমক করে উঠল। বললেন, তাহলে একটা ঘটনা বাল_ শুন[ন- শুনলেই বুঝতে 
পারবেন--ডাগের সর্বনাশা বীভংসতা কত কতদ,র ছাড়িয়েছে । 

সম্থ্যার অন্ধকার নেমে আসাছল। 

সালল সেন-আবগারির এস. আই বা সাবইম্সপেন্টার হন্যে হয়ে ঘুরছেন 
শ্যামনগরের উপকণ্ঠে চধ্বিশ পরগনার গ্রামে গ্রামে । সঙ্গে তার দই অনূচর- দুটো 
লাঠিধারী সেপাই--পায়রাজ আলি এবং শিউচরণ।॥ তাদের চোখের সন্ধান দৃষ্টি 
সার্চলাইটের মত আছড়ে আছড়ে পড়ছে তালগাছের মাথায় মাথায় । 

বলা দরকার প্রত্যেকাঁট তালগাছের গায়ে টিনের চাকাতিতে নম্বর লেখা থাকে । 
সেই নম্বরের আবার 'িডটেলন অথাৎ গাছের বা বাগানের মালিকের নাম, যাকে বাগান 
বিক্রি করা হয়েছে--সেই তাঁড় ভেপ্ডার বা তাঁড়র কারবারির নাম ইত্যাদি লেখা 
থাকে আবগারির শ্যামনগর সাক্েলের আবগারির দারোগাবাব্‌র রোঁজস্টারে । শুধু 
ভেগ্ডারের নাম নয়-_সেই ভেপ্ডার আবার কোন: কোন: গাছ-ল্লাকে 'দিয়ে তালগাছ 
থেকে রস বা তাড় নামাবে সেই গাছক্লাদের নামধামও থাকে । কিন্তু তার বাইরে 
নুকয়ে ছাঁপয়ে উটকো লোক গাছে উঠে রস পাড়তে চেষ্টা করলেই- সঙ্গে সঙ্গে 
গ্রেপ্তার জেল 'কিদ্বা জারমানা। 'কিদ্তু-- 

যা হয়-যা হয়ে থাকে। আইন থাকে-আইনের মত কাগজে কলমে । 
ইনপ্রাকৃটশ বা বাস্তবক্ষেত্রে বেআইনি অন্যায় কাজ চলতে থাকে পুলিশের নাকের 
ডগায়। প্রায়ই অম্ধকার গভীর রাতে কি খুব ভোরে যখন শেষ রাঁন্রর অধ্ধকার গাছের 
পাতায় পাতায় বাদ-ড়ের মত ঝুলতে থাকে তখন চুর করে গাছে উঠে রস পেড়ে নেয়। 
হাঁঁড়িটা যেমন টাঙ্গান ছিল তেমনি রেখে দিয়ে চলে যায়। 

ধরা পড়লে শ্রীঘর । তবে প্রায়ই ধরা যায় না। তবৃও আবগারর লোক এবং 
বাগানের মালিক তল্ধে তকে থাকে । রাত জেগে গাছ পাহারা দেয় । সেদিন সাঁললবাবু 
এসেছিলেন রাত তিনটার সময় । প্রায় দশ-বারোজন উটকো গেছোকে ধরে ফেলেছেন । 
চুরি করে তাঁড় পাড়ছিল। তাদের গ্রেপ্তার করে ভ্যানে তুলেছেন। তাড় 'সিজ 
করেছেন। তব:ও-- 

তবহও সন্তুষ্ট নয় সাঁললবাবু ॥ খুশি নন। পারতৃপ্ত নন। খাশ হওয়ার 
কথাও নয়। ছোকরা সুপারিপ্টেডেশ্ট সলিলের ডায়েরিতে খুব খারাপ কমেন্ট করে 
টেনে লাল কাঁজতে নোট 'দয়েছেন--আপনার কেস ফিগার ফল করছে_-প্লি্গ এক্স:প্রন 
ছোয়াই। নোট পেয়ে অবাধ রাগে অন্বান্ততে জলে যাচ্ছেন। সুপারিপ্টেডেন্ট 
সাহেব ডবাঁলিউ বব. সি. এস দিয়ে সাছেব হয়ে মাথার ওপর বসেছেন--তাঁর 'কি 
প্রাকাটকাল কোন এক্সাঁপারয়েন্স আছে--তাঁন 'কি জানেন, শ্যামনগর স্ুতোকলে 
অটোমেটিক মেশিন বসেছে । চাল্লিশজনকে ছাটাই করেছে । এখন তাড় ক গাঁজার, 


৯৬ 


্মাগলিং তো বাড়বেই। বেকার হয়ে যাওয়া মানুবগুলো পেট চালাবে ?ক করে? 
আরে আবগ্রারির ফড়সাহেব হলেই হয় না--আঁভঙ্গ্তা থাকা চায় । রাগে বিরান্ততে 
ঘেল্নায় পিক করে একদলা থুথু ফেলেন আবগ্াঁরর সাবইম্সপেক্টার সালল সেন। 

বেলা বাড়ে। 

সুয" চড় চড় করে মাথা ঠেলে ঠেলে ওপরে ওঠে ॥ পায়রা আলি বলে 
দারোগাবাব্য এবার চল.ন- আর কেস হবে না। বেলা গাঁড়য়ে গেছে_ 

চল-_ক্লাস্ত অবসন্ন কণ্ঠে বলেন সাঁললবাব্‌। বড়সাহেবের কাটল মুখখানা তার 
মনের ভেতরে জহলজব্ল করে। তাঁকে বলে কি না_ কেস 'ফিগার_ ডাউন-_ 
হোয়াই ? 

আরে! হঠাৎ সাললবাবৃর মাথায় রস্ত চলকে উঠল । হেকে বললেন- গাছে 
কেরে? 

অন-চরদের ডেকে বললেন পায়রা-জ-_শিউ- চরণ-দেখ তো গাছে কে-- 

এই শালে শুয়ার কণ বাচ্চে--নৈমে আয় _পায়বাজ 'র্খাম্ত করতে লাগল । 

আউর একঠো কেস হয়িন গেল, গোফে তা দিয়ে বলজা ?শিউচরণ । 

আাসামশ নেমে এল । 

হতাশ হয়ে গেলেন সালজবাবু । দশক এগার বছরের এক অবোধ বালক। 
তার ছাতে তাঁড়র ডুঁ্গ (হাড়) 

এই কেরে তুই ?-কি নাম তোর-_ বেন গাছে উঠেছিল বল-_ 

কোন কথাই বলল না ছেলোটি। ভয়ও পেল না। শহধু তাড়র হাঁড়টা বুকের 
ভেতরে চেপে ধরল । 

তুই ?ক নেশা কারস--তাঁড় খাস ? 

না। 

তাহলে তাড়ি নিয়ে তুই ক বিক্রি কাব? 


না। 
তাহলে বল হারামজাদা তাড়ি পেরোছস কেন, বলেই সাঁললবাবু তাকে এক থাপ্পড় 


কশিয়ে দিলেন গালে । আশ্চ ! অত জোরে একটা চড় থেয়েও িম্তু ছেলোট কাঁদল 
না। শুধু তাঁড়র ছাড়িটা জাগটে ধরে বগল, আমারে জেলে দাও- ফাঁসিতে লটকে 
দাও কিন্তুক তাঁড়টা নিয়ো না গোঁ 

সাললবাব অবাক হলেন। 

নেশা করে না। বাজারে রি করে না। 'িম্তু তাঁড়র ওপরে তাহলে এত আকর্ষণ 
কেন? 

তোর বাড়তে কেকে আছেরে? 

বেধবা মা। আর খুব ছোট ছোট গেশড় চারটে ভাইবোন-_ 


তোদের চলে কি করে? 
মা ধানকলে কাজ করে। যোদন কাজে লাগায়-- সেদিন মজহার পায় সোঁদল 
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আমরা পেট ভরে খাই বাবৃ-- 

আর যোঁদন পায় না? 

সোদন হারমটর--অত্যন্ত গ্মার্ট ও সগ্রাতিভ ছেলোটির মুখে বাথার ছায়া ফুটে 
উঠল । বলল, মুস্কিল ক হয় জানেন বাব্--থদের জবালায় বাচগাগুলো কাঁদে--ওরা 
তো বোঝে না 

তুই এখন এই তাঁড় নিয়ে ক করাব? 

মা তোকলে গেছে। বাড়তে পা দিয়েই দেখব--ভাইবোনগ্‌লো খিদেতে চিৎকার 
করে কে"দে কেটে একেবারে হুলম্ছুলুস বাধিয়ে বসে আছে-- 

তা তুই ক করাব ? 

ওদের সামান্য দুটোখানেক মহুড় ছিটিয়ে তাঁড় খাইয়ে দেব হুজুর । তাঁড়র 
স্বাদ তো 'মান্ট 'মান্ট ওরা পেট পুরে খেয়ে নেবে-নেশার ঝোঁকে ঘ£ময়ে কাদা হয়ে 
যাবে-্আমারও হাড় জুড়বে-__ 

সাললবাব-র মনে হয়েছিল যে থাস্পড়টা ছেলেটাকে দিয়েছিলেন সেই থাপ্পড়টাই 
তার গালে এসে পড়ল আরও জোরে | দরে দূরে রোদে পোড়া তালগাছগ্‌লো পাতায় 
পাতায় বাতাসে খর খর শখ্দ উঠছে। যেন সর্বনাশের করতাল বাজছে । আর তারা 
যেন মাথা নেড়ে নেড়ে একটা--একটা প্রশ্নই করছে-- 

কেন--কেন এই অভাব অনটন- কেন এই দারিপ্র্ু । অভাবের কষ্ট যন্ত্রণা আছে 
বলেই তো বেআইনি কাজ করতে হয়। পুলিশ ধরবে- জেল দেবে--আর এরা 
গোপনে অন্যায় কাজ করেই চলবে হয় স্মাগ্ালং না হয় হীল্লীসট ডগ চালান দেবে__ 
বাঁচার জন্যই দিতে হবে-- 

এর শেষ কোথায় ? 


এবার বুঝতে পারছেন--সমস্যা কত গ্রভীরে গন্ভীর হয়ে গেলেন ড্র ভট্টাচার্য 
বললেন, ডগ আবিউসকে রোখার জন্য চেষ্টা তো নেহাত কম হচ্ছে না-- 

একটু থেমে তর নোটবুক থেকে দেখে দেখে বললেন-- 

€ক) এই বিবেকানন্দ এভডুকেশান সোনসাইটিরই উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ড্লগ 
প্রাতিরোধের সভায় সমাজকল্যাণ দপ্তরের কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী শ্রীমতী বাজপেয়ীশ ঘোষণা করে 
গেলেন ৮৭৮৮ সালে ড্লগ্গ আযবউসকে প্রাতহত করার জন্য ইন্ডিয়া গভর্ণমেশ্ট 
১১৪ কোট টাকা অনুমোদন করেছে-ড্বগ আবিউসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য 
একটা সংস্থা বা ব্যুরো তোর করতে হবে-- 

(খ) শাক (১4১৮০) বা 9০00 45122 /১530০1201010, 101 [২60101091 
০০-০5190197) এর সভায় দক্ষিণ এীশয়ার সাতটি দেশ একযোগে ড্যাগের বিরুদ্ধে 
সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার মহৎ সঙ্কজ্প নিয়েছে। শাকের স্ট্যাশ্ডিং কমিটি নিচের 
প্রশ্তাবগুলো 'নিয়েছে-- 

(১) প্রত্যেকটি দেশে একটি করে ডগ প্রাতিরোধ সংস্থা তোর করতে হবে । 
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(২) খুব উন্নত ধরনের টোলকমিউনিকেশানের মাধামে প্রাতিটি দেশের এন- 
ফোর্সমেন্ট এজোম্স অথাঁ পুলিশের এবং ডাগের চোরাকারবারিদের সংঘাতের খবর 
আদানপ্রদান করতে হবে। 

(৩) নেশাখোরদের অত্যন্ত সহানৃভ্ীত এবং সহাদয়তার সঙ্গে চাকৎসা করে 
তুলতে হবে? আজও পাথবীর কত দেশে-কত সংস্থাই যে এই ড্াগের সর্বনাশা 
বাঁভৎসতার [বর:দ্ধে লড়াই করছে তার শেষ নেই। [বিশদ গিবরণ অবান্তর । সবচেয়ে 
বড় কথা ডলাগের কুফল সম্বন্ধে মচেতনতা জেগেছে দুনিয়ার দেশে দেশে মানুষের 
মনে। 

কাস্টমস, পুলিশ, এনফোসমেন্টও বমে নেই। এই সোঁদন মগরা (হ-গলণ ) 
চেকপোস্টে ১ হাজার কে. জি হ্যাঁসস ধরেছে পলিশ, যার বাজার মূল্য--৮ কোটি 
টাকা-_ সৌদ আরবে পাচার করাঁছল দ-ই চোরাকারবা'র । 

নাগালাণ্ড পুলিশ কিছাদিন আগে ৩৭৫ গ্রাম হেরোইন ধরেছে । তার আঁফাসয়াল 
ভ্যালু ১,৫০,০০০ টাকা আর বাজার মংল্য ২২৫১০০০ টাকা । 

আরও কত বেআইনি ডগ আটক করার খবর তো বত'মান গ্রন্থেরও এখানে সেখানে 
ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে । এখন প্রশ্ন হচ্ছে__ 

জগ প্রাফাকং বিশ্দ-মান্র কমেছে কি? 

স্মাগ্গীলং কমেছে কিঃ কেমন উত্তোঁজত হয়ে উঠলেন ডান্তার। বললেন-- 
চোরাকারবারের 'পছনে থাকে হয় মানুষের লোভ--অন্তহখন, সবগ্রামী লোভ না 
হয় নথকরংণ ও পহংঘ্র দারদ্রা। একটু থেমে একটা দশঘণ্বাস ফেলে আবার বললেন 


এসব সমপ্যার সমাধান কে করবে-মানূষের লোভ আর গরীবর সঙ্গে লড়াই 
করবেকে? 


আমি অনেক__অনেক ভেবোছ বুঝলেন, ড্র ভট্টাচার্য আবার আস্তে আস্তে বললেন, 
এই *বাসরোধা অন্ধকার কারাগার থেকে উদ্ধার পাওয়ার কোন রাষ্তাই নেই জানেন-- 
একটু থেমে আবার বললেন, 'দিনে দিনে মান্ষের লোভ যে বেড়েই চলেছে-_-তাই 
পাপও বাড়ছে তবে একটা--একটাই আশার কথা আছে। 

কি? 

জানেন ডলগের ওপরে একটা নতুন বই বোরয়েছে দেবাশশীষ যেন আমার কথা 
শুনতেই গেলেন না। বললেন--বইটির নাম--10:089 10. 26139901191 তাতে 
দেখোছি--আযাডিন্রদেরই একটা 90010090০93 -্সচেতনতা এসেছে ডগ যে 
সর্বনাশা । 'বশেষ করে সাইকো-আ্যাক্তিভ (৪501০৪০61%) ডগ ক্যানাবিস, এল 


এস ডি এবং হেরোইন যে প্রচণ্ড ক্ষাত করে তা বুঝতে পেরেছে__হঠাৎ থেমে বললেন 
»-পরে বলব--আজ খ-ব-- ক্লাস্ত-- 
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নেশাখোরদের প্রতি তার বাবা-মার কর্তব্য এবং 
উাঁনশ বাবা মার মানসিকতার ওপরেই নিভর করে 
তাদ্দের হুস্থ জীবন, সবচেষে বড চিকিৎস! হল 

-_তাদের প্রতি ভালবাসা-মমতা | 





জন চ্টেনলি স্ট্র)া থেকে শর করে ডগ বিশেষজ্ঞ এবং িশুমনশ্ুত্ব 'বদ্যার পাণ্ডিত 
রস (5২০99) ভাগে আসন্ত ছেলেমেয়ের বাবা মা এবং আভভাবকদের ক করা উাঁচত 
তার একটা প্রোগ্রাম করে 'দিয়েছেন- সেটা নিচে দেওয়া হল-_ 

(১) বাবা মা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বম্ধৃূর মত অস্তুরঙ্গ হয়ে মেলামেশা করবেন । 
আপনার দ:ঃখকঘ্ট সব খোলাখুলি বলবেন। তারা ছোট বলে দরে সাঁরয়ে রাখবেন 
না। তাদের কাছ টেনেনেবেন। কখনো যেন তারা নিজেদের 'বিচ্ছিল্ধ না ভাবে। 

(২) আপান ক আপনার ছেলে বা মেয়েকে বাড়তে না হোস্টেলে রেখেছেন? 
আপাঁন ক মনে করছেন সে মন 'দিয়ে পড়াশুনা করছে-"আপাঁন ক বছরে একবার 
হোচ্টেলে গিয়ে আপনার ছেলেকে দেখে এসে কর্তব্য সারেন-_ন। নিয়ামত যান--খুব 
ঘন ঘন যাবেন -_ পড়াশুনার প্রগ্রেস দেখবেন নিজে । হেডমাঞ্টার কি সপারিপ্টেডেন্টের 
গিরপোর্ট জেনেই চলে আসবেন না। 

(৩) আপনার ছেলের সঙ্গে দেখা করার পরই আবার চ্কুলের হেডমাস্টার কিম্বা 
কলেজের 'প্রীদ্সপালের সঙ্গেও আলাদা করে দেখা করবেন। তাঁদের ইমপ্রেশানটাও 
আপনার ছেলের সম্বন্ধে জেনে নেবেন। 

(8) আপন গক হেডমাস্টার এবং স্টাফদের কোন উপহার 'দিয়ে থাকেন-- আপনার 
ছেলেকে ভাল করে দেখাশোনা করবে বলে 2 জনঃগ্রহ করে এসব করধেন না। আপনার 
ছেলের মনে হবে-+বাবার সঙ্গে হেডস্যারের দারুণ খাতির--অতএব সিগারেট 'কি গাজা 
খেলেও স্যার কিছ বলবেন না। 

(৫) আপনার ছেলে বা মেয়ে যখন ছহটিছা।টায় হোস্টেল থেকে বাড়িতে আসবে, 
ছুটির সেই কয়টা দিন আপান এমন করে প্রোগ্রাম করবেন যাতে বেশির ভাগ সময় 
(719য1700]) (1106) তার সঙ্গে কাটাতে পারেন। 

(৬) যাঁদ আগনার ছেলে হোস্টেলে না থেকে বাঁড় থেকেই পড়াশুনা করে তাহলে 
জানবেন আপনার দাঁয়ত্ব অনেক বোশ। 

(ক) আফস থেকে ক্লাবে আজ্ডা দিয়ে রাত করে আসা চলবে না (থ) আফসের 
কাজে চদ্বা দিনের জন্য টু]রে যাওয়া উচিত হবে না (গ) সম্ধ্যাবেলা বাড়তে ফিরে 
এসে হয় আপাঁন আফসের ফাইলে মথ গুণ্জলেন না হক্প বম্ধূদের সঙ্গে আহঙ্ডায় কি 
তাস খেলায় মেতে উঠলেন ক টেলিফোনে আত্মীয়ব্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করে 

চললেন--ওদকে বলবেন--আগি তো ছেলের পড়াশুনা দেখে থাকি- এই কপটতা, 


৩9০ 


কখনো করবেন না। (ঘ) সধ্ধ্যাক সব কাজ ছেড়ে ছেলের পড়ার টোবলে আধবণ্টা ক 
পনের 'মাঁনট হলেও বসবেন । 

(৭) আপান আপনার আঁফসের 'কি ব্যবসার কাজে এত বোশ ব্যস্ত থাকবেন ষে 
আপনার ফ্যামালর 'দিকেও তাকাতে পারবেন না--তা যেন না হয়। ছেলে যেন 
লা ভাবে--আপনি এক দূর কোন: অজানা গ্রহের মানুষ । 

(৮) আপানি যখন তখন আত্মীয়হজন ক বষ্ধুর বাড়তে একা একা নিমন্ত্রণ 
খেতে চলে যাবেন-তা কখনো করবেন না। সম্ভব হলে গ্ এবং ছেলেমেয়েদের সঙ্গে 
[নয়ে যাবেন । 

(৯) আপাঁন কিআপনার ছেলেমেয়ের সামনেই মদ থেয়ে থাকেন, পরে যান্ত 
দেন অত্যন্ত টাক্লা্ এএক্সহসান' এবং একসসাইটমেণ্ট বা উত্তেজনা কমানোর জন্য 
খাচ্ছেন, খেতে হচ্ছে_ কখনো করবেন না এসব । আপনার সন্তান আপনার মদ্যপানের 
স্বপক্ষে কোন য:ন্তই শুনতে চাইবে না-_মানবে না। পাঁরণাম হবে 'বিষময় | 

(১০) আপাঁন কি আপনার ছেলেমেয্েব সামনেই আপনার গ্তখর সঙ্গে ঝগড়া 
ঝাঁট ক কটু কথার ঝড় তোলেন-অন:গ্রহ করে নিজেদের সংযত করবেন। মনে 
রাখবেন- একটা সুখী পাঁরবার একটি আুমধুর সঙ্গীতের মত তার তাল লয় রাগ 
সব ঠিক ঠিক থাকবে- কোথাও এতটকু বেস্ুর হল ক তাল কেটে গেল। মনে 
রাখবেন সখ ও শান্তর সংসারের কোন ছেলে কি মেয়ে কখনো ড্ভাগের কবলে পড়ে 
না। শতকরা ৯০ জনই পারিবারিক অশান্ত ভুলতে হেরোইন খায়। 

(১১) যাঁদ দেখেন আপনার ছেলে ডগ ধরেছে । কখনো তার সঙ্গে রে কক্শ 
ব্যবহার করবেন না। মারাঁপট করে ঝাড় থেকে তাঁড়য়ে দেবেন না- অবশ্যই আপনার 
শুভাকাঙ্কীরা বলবে আচ্ছা করে বোতয়ে দিন তাতে কিন্তু তাকে ধাঞ্কা দিয়ে আরও 
গভধর অন্ধকার খাদে ফেলে দেওয়াই হবে_ আপনার ছেলে চিরকালের মত হারিয়ে 
যাবে। 

(১২) দৈবাৎ ডগ খেলেও অনঃগ্রহ করে উীত্ঘপ্ন হবেন না ছেলের সম্বন্ধে। 
জ্রানবেন__অসৎ সঙ্গে পড়ে তার সামাঁয়ক মাঁতন্রম হয়েছে । আপাঁন ভালবাসলেই 
সে ডগ ছেড়ে দেবে। কিদ্তু রূঢ় আচরণ করলেই উঞ্টো হবে । কথনো ভাববেন না 
আপনার ছেলে ড্াগ খেয়েছে বলেই আপনার সামাজক প্রাতিপাত্ত সুনাম ক্ষত হয়েছে 
-"এটা আপনার কমপ্লেকস । আপনাকে তার বন্ধুর মত বলতে হবে-তোমার দঃথ 
?ক বাবা, তোমার কষ্ট ি, আমি এখনও বেচে আছি। 

থুব সাবধান--কাঁচের জিনিস বোঝাই বাক্সের ওপরে যেমন লাল কালিতে লেখা 
থাকে 21249757105 জাল ০451 কখনো বাবা মা এবং সন্তানের 
সুমধুর সম্বষ্ধটা যেন ভেঙ্গে তচনচ না হয়ে যায় । মনে রাখবেন_ আপনার ছেলে তার 
নেশাখোর বষ্ধৃদের পাল্লায় পড়ে তাদের কুপ্রভাবে ড়গের শিকার হয়েছে। আপনার 
?পিতা 1হসেবে কর্তব্য সেই 'হিংঘ্র মাংসাশী জন্তুর অথ ডুগের থাবা থেকে তাকে 
ক্লক্ষা করা-কেমন করে করবেন ? 
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ভালবেনে। 

ভালবাসা, সহান.ভাত, মমতার চেয়ে তাদের 'ফারয়ে নিয়ে আসার আর কোন বড় 
অঙ্গ নেই__ 

[.0৬2--31005957 ৬28০৭ 


মা-কে ভাবতে হবে 


(ক) আপাঁন ফি সমাজসেবা করে নাম কিনতে আঅভিলাষ--আপান কি 
কেরিয়ারিষ্ট ? 

(খ) আপাঁন ঘর-গেরচ্ছালণর কাক্ত নিজে করেন, না--ঝি চাকরের ওপর 'নিভর 
করে থাকেন? আপনার ছেলেমেয়েরা যেন মনে না করে আপাঁন সংসার থেকে আলাদা 
একটা জগতের মানুষ । 

(গ) আপাঁন সম্ভব হলে নিজে রান্না করবেন--নিজে দাড়য়ে থেকে তাদের 
খাওয়াবেন--কখনো পাঁরচারকার ওপরে ভার দেবেন না--তাদের থাওয়ার সময় 
বোরয়ে যাবেন না। 

(ঘ) আপাঁন আপনার সাবালক ছেলে 'ক সাবালকা মেয়ের সম্ধ্যায় বাঁড় ফেরা 
[নয়ে কখনো কড়াকড়ি করবেন না। দোঁর হলেও বদ্ধর মত কাছে গিয়ে জানতে 
চাইবেন কেন দোঁর হল- কখনো কোন কুটিল সন্দেহ করবেন না। 

(৩) আপান দেখবেন--বাঁড়তে তারা গ্কুলের হোমটাস্ক নয়মিত করছে কি না। 

চে) আপনিন তাদের ব্যন্তিগত স্বাস্থ্য ও পারগ্কার পারচ্ছন্নতার দিকে নজর দেবেন 
স্তথহান বুঝতে পারবেন- ড্ঞগ ধরেছে 'কিনা। 

(ছ) আপনি আপনার প্রতিটি ছেলেমেয়েকে সমান ভালবাসবেন-_কাউকে বিশেষ 
[প্রয়পান্ন করবেন না। 

(জ) কখনো ছেলেমেয়েদের সামনে স্বামীর সঙ্গে খিটিমিটি করবেন না। রড 
কর্কশ ব্যবহার ি কট কথা বলবেন না। আপনার সন্তানের মঙ্গলের দিকে তাকিয়ে 
নিজেকে সংযত করবেন। তারা যেন বুঝতে না পারে--বাবা মার সঙ্গে ভেতরে 
[মলামশ নেই। 


মনে রাখবেন--মা-বাবার ভেতরে মনোমালিন্য, ঈরাঁ, বিদ্বেষ সন্তানের মনে হতাশার, 
জম্ম দেয়--তারা ড্াগের শিকার হয়ে পড়ে। 

ফোন: কোন: লক্ষণ দেখলে বৃববেন ড্ঞাগ ধরেছে। 

(৯) আপনার সন্তান অলস হয়ে পড়বে । ক্লান্ততে তার শরীর ডেঙ্গে আসবে- 
সীমাহীন একটা জড়তা তাকে ঘরে ধরে থাকবে। 

(২) তার বিছানা টৌবল নোংরা করে রাখতে ভালবাসবে । ঘর পরিষ্কার, 
পরিচ্ছন্ন করতে গেলে, বিছানার চাদর পালটাতে গেলে বিক্ষষ্ধে হয়ে উঠবে ॥ 
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(৩) আপনার ছেলে ছয়ত খেলাধুলায় খুব ইন্টারেস্টেড ছল--ড্াগ খেলেই 
দেখবেন আর খেলতে যাবে না । অন্ধকার ঘরে বসে থাকতে ভালবাসবে । 

(৪) পড়াশুনায় অবনতি ঘটবে দ্রুত। হ্যাসিস তখন তাকে এক অলাঁক স্বপ্নের 
জগতে 'নয়ে 'গিয়েছে_ সে তখন বিশ্বন্রদ্বাশ্ডের রাজা । পড়াশুনার কোন প্রয়োজনই 
নেই। 

(৫) নেশাখোর তার সং বঝ্ধুদের আ্যাভয়েড করে-তার গেজেল বম্ধূদের সঙ্গে 
ওঠাবসা করবে। ব্যবহার হয়ে যাবে রূঢ় ককর্শ। আপাত করা তুচ্ছ কারণে রেগে 
যাবে__ইরিটেডেড' হয়ে উঠবে। তার কোন নিম্দা বা সমালোচনা একেবারে সহ্য 
করতে পারবে না। 

(৬) হেরোইনে'নেশাগ্রস্তরা তার বাবা-মাকে এড়িয়ে চলবে । তার 'নিকট আত্মীয় 
এবং বম্ধ্‌-_-তার শুভাকাঙ্কীদের ছায়া মাড়াবে না। 


পারশেষে স্টেনাল গ্ট্যাঙ এবং রস কতগুলো ম.জ্যবান কথা বলেছেন পিতামাতার 
উদ্দেশে । 

(ক) ছেলেমেয়ের বয়স ১২ ছাড়িয়ে ১৩ তে পেশীছালেই মদ গাঁজা বা ড্ডাগের 
কুফল সম্বন্ধে তাদের ওয়াকিবহাল করাবেন । স্কুলে কলেজের শিক্ষায় কোথাও ভাগের 
বীভৎসতার কথা নেই। তাই বাবা মা-কে আগে জানতে হবে-ড্যাগের ভয়ঙ্কর 
পাঁরণতি। 

(থ) বাড়িতে নববর্ষ 'ি রবীন্দ্র জয়ন্তী ক বিজয়াতে একটা ঘরোয়া অনষ্ঠানের 
আয়োজন করবেন। আপনার ছেলেমেয়েকে তাতে অংশ নিতে বলবেন--যে যা এবং 
যেটুকু পারে করবে-মোটের উপর--10 860 9০: ০1110761) 111৬০91০৫ £) 
18016110160, 


(গ) কখনো আপনার ছেলেমেয়েকে তাচ্ছিল্য করে উীঁড়য়ে দেবেন না--বলবেন না 
--এখনকার দিনের ছেলেমেয়েদের কোন নাতি নেই, ধনয়মশঞ্খলা নেই। তাতে 
তারা আহত হতে পারে এবং ড2াগের 'দিকে ঝু'কতে পারে । 

(ব) আপনাকে মনে রাখতে হবে হ্যাসিস বা গাঁজা, মারিজ[়ানা, হেরোইন খুব 
সহজে পাওয়া যায় বলে শতকরা ১০% ক্ষেত্র এইসব ড্ভাগে তারা আসন্ত হয়ে থাকে। 


বাসি ডান্তারবাব্‌--খুব বাসি-কম্তু এত--এত নিচে নেমে গেছে--যাচ্ছে__ 

ভুল স্থনীল--ভুল, পিঠে চাপড় 'দিয়ে বেশ উত্বোজত হয়ে বললেন হেরোইন খেলেই 
মানব নিচে নেমে যায় না-তুমি-তোমার পারসোনা'লিটি একসাট" করে তোমার 
বুদ্ধ 'দিয়ে আরাতকে অ্ধকার কারাগার থেকে উদ্ধার করতে পার না? 

কোন কথা বলল না সুনীল । তাকে খুব 'চীস্তত মনে হল। 

পুরুষের ধমই তো তাই সুনীল, ডান্তার এবার 'মণ্ট করে বললেন, তুমি যেন 
কতদ্‌র পড়াশুনা করেছ বলে'ছিলে-- 

গ্রাজুয়েট ডান্তারবাব-১৯৮৫ সালের ব এ. পাশ-- 

তোমার কি কি কাঁদ্বনেশান ছিল? 

প্লেন আর্টস ডান্তারবাব্‌, ফিলসাফ-- 

ফিলসাঁফ ? ডান্তারের চোখদুটো এবার প্রদণপের মত জহলে উঠল। বললেন তুমি 
তাহলে শাঞখ্য পড়েছ-_পড়েছ পুরুষ প্রকাতির থিওরি, তত্র আবেগে টগবগ করে 
তল্ময় হয়ে বলে গেলেন প্রকীত অন্ধ । আর পুরুষ ?কদ্তু--খঞ্জ- খোঁড়া--নেংচে 
নেংচে চলে। কিন্তু তার আছে দুটো চোখ--আছে দ-ছ্টি। সে প্রকাঁতিকে ঘাড়ে নেয় 
সেই পাঁরচালনা করে প্রীতকে--একটহ থেমে আবার গঞ্ভতর ও কঠোর কণ্ঠে 
বললেন, তুমি যে যাচ্ছ না--প্রায় যাওয়াই ছেড়ে দিয়েছে বলছ-_তার দুটো কারণ 
থাকতে পারে-_ 

না-কোন কারণ নেই ডান্তারবাব-_ 

থাম স্থনীল-থাম। ভুলে যেও না আম সায়ক্রিয়াটিস্ট--এক-_হয় তুমি 
আরতিকে ভালবাস না হয় তুমি ভীতু__কাওয়ার্ এবং তুমি-_তুমি এসকেপিস্ট-_ 

চুপ করে গেল স্থুনীল। 

তুমি যদ সত্যিই ভালবাস--তাহল্ে মেয়েটাকে ওদের খণ্পর থেকে বাঁচাও, হঠাৎ 
ন্থনীলের দিকে তীক্ষ: চোখে তাঁকয়ে ডান্তার বললেন_ তোমাকে আরাঁত এখনো 
ভালবাসে তো? আগের মতই পছন্দ করে-__ 

হ'যা ডান্তারবাব-আমাকে 'নারাবাল পেলেই ফান্বাকাঁটি করে--বলে তুমি 
সরকার চাকার পেয়েছ--এবার তুমি__ 

বযস--ঠিক আছে--। শোন- বলেই ডান্তার তাকে কতগুলো পরামশ* 'দিয়ে 
বিদায় করে দিলেন । যাওয়ার সময়ও বললেন আমি যা যা বলোছি--ঠিক ঠিক 
করবে কিন্তু সূনীল-_ভয় পেও না-_-থেমে গেলেন ডান্তারবাব_ 

ছয়মাস পর। 

সৃনীল, ডক্টর দেবাশীষ ভট্টাচার্য এবার সাফল্যের ছাসি হাসতে ছাসতে 
বললেন আমার চেম্বারে এসোছিল। সঙ্গে আরাত--তার সিশিখতে সিন্দুর, পরণে 
লাল টকটকে কাঁঞ্জভরম শা--ক? সূম্দর যে লার্গাহছল-- 


ভষ্টর শান্ত করংনাকরণও তামার মতই আডিউদের বলতেন--ভয় পেও না" 


৩০৩ 


ডষ্টর করুনাকরণ ? 

সে কী এত বড় একটা বই 'লিখে ফেললেন ডাগের ওপরে আর ডন্তর করুনাকরণের 
নাম শোনেনান? একটহ থেমে আবার বললেন-_ আপনার আর দোষ ক জানবেনই 
বাকি করে মাদ্রাজের 'হন্দু দৌনকে ১৩ এ্রাপ্রল। ১৯৮৬ বেরিয়োছিল খবরটা-হিম্দু 
তো সহজে হাতে পড়ে না-- 

ডান্তারবাব;- তাঁর 'হম্দুর নিউজ কাটিং থেকে যা বলোছিলেন তা এখানে সংক্ষেপে 
বলা হল_ 

ডন্তর শান্ত করুূনাকরণ এবং মি. জোসেফ কুরিয়ান দুজনই মাদ্রাজের বিখ্যাত 
এক সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা সভ্য । গ্রাতষ্ঠানে আছে 196-80010610 
50067 ॥ যুবসমাজকে ডাগের নেশা থেকে মস্ত করে এবং তাদের পুনর্বসাত করে 
সুস্থ স্বাভাবিক জখবনে 'ফাঁরয়ে দেওয়ার কাজ করে চলেছে প্রায় দই বছর ধরে। 

প্রাতষ্ঠান এ পর্যন্ত ৩০ জন আ্যাডিন্রকে (িয়্যাবলেট করেছে । তারা আর ডগ 
পরশ করে না। অথচ তারা এক একজন ছিল পাঁড় নেশাখোর ॥। ক করে -এই 
অসন্তবকে সম্ভব করোছলেন ডন্তর করুনাকরণ এবার তাঁর নিজের জবানীতে শুনুন-- 

আমি আমার আভিজ্ঞতা থেকে দেখোঁছ--উঠতি বয়সের ছেলেছোকরারা বা ছাত্ররা 
বেশির ভাগই কৌতুহালি হয়ে 'কিদবা কলেজের বখাটে ছোকরাদের পাল্লায় পড়ে হেরোইন 
ধরে--ওরা জানে না হেরোইনের কী ভয়াবহ পরিণতি । শুধ হেরোইন কেন- এল 
এস 'ডিঃ ক্যানাবিস ইত্যাদি সাইকোআ্যান্তিভ কোন ড্ঞাগেরই এফেন্ ওদের নলেজের 
বাইরে। বম্ধৃদের সঙ্গে মজা করতে যেয়ে ফাঁদে পড়ে যয়ে। কিন্তু-- 

তারা ষে ডাগের খস্পরে পড়ে গেছে বা পোকার মত জালে আটকে 'গিয়েছে--সেই 
ব্যাপারে ভারা অত্যন্ত কনসাস। অতএব তাদের 'রিহাবিলেট করতে কোন অসুবিধা 
নেই। তবে আম বা আমাদের প্রাতষ্ঠানের 'রহাবলেট করার কতগুলো প্রসেস 
আছে” 

(১) স্মরণ রাখতে হবে 20510100610 01856 20 11010011910 [0811 
|) 161090111181708 005 ৫108 ৪001005. নেশায় আসন্তদের সুস্থ করে তোলার 
ব্যাপারে পারবেশের বিশেষ ভূমিকা আছে__ 

(২) আমরা কার ক-আগে দোখ আয আছে কোথায়স্-কলেজ হোস্টেলে 
না বাড়তে ? সে ব্রাউন সৃগার কোথায় বসে খাচ্ছে । যেখানে বসে নেশা করছে সেই 
সারাউীশ্ডংস থেকে তাকে শিফট কারয়ে দেই নতুন কোন জায়গায় । যেখানে সে নতুন 
করে জীবন শুর: করতে পারবে 

প্রীতষ্ঠানে এল মাদ্রাজ শহরের এক আ্যাঁডি্ট । তাকে বাঙ্গালোরে একটা লেকের 
ধারে এক সংম্দর বাড়তে শিফট করিয়ে দিলাম । ছেলেটি ছাব আঁকত। রংতুলি ইজেল 
ক্যানভাস প্রাতত্ঠান থেকেই সাপ্লাই করা হছল। ছবি নিয়ে মত্ত হয়ে গেল সে। হেরোইন 
খেতে ভূলে গেল। 

(৩) ধনসারননর দূ 'বিন্বাস কোন মোডাঁসন নয় ক বড় লায়ক্রিয়াটিস্ট নয় 


৩০৭ 


ছ্নেহ মমতা এবং সহানুভ্যাত 'দিয়ে তাদের সঙ্গে যাঁদ সোছাদ্য পূর্ণ ব্যবহার করা 
যায় তাদের মনের ভেতরের গ্রানির অপচ্ছায়া (99159181165 ০০010165) কেটে যাবে। 
তারা সংচ্ঘ জীবনের অবারিত আলোয় এসে দাঁড়াতে সক্ষম হবে--0005 01880159- 
001) ০০11660 10 11000911175 10৬17 4104775001০ 056 1০6103 
810106 5106 (16211070100 2170 ০00109611110 85 1009 %1901709 81160160 [701 
[06150172110 00100191963: ূ 

এপর্যন্ত ০০০০1 ৩০ জনকে ডান্তার এবং সায়ক্রিয়াটিস্টের সহায়তায় ধণরে ধারে 
এই ড্াগের নেশা ছাড়াতে পেরেছে--০%০1০০105 91019 015 ৫165050. 1191 
মিঃ কুঁরয়ান মাদ্রাজ ফার্টিলাইজারসের চেয়ারম্যান- বলেন তাঁদের সংস্থা মাঝে মাঝে 
ওয়াকশপ এবং সেমিনারের আয়োজন করে থাকেন-তার সঙ্গে যাতে আযিক্রা 
কোন চাকরি পেতে পারে তার জন্য বত্তমংলক (৬০০৪(101181 0108) শিক্ষার ব্যবস্থাও 
করে থাকে--ডন্টর ভট্টাচার্য থেমে গেলেন । 


[07025 10. [001509০11/ বইটির কথা কি বলছিলেন? আবার খেই ধাঁরয়ে দিতে 
চেষ্টা করলাম-- 

শংন্‌ন-ড্রাগ 'ভিন্টিমদের সবচেয়ে বড় ট্রাজোড ক জানেন ? ড্র ভট্টাচার্য 
আবার বললেন--তাদের আত্মীব্বাস একেবারে ধযালসাৎ হয়ে যায়। 

একটু থেমে আবার বললেন, তাদের এই সেলফ কনাঁফডেন্স যেমন করে হোক 
ফাঁরয়ে নিয়ে আসতে হযে। আবার আর একটা খবরের দিকে চোখ রেখে ডান্তার 
বললেন জানেন--10105 10109005709 [01016 0? 7/19110595 8170 96111161900 
[২০5৪1 77091011 [0.1-এর ভিরেন্রর ড্র জন স্টেনাঁল স্ট্রাঙ খুব জ্ুম্দর একটা কথা 
বলেছেন__/04100101. ৪5 561 00121010 16 005 2001063 ০001 1১9 17906 
৪1016 0৫ (1191 159100105191119 --তাদের স্রম্থ হতে হবে--সমাজের প্রাতিঃ পারবারের 
প্রতি যে তাদের একটা দাঁয়ত্ব আছে এটা যদ তাদের মনে গেথে দেওয়া যায়--তাহলে 
তারা 'নি্গেরাইমুচ্ছ হয়ে উঠবে--স্থুস্থ হয়ে ওঠার মত পোটেনশিয়ালিটি (00150619115) 
তাদের আছে-_-বলতে বলতে কেমন উদ্দণপ্ত হয়ে উঠলেন সায়ক্লিয়াটিস্ট ডক্বর ভট্টাচার্য | 
গ্রাও জানয়েছেন ইংলাণ্ডে আযাডিন্দের জন্য 391771610 9০০1০ পাওয়া যায় 
যারা ড্রাগের অভ্যাস ছাড়তে চায় তাদের জন্য । 

আরও জানালেন 101085 10 09130০০৮০ বইটির লেখক 'ঠিক এই কথাগুলোই 
বলেছেন--চ55০)০-৪০৫৬০ 10108 অথণৎ হেরোইন, হ্যাসস, গল এস ডর 
আযাডষ্দের মচ্ছ হওয়ার চেষ্টাটা তাদের চেতনার ভেতরে লযপ্ত হয়ে থাকে_ তাকে 
শুধু উসকে দিতে হবে-জাগিয়ে দিতে হবে। 

সাইকো-আ্যান্ীভ ড্রাগ হল মনটাকে বদলে দেওয়ার (1110 21161115 ) ড্রাগ । 
গোড়াতে যাতে নেশাগ্রস্ত না হয়ে যায়--ব্যালাম্সড এবং র্যাশানাল অথধি মেপে এবং 
'ঠিক যেটুকু দরকার, তাই খায়! লেখক আরো জানয়েছেন--সাইকো-আন্তিভ 


৩০৮ 


ড্রাগ যাঁদ মেপে মডারেটভাবে খাওয়া যায়, তাহলে কোন ক্ষাত হয় না--109 
555 010-2011৬6 1705 080. 50116617163 06 18109] 11) 1000909121100 210. 
10000 1100--006 161001১0560. 01 10189 1৩ 11593 10 0:001971-6%6] 
17956016591 12101 10 201010197191019 01 ৩০9991$519--1কন্তু যাঁদ অপব্যবহার 
করা হয়, তাহলে সমস্যা হয় এমন 'ি গভগর দ:ঃখজনক পারণাত হয়-_হতে পারে যাঁদ 
বোঁহসোৌব এবং অত্যন্ত বোঁশ ডোজে খায়**' 

আপানি একটা মণ্ব্রের কথা বলোছিলেন ডান্তারবাব্‌ বললাম, যা আপাঁন আযডিন্তীকে 
কানে কান্তে বলেন- 

ডন্তর ভট্টাচার্য কোন কথা বললেন না। নিজের ভাবনার ভেতরে তাঁলয়ে বসে 
রইলেন, 'কিস্তু তাঁর ধারাল মুখখানা কেমন একটা অপার্থিব আলোয় উজ্জল হয়ে 
উঠল । আস্তে আস্তে যেন বহ্‌-বহু দ;র থেকে বললেন অস্কুটহথরে শুধু একটা কথা-- 

দ্রাগ্গ আবউস! ড্রাগের সবনাশা প্রাতীক্রয়া! বলে সারা দহনয়া আজ 'চিংকার 
করছে। কিম্তু-আবার থেমে গেলেন 'তান॥ মুখখানা কেমন গন্তীর ও কঠোর 


হয়ে উঠল । কটুগলায় বললেন--কিম্তু আসল কথাটা কেউ এক বাক্যে বলছে না-- 
ভাবছে না-- 


আসল কথাটা কি? 


ড্রাগ আাবউসের মল কারণ কি বল্‌ন তো? লোভ- লোভ- মানুষের অন্তহীন 
লোভ। টাকার লোভ, প্রতপাত্তর লোভ--কল্বিয়ার ড্রাগ লস থেকে শর করে 
নাগালাণ্ডের কি মানপরের স্মাগলার--সকলের লক্ষ্যই টাকা- ডান্তারবাবূর মুখখানা 
উত্তেজনায় জহলজহ্ল করতে লাগল, বললেন ড্রাগ আযডিটদেরও একটা- লোভ 
যদ হেরোইন খেয়ে দুঃখকছ্ট যন্ত্রণা ভুলতে পারা যায়। আর নতুন কোন 
অবারত আনন্দের স্বপ্নের জগতে পেশছনো যায় । মানৃষ কথনো তার সেই স্বত্নের 
-_সেই অবারিত আনন্দের জগতে যেতে পারবে না, একটু থামলেন । আবার হঠাং 
উত্বোজত হয়ে বললেন, আচ্ছা বলুন তো-ঘানুষ তো চাঁদেও "গয়েছে- মঙগলগ্রহেও 
জশবনের সম্ধান করছে--তবুও কি মানুষের তৃপ্তি আছে--স্বাম্ত আছে? 

না--আম মাথা ঝাঁকালাম। 

কোনাঁদন তৃপ্তি পাবে না, ডান্তার আবার আবেগে উদ্দপ্ত হয়ে বললেন, তার 
শুধু মনে হবে হেথা নয়-হেথা নয়_অন্য কোথাও আরও দুরে বহরে 
কোথাও গেলে হয়ত শান্ত পাবে- একটু স্বাস্তর আশায়, শান্তর আশায় সে উদ্দাম 
বেগে ছ্‌টেছে ; তার এই ছোটা কোনাঁদন শেষ হবে না-_থেমে গেলেন ডর-- 

তাহলে ড্রাগ আবউন--কোনাদনই নিম্'ল হবে লা? 

না২মনে হয় না, ভাঁবষ্যদ্বাণীর মত করে বললেন মানুষ তো শান্ত পাবে না, 
তার পায়ের চে তো কোন অবলঘ্বন নেই, নেই কোন ?ঝ*বাসের শন্ত ভিত থেমে 
গেলেন ডর ভট্টাচার্য । ৪ 

[নন্তত্খ চেম্বারে শুধু ঘাঁড়ির একটানা টিক টিক আওয়াজ বেজে যেতে লাগল । 


৩০৯ 


ঈচ্বর পাপপুণ্য ধর্মীঝবাস- সব কিছুর ওপর মানষ বিদ্বাস হাঁরিয়েছে--একটু 
থেমে আবার বললেন পশহ বিশ্বাস ছাড়াও বাঁচতে পারে-কিন্তু মান:ষের বেশচে 
থাকার জন্য একটা বশ্বাস চাই একটা অবলম্বন চাই--ক 'নিয়ে বেচে থাকবে সে, 
বলতে বলতে হঠাৎ উত্তেজত হয়ে উঠলেন--দাঁতে দাঁত চেপে ধরে বললেন, বেচে 
থাকার ভেতরে কোন আনন্দ কোন কারণ ঘখন থ-জে পায় না--তখন আসে তার 
মাথায় ডেথউইস বা আত্মঘাতী চিন্তা, আসে বিধহংসী ড্রাগ খেয়ে তিলে তিলে 
মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়ার চিন্তা তাই--থেমে গেলেন ডক্টর ভট্রাচাষ'। উত্তেজনায় 
তাঁর চোখ দৃটো জহলতে লাগল । 

তাহলে তো দেখাঁছ ড্রাগ তাকে খেতে হবেই । 

হা, খেতে ছবে-_ ড্রাগ আাঁবউস তাই গ্লোবাল ক্রাইসিস, একটু থেমে আবার 
বললেন একটা--একটাই তার বাঁচার পথ আছে-- 

ক? 

[রাঁলজিয়াস টিচিং ইয়ং ছেলেমেয়েদের মনে ঈশ্বরাঁচন্তা বা ধম'বোধ পাপপুণ্য 
বোধ জাগাতে হবে- আবার একটা নিউজ কাটিং থেকে পড়ে শোনালেন। 
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যুবকদের ধম্ধয় শিক্ষা বা আধ্যাত্ীচন্তা-ক্রমবধ্ধমান এই দ্রাগের সমস্যাকে 
প্রতিরোধে 'িছটা হয়ত সাহায্য করতে পারে--থামলেন ডান্তারবাবু । আবার গ্ভীর 
হয়ে বলেন, এত অজস্র ভার ভূর যে ড্রাগ লিটারেচার পড়োছ তার কেউ কোথাও 
বলোন এই ধমে'র কথাটা--থেমে গেলেন ডক্টর ভট্রাচায। আর কেন যেন কিসের 
প্রেরণায় তার চোখদুটো জহলজহল করতে লাগল। বললেন, আম কিন্তু ডান্তার 
গহসেবে--একজন সায়াক্রিয়াঁটস্ট হসেবে এই লাইনে চেঘ্টা করে থাঁক-- 

কেমন করে ? | 

কেন কালণঘাটের সেই ব্রাঙ্মণ পঃরোহিতের ছেলে প্রণবের ট্রিটমেন্টের কথা তো 
আপনাকে বলোছ--ইন্দ্িয়ানাম আধিষ্ঠান্ত্রী ভূতানা থিলেষফু চ- বলতে বলতে 
ছেরোইনখোর কেমন শাঁজ্ততে ঘুমিয়ে 'গিয়েছিল। থেমে গেলেন ডক্টর ভট্টাচাষ। 
আবার গন্ভর হয়ে বললেন এবার যে কথাগ্‌লো বলব সেসব আপনার বইতে ইনক্ল-ড 
করবেন ফি করবেন না- সেটা আপনার ব্যাপার--আঘমি আমার লাইন বলাছি-.. 

(১) আ্যাডরের বা নেশাখোরের কেসাছাস্দ্র খুব মন দিয়ে শোনার পরই 
খনজের ডায়োরতে নোট করা । নোটের ভেতরে সাগরের জলে ভুব:রির মৃন্তো খোঁজার 
মত করে খ'জতে হয় ড্রাগে আসন্ত এই পেশেণ্টের বাথাটা কোথায়, কিমের দুঃখ, 
1কসের শাঘাত। 

(২) হয় বাবা মার ভেতরে সংঘাত, যাকে বলা বায় ফ্যামাল ডিসকড+ না ছয় 
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মা বাবার উদ্াাসধনতা। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বাবা ক মার চরম উচ্ছ'ছ্খলতা 
বা চারন্রহশনতার জনা তার মনে জলে ওঠে প্রাতীহংসার আগুন--সেই রিভেজ 
চাঁরতার্থ করতে ড্রাগ থাওয়া । 
(9) কোন একটা গ্বপ্নের আব“ল জগতে যাওয়ার দদ্দরি বাসনা, জধীবনের যন্ত্রণা, 
দুঃখ কম্টকে ভূলে থাকার লোভ-- 
সাধারণতঃ--এসবের বাইরে ড্রাগ খাওয়ার কোন কারণ খু'জে পাওয়া যায় না। 
যেতে পারে না। তারপর দেখতে হয় তার ব্যাকগ্রাউণ্ড-_সামান্য লেখাপড়াও ক 
জানে? যাঁদ জানে- তাহলে বাঁল-__ 
তুম ভগবান মানো? 
কোন কথা বলে না নেশাখোর । এসব প্রশ্নের তো উত্তরও দেওয়া যায় না। 
যে কষ্টের বা দ:ঃখের জন্য তুমি ড্রাগ খেয়ে থাক তার সব দায়দায়ত্ব তুমি ঈশ্বরের 
ওপরে ফেলে দাও না ভাই, কেন না-_ 
সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুম, ধুবজ্যোঁতি তুমি অন্ধকারে-- 
যতদুর সম্ভব কণ্ঠে মাণ্ট ঢেলে 'দিয়ে মধুর করে বাঁল আবার তুম জানবে ভাই-- 
ধুব জাগবে অমতমক্প দেবতা আছেন আমাদের এই হৃদয় মান্দরে-_ 
অসদম সাগরে ভূবন ভেসে চলেছে 
অমৃত ভবন কোথা আছে তাহা কে জানে 
হেরো আপনার হাদয় মাঝে ডাবয়ে 
অন্ধ অমৃতময় দেবতা সতত 'বিরাজে এই 
মান্দরে--এই শহধানিকেতনে 
আযডন্টের চোখের দষ্ট কেমন নরম আর মেদুর হয়ে ওঠে । সেখানে ঘনবর্ার 
মেঘের মত ক যেন টলমল করে, আমার উৎসাহ বেড়ে যায়। আবার বাল কখনো 
1নজের ওপরে বিশবাগ হারাবে না ভাই, বাঁল-- 
কেমনে রাখাঁব তোরা তাঁরে ল্‌কায়ে 
চদ্দ্রমা তপন তারা আপন আলোকছাক্নায় 
চাঁদ তারা যেমন তেমান মানষের ব্যান্তত্ব ও আত্াঝ*্বাস সুপ্ত থাকে--তাকে উসকে 
দতে হয় প্রদীপের মত জালিয়ে রাখতে হয় । 
পেশেন্ট অবাক হয়ে তাকায়। আস্তে আস্তে বলে-ডান্তারবাবৃ--আপাঁন কণ 
ক্ঙ্দর কথা বলেন। একটু থেমে আবার বলে এসব ক কাঁবতা ? 
না ভাই-_-এসব রবীন্দুনাথের ব্রহ্ধসঙ্গীত-_ 
আরও দ; একটা বলুন না-- 
তোমার ভাল.লাগছে। তাহলে এই চন্দ্রমা তপন তারা গানাট শেষটা শোন-- 
হে 'বপূল সংসার হ্ুথে দুঃখে আঁধার । 
কতকাল রাখাঁব তারে আত্মা তোমার কুহেলিকায় ? 
আত্মাবহারী তিনি, হদয়ে উদয়তার 
' নব নব মাহমা জাগে নব নব কিরণ ভায়, 
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জানবে ঈশ্বর--পরম করুণাময় ভগবান তোমার আত্মাতে বিহার করেন তোমারই 
হদয়ে তাঁর উদয় হয়, তাঁর নতুন নতুন মহমা তোমারই ভেতরে জাগছে, তিনিই 
তোমাকে নতুন নতুন কর€ণা 'বাকরণ দিয়ে তোমাকে উদ্দপ্ত করছেন--ডান্তার থেমে 
গেলেন। বললেন--প্রায়ই দেখি হয় আযাডি্ ঘুমিয়ে পড়ে_ পরম শান্তিতে ঘুমিয়ে 
যায়, না হয় বলে এসব বথা ঈশ্বরের অআঁন্তত্বের কথা কখনো এমন করে কেউ কখনো 
বলোন ডান্তারবাবু"** 
শোন ভাই, ভুলে যেও না ড্রাগ খেলে সাময়িক শান্তি হয়ত পাবে হয়ত 
অিকত্বপ্লের জগতে 'কছক্ষণ থাকতেও পারবে কম্তু-_ 
যেই নেশা কেটে যাবে অমন শুরু হবে যদ্তরণা--দ-৫খ কষ্ট- থামলেন ডান্তার 
তট্রাচার, বললেন, জানো ছ্দূর আমেরিকা থেকে ইয়ং ছেলে-মেয়েদের দল ছটে 
আসছে ইণ্ডিয়ায় গেরুয়া কাপড় পরে, মাথা ন্যাড়া করে বৈষাব হয়ে ছরে কৃষ-হরে 
রাম, ছরে রাম-হরে বৃষ মাদকতায় ভুবে আছে--ওরাও এক একজন অটেল এমবফের 
(ভতরে লালিত, বি সম্পদে সুখ পাচ্ছে না শান্ত পাচ্ছে না--তাদের মনের ভেতরে 
কোন বিশ্বাসের ভিত নেই, ফোন অবজগ্ধন নেই, তাই তাদের আঁচ্ছরতা মনের 
যচ্ত্ুণার লাঘব হচ্ছে না-- ভাবছে হয়ত ঈশ্বরের নামগানে শান্ত পাবে- ভাই জেনে 
রেখ সারা পথবীকে একদিন অধ্যাত্ুবাদের পথেআসতে হবে, আসতেই হবে ভাই-- 
একটু থেমে আমার 'দিকে প্রদণপ্ত চোখে তাকিয়ে বললেন এই হল আমার [ট্রটমেন্ট 
আমার মল্ত--আমার নিজদ্ব খ্রেডে ঠসক্রেট__ 
আম চুপ করে থাকলাম । শ্রদ্ধায় বচ্ময়ে আমার চোখদুটো কেমন অগাধ হয়ে 
উঠল। বললাম কখনো কোন মোঁডসন দেন না ? 
না প্রয়োজন হয় না--ডান্তার দ.টত্যয়ের সঙ্গে বললেন, আমি আগে আযানের 
গালমণ্টটা দেখি যদ বুঝ ভাল নুস্থ হওয়ার সামান)তম ইচ্ছাও আছে তাহজেই 
এসব বথা বাঁল। কানের কাছে চিৎকার করে ঝাঁল- তোমার জণবন নণ্ট হয়ে যাচ্ছে 
- তুম হতাশ হয়ে গড়ছ বলে কখনো ভয় পেও না--ঈ*্বরের তভয়শওথ বাভছ্ে 
1দবা!নাশ । 
সংসারে ভয় নাছ, নাহি 
ওরে ভয়চণ্ল প্রাণ, জীবনে মরণে লবে 
রয়েছি তাহার ঘারে ॥ 
অভয় শঙ্খ বাজে 'নাখল অন্বরে সুগন্ভীর 
দিশি দাশ দবানীশ সথথে শোকে 
লোকে লোকান্তরে ॥ 


